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&8গ্৮বক্িজ 


হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশ । 


হায়দ্র/বাদ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রধান দেশীয় রাজ্য । এই রাজ 
ধাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। এই' রাজ্যের পরিধি ৮২৬৯৮ বর্গমাইল ও 
লোক সংখ্যা ১৩৩৭৪৬৭৬১৯২ গ্রীষ্টাব্ষের নবেম্বর মাসে বেরারের সমস্ত 
জেলা সমূহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংযুক্ত হয়। ৯০০২ প্রীষ্টাবে 
ম্হামান্ত নিঙ্গাম বাহাছব বাধষিক ২৫ লক্ষ টাকা কর দিবার বন্দোবস্ত 
করিয়৷ গ্বরার প্রদেশের স্বত্ব চিবকালের জন্ক গ্রহণ করেন। 

নিজামবংশ ভারতের দেশীয় রাজন্তবর্গের বংশের মধ্যে অতি 
প্রাচীন। মহম্মঘের বংশধর খালিফ আবু বকর হইতে এই বংশের 
উতৎ্পত্তি। মহামান্ত হিজ হাইনেদ শ্যা মীর ওস্মান আলি খা 
বাহাছুর হাজ্রাবাদের সপ্তম নিজাম। প্রথম নিজাদ-উল-মুলক 
আসক খা মোৌগর সম্বাট আওরেঙ্গজেবের দরবারে একজন সম্্রান্ত লোক 
ছিলেন'। তিনি দাক্ষিণাত্যের স্থবাধীর বা রানপ্রতিনিধি এবং পরে 
মোগল সমাটের*প্রধান উদ্জির বা মন্ত্রীর পদেও কার্ধয করিয়াছিলেন । 

বর্ডমান নিক্ধাম ১৮৮৯ আষ্ঠাষে জম গ্রহণ করেন । ১৯১১ হীষ্টান্ে 


২ বংশ পরিচয় 


তিঁন পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাহার গিতা স্তার মীর 
মহাবুব আলি খা একজন জ্ঞানী ও স্থশাসক ছিলেন। তিনি প্রজা- 
বর্গের উন্নতির জঙন্ত উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিলেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
প্রৃতি তাহার শীকাস্তিক সৌহারদ্য ছিল । 

বর্তমান নিজাম যখন যুবরাজ তখন স্তার ব্রায়াণ ইগার্টন, নবাব 
ইমাদ-উল-মুলক সৈম্বদ হোসেন বিলগ্রামী তাহাকে শিল্ষাদান করেন 
এই ছুইজন শিক্ষিত গৃহ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া এবং সর্ববদ! 
ইহাদের সঙ্গে থাকেয়! নিজাম বাহাছুর অতি অল্প বরস হইতেই ইংপাঁজী 
ভাষায় জ্ঞান লাভ ও বিশ্বদ্ধ উচ্চারণ পছ্ধতি শিক্ষা করেন । প্রাচ্য 
শাস্ত্রে নিজাম বাহাদুর বিশেষ অভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছেন। তিনি 
উর্দ, ভাষায় অনেক কবিতা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সেই গ্রস্থের দ্বারা উর, 
সাহিত্যের ঘে অনেক পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে একথ। বলাই বাহুল্য । 
উদ্দ, সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত কবি নিজাম বাহাছুরের কবিতাসমূহ 
পাঠ করিয়। বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম বাহাছুর ছুলন পাশা নায়ী নবাব জাহাঙ্গীর 
জঙ্গের কন্ঠাকে বিবাহ করেন। নবাব জাহাঙ্গীর জঙ্গ নিজাম বংশেরই 
এক শাখা । এই পত্বীর গর্ডে নিজাম বাহাদুরের ছুইটী পত্র-রত্ব জন্ম- 
গ্রহণ করেন। পুত্র ছুইটির নাষ--(১) নবাব যীর হিমায়ত আলি খা 
বাহাদুর আজম খা; ইনি ১৯০৭ গ্রীষ্টাবের মাচ্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। 
(২) নবাব মীর স্জ্জাত আলি খা বাহাছুর, মোয়াজাম খাঁ; ইনি ১৯০৭ 
্রীষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। 

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মর্হামান্ত নিজাম 'বাহাছুর সিংহাসনে আরোহ4 
করিয়। রাজ্যশাসনের ক্ষমতা লাভ করেন। 


১৯০৮ শ্রীষ্টান্জে প্রবল বন্তা, হওয়ায় হায়দ্রাবাদ সহরের বিস্তর ক্ষতি 


হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশ 


হয়। নিজাম বাহাঁছুর তৎক্ষণাৎ হায়দ্রাবাদ যে মুসী নদীর উপর 
প্রতিষ্ঠিত সেই মুসী নদীর উপর একটি বাধ ঠতয়ারী 
করেন। উদ্দেশ্য, তাহ। হইলে আর ভবিষ্যতে বন্তা 
হইতে পারিবে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা স্থাপন 
কর্মরয়া নাগরিকগণের জন্য সুপেয় জল সববরাহের ব্যবস্থা করেন। 
এই বাঁধ ভারতের মধ্যে একটি সর্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন। ইনি 
সহরের দশ মাইল দুরে একটি জলের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই কল 
হইতে সহরের সর্ধত্র জল সরবরাহ্‌ হয়। 

মহামান্য নিজাম বাহাছুর কেবলমাত্র স্থপেয় পানীয় জলের সরবরাহ 
করিয়াই নিরম্ত হন নাই, তিনি সমগ্র সহরে পয়ঃনালীর (707817926) 
প্রস্তুত করিয়াছেন । . 

সহরের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে যথেই মনোযোগ দিবার পর নিজাম 
বাহাদুর মহরটাকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করিবার জন্য মন ছেন। সহরে 
অনেক হ্ন্দর সুন্দর অট্টালিক! নিশ্পিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ! 
সহরে হুত্ুন টাউনহল নির্মিত হইয়াছে । হায়দ্রাবাদের মিটার গজ 
রেলওয়ে নামক সেপ্টাল রেলওয়ে এবং স্থন্দর স্ুপ্রশত্ত হাইকোট 
নিজাম বাহারের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য কীন্তির জাজল্যমান সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । 

ঝুঁড়িলক্ষ টাক ব্যয়ে একটি হাসপাতাল ও সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্ঞালয়ের নিশ্মাণ কাধ্য চলিতেছে । যে সমস 
স্থান বন্তা প্রপীড়িত হইয়াছিল ১৯১২ ষ্টান্দে মহা মান্য নিজাম বাহাদুরের 
ইচ্ছায় সেই স্থানগুলি একটা সুন্দর ভ্রমনোগ্যানে পরিণত হইয়াছে । 
সহরের ক্ষুঞ্জ অন্বীর্ণ রাম্তাগুলি পরিসর হইয়াছে এবং সহ্রতলীতে 
দররিদ্রগণের জন্য স্থন্দর আবাস$পন্ী নির্গত হইগ়াছে। রাজধানী হইতে 


দেশাহতকর বাধ্য 


৪ বংশ পরিচয় 


দূরে প্রাদেশিক সহর ও জেলা সমূহে জলের কল, হাসপাতাল ও ফ্জেল- 
সমূহ তৈয়ার হইয়াছে। নিঙ্জাম বাহাছুর কো-অপারেটিভ ক্রেভিট 
মোসাইটী স্থাপন করিয়া দরিদ্র কৃধকদদিগকে ব্যবসায়ী স্থদখোর উত্তমর্ণের 
কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। বাণিঙ্গ্য ও শিল্পের জন্ধ একটি 
বিভাগ খোল! হইয়াছে। হারপ্রাবাদ বাক্য পৃথিবীর মধ্যে টতলের 
বীঞ্ষের উত্পাদন বিষয়ে সর্ধশ্রেঠ বলিরা বিখ্যাত। তুলাও প্রচ্র 
পরিমাণে এখানে উৎপন্ন হইয়! থাকে । বর্তমান নিজাম বাহাদুরের 
রাক্জন্ব কালেই মিটার গঞ্জ রেলওয়ের একশত মাইল ব্যাপী রেস রাস্ত! 
নির্মিত হইয়াছে । আরও অনেক রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছে। 

১৯১৯ ্রীষ্টান্বে ভারত গবর্মষেণ্টের শাসন পরিষদের অনুকরণে 
একটি শাদন পরিষন গঠিত হয়। এই পরিষদের একজন সভাপতি ও 
আটক্জন সদশ্য আছেন। সদশ্তগণের এক একজনের 
উপর এক একটি দাত্নীত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার অর্পিত 
আছে। বড়লাটের শাসন পরিষদের ভূতপুর্বর সদন্ত ও বেহার উড়িষ্া 
গবর্ণমেন্টের ভূতপূর্বব সদস্য স্তার আলি ইমাম এই পরিষদের প্রথম 
সভাপতি হইম়াছিলেন। নিজাম ব"হাছুর কেবল শাসন পরিষদ গঠন 
করিয়াই নিরন্ত থাকেন নাই। তিনি একটা ব্যবস্থা পরিষদও প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। প্রজাবর্গের দ্বাবা মনোনীত সভ্যেরা এই ব্যবস্থা পরিষদে 
রাজ্যের স্ুবিধ1-অস্থৃবিধা, অভাব-অভিযোগের অলোচনা করেন। 

গত যুদ্ধের সময় তিনি ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য 
করিবার জন্ত অর্থ, ধন, লোক জন, যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রড়ৃতি দান 
করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, ভারতের মুসলমান সমাজের নেত! 
বলিয়া তিনি দেশের মুসলমানগণের মধ্যে'পাছে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের 
প্রতি বিদ্বেষভাব জন্মে এই ও বলেন-_. 


শাসন সংস্কার 


হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশ ৫ 
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অর্থাৎ “বর্তমানে ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ হইতেছে তাহাতে প্রত্যেক 
মুসলমানের পক্ষে তাহাদের পিতৃ-পিতাঁমহগণের পদাঙ্ক অন্থসরণ করিয়! 
ব্রিটিশরাজের প্রতি রাজভক্ত থাকা” নিতান্ত আবস্তক। মুসলমানের! 

ভারতে থাকিত যেরূপ ব্যক্তিগত ও ধর্মগত স্বাধীনতা ভোগ ক্রিতেছে 
ধসেরপ কখনও ভোগ করে নাই এবং পৃথিবীতে কোন জাতি সেরূপ 


বরোদার গুইকুমার 


১৮৭৫ গ্রীষ্টাব্ষে মহায়ান্ত মহারাজা গুইকুমার সিংহাসনারোহণ৭ 
করেন। তখন তিনি নাবালক । কাজেই মহারাজের মন্ত্রী রাজা ার 
টি মাধব রাও রাজোর অনেক প্রয়োজনীয় সংক্কার করেন। ১৮৮১ 
খ্ীষ্টাব্ষে মহারাজ রাজ্যশানন সংক্রান্ত সমস্ত ভার প্রাপ্ত হইয়া বরোদ। 
রাজ্যের চারিটি' প্রধানতম বিভাগে ভ্রমণ করেন এবং প্রজাগণের 
কি কি অভাব ও অভিযোগ তাহা সকলের সহিত মিলিয়! মিশিয়া 
অবগত হন। তদবধি বরোদ1 রাজো যে সমস্ত সংস্কার হইয়াছে তাহা! 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা এস্বানে সম্ভব নহে। মহারাজের 
সচিবগরণ সমস্ত অতিষোগ্য ও কর্মচারীরা সমস্তই শিক্ষিত । নানা দেশে 
ভ্রমণ করিয়া মহারাজ এই অভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছেন যে অজ্ঞতাই 
দারিঘ্ব্যের কারণ এবং দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে গেলে প্রজাগণকে শির, 
বাণিজ্য ও সাধারণ শিক্ষা! দেওয়া দরকার। মহারাঙ্জার রাজত্বকালে 
যে সমস্ত সংস্কার হইয়াছে তাহার সংক্ষি প্রসার নিয়ে দেওয়া] হইল :-_ 

(১) ল্পেক্ডিনিউ ব্বভ্ভাগীস্ত্র। টবজ্ঞানিক উপায়ে জমি 
সমুহের জরিপ কর! হয়। এই জরীপের ফলে জমির কর সমতা প্রাপ্ত 
হয়। রষ্তানীশুক তুলিয়া দেওয়া! হয়, মাশুল ট্যাকস কমাইয়৷ দেওয়া 
হয়। সামান্য ও একই প্রকারের ইন্কাম ট্যাক্স ধার্ধ্য করা হয়। 

(») বাচার সম্মহ্হশি্ব- 

সমগ্র বিচার বিভাগের সংস্কার করা হইয়াছে |, বরোদা রাজো 
ভালুক, মুব্সেফ কোর্ট, জেল1 কোর্ট ও সর্বোপরি বরিশত কোর্ট আছে। 
বরিশত কোর্টের আপীল হুজুর নুহ সভায় শুনানী হয়। আইনের চক্ষে 


বরোদার গুইকুমাঁর বে 


সকলই সমান। হিন্দু আইনাহ্‌সারে হিন্দুগণের বিচার হয়। জুরী 
ও এসেসরের দ্বার! বিচার হয়। বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য 
রহিয়াছে । সমস্ত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদদমা মৃদ্দেফের দ্বার! 
বিচার হয় এবং সাধারণতঃ রেভিনিউ কর্মচারী কোন ফৌজদারী 
স্বোকন্দমার বিচার করেন না। এই সমস্ত আদালত ছাড়া গ্রাম্য 
যুদ্দেফের কোর্টও আছে । সেখানৈ গ্রাম্য মুন্সেফের: কয়েকটি ধারা পর্য্স্ত 
দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে পারেন। ইহ ছাড়! গ্রাম্য পঞ্চায়েত আছে, 
পঞ্চায়েতেরাণ্ দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে পারে। * যে কেহ বরোদা 
গব্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিতে পারে এবং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেও 
ডিগ্রী হয়। গবর্ণমে্ট বিন! বাক্য ব্যয়ে ভিগ্রীর টাকা দিয়! থাকেন। 

১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্বে ওয়ারিশ কোর্টের তিন জন জজ ও নায়েব 
দেওয়ানকে লইয়া একটি আইন কমিটি গঠিত হয়। পরে সময়ে সময়ে. 
এই কার্যের ভার ভিন্ন ভিন্ন কণ্মচারীর উপর স্তত্ত হয়। তাহাদের. 
দ্বারা বিলসমূহ গঠিত হয় এবং তাহ! ষ্টেট গেজেটে পরক্কাশিত হয়। 
জনসাধারণে যখন এই বিল সম্বন্ধে মতামত ও সমালোচন৷ প্রকাশ করে, 
তখন বিলটার পরিবর্তন করিয়া জনসাধারণের মতের মত বিলটা গঠন: 
করিয়া মহান্বাজার আদেশাহ্সারে বিলটী আইনে পরিণত করা হয়। 

কয়েক বংসর হুইল, বরোদায় একটি শাসন পরিষদ প্রতিিত 
হইয়াছে । এই শাসন পরিষদে মনোনীত সদস্তেরা! দেশের শাসন কার্যে: 
পরামর্শ দান করেন। বে-সরকারী সভোরাও পরিষদের কাধ্যে বিশেষ 
উৎসাহ্‌ ও প্রষদ্ত দেখাইতেছেন . শাসুন পরিষদে কোন বিল উপস্থাপিত 
করিতে গেলে অনেক বাদান্বাদ করিতে হয়। সমাজ সম্বন্ধীয় কয়েকটি- 
আইন পাশ হইয়াছে। যথা--অলবর্ণ বিবাহ আঁইন, হিন্দু বিধবা. 
বিবাহ আইন, বাল্য বিবাহ রদ আইন ও শিশু রক্ষা! আইন। 


১২ বংশ পরিচয় 


করিয়া রাখা হইয়াছিল। সহরে ও গ্রামে _সর্কত্রই লাধারণ পাঠাগার 
সংস্থাপিত হইয়াছে। লঠনের সাহায্যে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার 
জন্য একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। ১৯১২ সালে আর এক রকম 
লাইব্রেরী খোলা হইয়াছে। এই লাইব্রেরীকে পধ্যটক লাইব্রেরী বলে। 
এই লাইব্রেরীর লোক ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভ্রমণ করিয়া লোকের প্রয়োজন 
মত পুস্তক দিয় বেড়ায়। সহরের লাইব্রেরীতে অনেক রকমের বিস্তর 
পুস্তক আছে এবং তাহা একটি স্থগ্রশন্ত অট্রালিকায় অবস্থিত । বরোদায় 
একটি মহিলা লাইব্রেরীও আছে। সেপ্টাল লাইব্রেরীর সংলগ্ন মহিলা- 
দিগের জন্ত একটি দ্বতন্ত্র পাঠাগার আছে। তাহা ছাড়! সেণ্টাল 
লাইব্রেরীর সংলগ্ন বালক বালিকাদিগের জন্যও একটি স্বতন্ত্র পাঠ কক্ষ 
আছে। সেখানে প্রত্যহ ৭৫ জন বালক বালক গড়পড়তায় অধ্যয়ণ 
করে। বৎসরে প্রায় ২৫, খানা সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র সেপ্টাল 
লাইব্রেরীর জন্য চাদ! দিয়! লওয়া হয়। গড়পড়তায় প্রায় পাচ শতজন 
লোক গ্রত্দ পাঠাগারে অধায়ন করে। 


স্বায়ত্ব শাসন 


রাজ্যে জরীপ কাধ্য আরম্ভ হইবার সময় হইতেই গ্রাম সমূহে 
প্রাচীন প্রথা অক্ষর রাখিয়া স্থায়ত্ব শাসন বজায় রাখিবার চেষ্টা 
হইয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া পঞ্চায়েৎ নিযুক্ত করা হই- 
য়াছে। গ্রামসমূহের একতা রাখা হইয়াছে, প্রত্যেক গ্রামে একজন 
ক্রিয়া শিক্ষক নিযুক্ত কর] হইয়াছে । 

১০৪ সালে মহামান্য গুইকুমার গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের প্রথা 
প্রবর্তিত করেন এবং গ্রাম্য শাসনের ক্ষমতা তাহাদের উপর মস্ত: 
করেন। গ্রামের রাস্তা কৃপণ পুক্ধরিণী, স্কুল, ধর্মশাল1 এবং দেবস্থানের' 


বরোদার গুইকুমার ১৩ 


তত্বাবধান করার ভার পঞ্চায়েৎদিগের উপর অর্পিত হইয়াছে । পঞ্চা- 
য়েতেরা গ্রাম্য মুন্সেফদিগের সহিত একত্রিত হইয়। দেওগানী মোকদ্বম! 
সমূহ নিষ্পত্তি করেন । ছুর্ভিক্ষ ও মহাঁমারীর সময় তাহারা রোগঞ্রি 
লোকদিগকে গ্রধধ ও পথ্য দান করেন এবং ক্ষধাকাতর লোকদ্বিগকে 
অন্গ্রদান করেন। কোন কোন পঞ্চায়েখকে এক্ষণে দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী উভয়বিধ বিচারের ক্ষমতা! প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহারা 
খুব সম্তোষের সহিত আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। 

* ১৯০৪ সালে তালুক বোর্ড এবং জেলা বোর্ডসমৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
রাস্তাঘাট নিশ্মাণ, তড়াগ, পুফধরিণী ও কুপখনন, ধন্মশালার ব্যবস্থা, 
দাতব্য ধধালয়ের কাধ্য পর্যালোচনা, হাটবাজারের স্ব্যবস্থা, সকলকে 
টীকা দেওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং হুর্ভিক্ষের 
সময় ছুর্তিক্ষক্রি্ই লোকদিগকে সাহায্য প্রদান করাই জ্েলাবোর্ডের কার্য 1 
স্থানীয় আয়ের সমস্ত টাকাই তালুক বোর্ড ও জ্েলাবোর্ডের কার্যে ব্যয় 
হুয়। জেলা ও তালুক বোর্ডের বে-সরকারাী সভাপত্তি করা হইতেছে । 
সমগ্র জেলাতে প্রায় ৩১ জন বিশিই পঞ্কায়েৎ আহেন। তাহারা সমস্ত 
ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সমূহ বিচার করেন 
এবং তাহার্দের কার্ধ্য দেখিয়! সকলেই প্রশংসা করিতেছেন। 

প্রত্যেক সহরেই একট করিয়া মিউনিলিপালিটী আছেঁ। কতক- 
গুলি প্রয়োজনীয় মিউনিসিপালিটা* স্বায়ত্ব শাসন লাভ করিয়াছে এবং 
সেই সমস্ত মিউিপালিটীর ব্যমভার বহনের জন্য যথাসম্ভব আম্নকরের 
ব্যবস্থা দেওয়! হইয়।ছে । 


১৪ বংশ পরিচয় 


চিকিৎসা সন্বন্থীয় । 


১৮৭৫ খ্রীষ্টাবে বরোদাতে একমাত্র প্বীঞ্রকীয় হাসপাতাল ভিন্ন 
অন্ধ কোনো চিকিৎসালয় ছিল ন||। কিন্তু দেশের অভাব অভিযোগ 
পর্যালোচনা! করিয়া! দেখা গেল যে, তালুক সমূহে চিকিৎসালয় প্রতি 
কর! দরকার । মহারাজ যেই এই অভাব দেখিলেন, অমনি তিনি 
ডাক্কারখানা স্থাপনের জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। বর্তমানে প্রত্যেক 
তালুকে একজন ' করিয়। বিচক্ষণ চিকিৎসক আছেন এবং প্রত্যেক 
হাসপাভালে রোগীদিগের চিকিৎস! ও সেবা সুশ্রযার স্থব্যবস্থা আছে। 
রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল একটি বিরাট অট্রালিক। শ্রেণীতে অবস্থিত, 
তন্মধ্যে রোগীদিগের চিকিৎ্দ্1! ও সেব। স্থশ্রধার স্থবন্দোবস্ত রহিয়াছে 
এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্কও হ্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। ইহ! ছাড়া সহরের 
মধ্যে আরো দুইটি ডাক্তারখান। আছে। এই চিকিত্সা বিভাগের জন্ত 
প্রতি বৎসর তিন লক্ষাধিক টাকা রাজকোষ হইতে ব্যয় হয়। 


কৃষি বিভাগ । 


কৃষি বিদ্যা সম্বন্ধে নুতন স্তন তথ/ উদঘাটন করিবার জন্য নানাস্থানে 
কষি-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। জমীতে কি প্রকার সার দিলে প্রচুর 
পরিমাণে শস্ত উৎপাদিত হইতে পারে এই সমিতি তাহা স্থির করিয়া 
খাকে। প্রত্যেক কেন্দ্রে দুইজন করিয়া কৃষি তত্ববিদ্‌ পরিদর্শক 
থাকেন। তাহার! গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান এবং 
প্রত্যেক গ্রামবামীর নিকট কৃষিকাধ্যের কি করিলে উন্নতি হম সে 
বিষয়ে বক্ততা করিয়। বেড়ান! প্রত্যেক তালুকে এবং প্রত্যেক 
জেলাসমিতিতে অল্লাধিক পরিমাণে বীজ থাকে, তাহা প্রজাবর্গের মধ্যে 


বরোদার গুইকুমার ১৫ 


বিতরণ করা হয়। বরোদ। মডেল ফামে র সংলগ্ন একটি কৃষি বিদ্যালয় 
আছে। সেখানে কষকগণের পুত্রগণ শিক্ষালাভ করে। বরোদায় 
ছয়টা পশু চিকিৎসাগার-আছে এবং মহারাজ প্রত্যেক বৎসর তিনটা 
করিয়া পঞ্ত চিকিৎসালয় স্থাপনের সম্মতি দিয়াছেন, অবশ্ত সেই সেই 
স্থানের লোকাল বোর্ডকে ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ বহন করিতে হয়। 
কষকদিগের উপকারের জন্য রাজোর কৃষি তত্ববিৎগণ সর্বদাই কি 
কারণে শশ্তের হানি হয় তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত্ত থাকেন, এবং 
প্রজাবর্গকে তত্রৎ অচ্ৃষায়ী শিক্ষা! প্রদান করেন। 


শিল্প ও বাণিজ্য | 


১৯৯৭ সালে মহামান্ত মহারাজাধিরাজ একজন আমেরিকাঁবাসী 
অর্থনীতিবিদের পরামর্শমত দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্লে একটি 
নৃতন বিভাগ খুলিয়াছেন। এ বৎসরেই বরোদ] ব্যাঙ্ক স্থাপিত হই- 
য়াছে। নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানা সমূহ রাজকোষ হইতে যথেষ্ট 
পরিমাণে সাহায্য পাইয়৷ থাকে, শিল্প বিভাগের তত্বাবধানে কয়েকটি 
কারখানা ও শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শিল্প সম্বন্ধীয় একটি পরামর্শ 
সভা গঠিত হইয়াছে। বরোদা রারজ্য চারিটী কৃষিব্যান্ক ও ৩২৫টি 
(কো-অপারেটিভ. সোসাইটি আছে। 


সাধারণ কাঁধ্য বিভাগ । 


১৮৭৫ খুঃ অবে যখন রাজ! শিব মাধবরাঁও রাজ্যের শাসন-সংস্কার 
করিবার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন*তিনি দেখিতে পাইলেন যে, 
সাধারণ কাধ্য করিবার যে পুরাতন প্রথা আছে সে প্রথা অতি মন্দ, 
র্‌ ৃ 
নি 84৫9 একেরারে, পুরন বরা, উচিত রাজ! মাধবরাও 
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মহীশূর রাজবংশ + 


মহ'শুরের বর্তঘান শাসন কর্তাদের প্রাচীন ইতিহাস অবগত হওয়া 
যায় না। যুদ্ররাম ওরফে বিজয় রায় এবং কৃষ্ণ রায় চতুদ্দশ শতাবীতে 
দ্বারক! হইতে দ্ক্ষিণাভিমুখে আসেন। ইহারাই মহীশূর রাজবংশের 
ূর্বপুক্রষ ৷ মহীশুর বংশের প্রকৃত পূর্বপুরুষ যদ্বরায়। মহীশূরের পরবর্তী 
রাজ। ওয়াদিয়ার অত্যন্ত ক্ষমতাপন্। লোক ছিলেন। তিনিই সেরিজাপটমে 
একটি রাজ্য স্থাপন করেন । সেরিঙ্গাপটমে প্রথমে বিজয়নগর রাজবংশের 
অংশ ছিল। তিনি তাহার রাজ্যের গ্রভৃত বিস্তার সাধন কবিয়াছিলেন 
এবং ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গারোহ্ণ করেন। পববর্তী রাজা চমরাজ কুড়ি 
বৎসর পধ্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহার পর ইচ্সাদি রাজা ওয়াদিয়ার 
সিংহাসনারৌহণ করেন। তাহার পর কাস্তরব নরসা রাজা 
হন। তিনি তাহার সময়ের একজন অতি সাহসী সেনা পুরুষ ছিলেন। 
তিনিও রাজ্যের বহু বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন এবং ওয়াদিয়ার 
পরিবারের গৌরব বজায় রাখিয়াছিলেন। তাহার পর দোদা! দেবরাজ 
সিংহাসনারোহণ করেন। দোদ্ধা দেবরাজ ১৬৭২ খ্রষ্টাবকধে পরলোক 
গমন করেন; এই সময়ে মহারাষ্ট্র রাজা শিবাজী উত্তর ভারতে রাজ্য 
স্থাপনের জগ্ত চেষ্টা করিতেছিলেন এবং ফরাসীর! দক্ষিণ ভারতে হুচ্যগ্র 
ভূমি পাইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিল॥ তদনভ্তর চিক দেবরাজ সিংহা- 
সমারোহণ করেন এবং রাজ্যের শাসন সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তিনি 
দক্ষিণ ভারতের কতিপয় বিস্রোহীকে পরাভূত করি! তাহাদিগকে 
খধীনস্থ জমিদার করিয়া রাখেন । 
সথদশ শত়াব্বীর শেষভাগে মহীশূর সাখযংশ মোগলধ্যিগর সহিত 


ঙ 


মহিশরাধিপতি 


মহীদূর রাজবংশ ১৯ 


বিযোগবান করেন এরং মহারান্ঠীদিগের রাজ্যের কিয়ষংশ ছিত্ব করিয়] 
প্রথমেই মছাাটাদিগের বৃহিত সংঘর্ষ বাধান। এই সাহাম্যেত্র জন্ত 
মহীশূরের শাসন বর্তাণ দিন্পীর সম্রাটের নিকট হইতে উপাধি ও জারও 
নানারপ সথৰিধ। প্রাঞ্ত হন। মোগল দরবার তাহাদিগকে যহীশুরের, 
“রাজা” বলিয়। স্বীকার করেন। 

সে যাহা হৌক মহীশুরের রাজপরিবারের শক্তি ও মর্য্যাদ্া চিক- 
দেব রাজের মৃত্যুর পর নট হয়। ১৭৫০ এঙ্াঝে মন্ত্রী দানজা রাজের 
সময়ে রাজবংশের মধ্যে পারিবারিক করাহ হেস্ছু হায়দার আলি যশস্বী 
হইয়া উঠেন। ১৭%* খ্রীষ্টাব্দে হায়দার মহীশ্রের প্রতিনিধি শাসক 
হইয়] উঠেন । ১৭৬৩ থ্ুষ্টাব্বে ইংরেজেব। বাণিজোর স্থবিধার জন্ত হায়দার 
আলির সহিত সন্ধি স্থাপিত কবেন। হায়দার প্রথমে মহারাট্টা৷ এবং 
তাহাৰ পৰ নিজাম বাহাছুরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত করেন। কিন্ত 
তাহাকে শীদ্ুই ভিনদী শক্তির সহ্ধিত লড়াই করিতে হৃদ। ১৭৭১ 
্ীষটান্দে ম্হারাটাৰা তাহাকে সম্পৃণ পরাদ্দিত করেন, তাহার সৈম্তদল 
ধষ্ট করেন, কিন্তু হায়দার ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভাহার 
প্রন্ট গৌবৰ ও খ্যাতি লাভ করেন। ১৭৮২ আ্ষ্টাবে হায়দার 
পরলোক গমন করেন, তীহ্ার পুত্র টিপু স্থ্বাতান তাহার 
অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ও তেজম্বী ছিলেন। ১৭৮৬ রাইন 
পেশোয়া ও নিষ্ধাম টপুন বিক্ুদ্ধে' উভয়ে একজে ঘণ্ডায়মান হইলে 
টিপু প্রভৃত টকা, দিয়া ভাকাদের সহিত বন্ধি স্থাপন করেন$ ১৭৯১ 
রিটা হইতে ১৭৯৯ ষ্টাৰ পর্যাস্ত টিপু ইতরাজদিখ্ের “সহি মু 
প্লরিতে গ্রব্রথ ছিলেন, এ বুজে নিষ্জাম ও 'ম্হান্বাারা ভীহাদিগকে 
মলিহাধ্য. করিভেছিলেন। ১৭৯৯ শ্রীাবের ৪51 মে 'যেরিকপটমের যু 
হখেয হয। এই সুর অবারাধন্ধানীয়সর, অয় হয় এবং, টির দয হয়। 


২ ংশ পরিচয় 


এই কয়েক বৎসর ধরিয়া! ম্হীশৃরের প্রাচীন হিন্দু রাজীর বংশধর 
অতি শোঁচনীয় অবস্থায় কাটাইতেছিলেন। তাঁহার, বম তখন মান 
পাচ বৎসর । টিপুর মৃত্যুর পর ইংরেজেরা তাহাকে প্রতিপালন করেন 
এবং মহীশৃরের গলীতে স্থাপন করেন। বিখ্যাত রাঙ্গনীতিবিদ পু্ণইয়! 
প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং দশবৎসর সময়ের মধ্যে এই ত্রাক্ষণ 
মন্ত্রীর শাসনগুণে মহীশৃর পুবরায় সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। 
স্তন রাজা রাজ্য শাসনের সমস্ত প্রকার ক্ষমতা প্রাধ হন। ১৮১২ 
্ীষ্টাব্ধে মতান্তর হওয়ায় মন্ত্রীবর তাহার পদ পরিত্যাগ করেন। অতঃণর 
ম্হীশূর রাজ্যে বিশৃঙ্ঘল উপস্থিত হওয়ায় ১৮৩১ ্রীষ্টাবে ব্রিটিশ গবর্ণণ্টে 
মহীশূর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৬” স্্রীষটান্ে মহারাজ 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃতুর পূর্বে তিনি চামরাজেন্্র ওয়াদিয়ার 
নামক একটি বালককে পোধাপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ছয় বৎসর 
বযংক্রম কাশ এই বালককে মহীশূরের সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। 
১৮৮১ শ্রীষ্টাবে এই বালক সাবালকত্বে উপনীত হইলে ব্বাজ্য শাসনের 
পুর্ণ ক্ষমৃত! প্রাপ্ত হন। কিন্তু ছুর্তাগাপ্রঘুক্ত ১৮৯৪ খীষ্টা্দে তিনি 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাহার পুত্র মহারাজ! কষ্রাজ 
ওয়াদিয়ার পিতার মৃত্ার সময়ে মাজ একাদশবর্ষায় বালক। কুষ্ণরাজ 
১৮৯৫ খাষ্টান্বে নিংহাপনে আরোহণ করেন, তাহার মাহ রাগ 
প্রতিনিধির কার্ধা করেন। তাহার নাবালক অবস্থায় যহারামী 
দেওয়ান স্যার কে সেসাদি আয়ারের সহায়তায় অতি হুন্দররূপে বাজা 
পরিচালন! করেন। 

মহারাপার বাল্যশিক্ষা কুপার হিল এক্রিনীয়ারিং কগেজের মিঃ 
প-রাঘবেঙ্গ রাও ও জে-জে হোথাইউগার- নিট হঘ। য্হারাজ। 
 চাজিমরে ওয়াধিয়ারের মৃত্যুর পর হিঃ এল এম জেজার আই-সি-এসু. 


মহীশ্র রাজবংশ ২১ 
তীহার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। লর্ড কাজ্জন ১৯৯২ খ্রীষ্টান্ষের ৮ই 
আগষ্ট মহীশুরের সিংহাসনে মহারাজকে অভিষিক্ত করেন। 

১৯** প্ষ্টাবন্দের ৬ই জুন কাঠিবাড়ের রাজপুত রাজার কন্তা 

প্রতাপ কুমারী বাঈয়ের সহিত মহারাজার বিবাহ হয়। 
, ১৯০৩শ্রী্টাবে দিন্নী দরবারে মহারাজ বহুসংখ্যক পরিষদ লইয়া 
উপস্থিত হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাবের গ্রারস্তে তিনি মহীশূর দরবারে 
যুবরাজ ও যুবরাজ পত্বীকে সাদরে অভ্যর্থনা! ফরেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাবের 
১২ ই ডিসেম্বর দিল্লীর করোনেশন দরবারে মহারাজ রাজপরিবারের 
সন্ত লোকদিগকে ও বড়বড় কর্ধচারীদিগকে লইয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। 

১৯১৬ খ্রীষ্টাবে মহারাজ তিনবৎসরের জন্ত বারাণসী হিঙ্দ 
বিশ্ববিস্তালয়ের সর্বপ্রথম চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯১৯ গ্রীষ্টান্ে 
তিনি পুনরায় এ পদে নিযুক্ত হন। 

১৯১৬ গ্রীষ্টা্ধে মহীশূর বিশ্ববিস্তালয় সংস্থাপিত হইলে মহারাজ 
উক্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়ের চ্াঙ্ষেলর পদ্দে নিযুক্ত হন। 

মহারাজ প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা যাবত রাজা সম্বন্ধীয় বিষয়ের 
আলোচনার, জন্ত অতিবাহিত করেন। তিনি প্রত্যহ নান'বিধ 
পু্তকাদিও অধ্যয়ন করেন। মহারাজ ঘোড়ায় চড়িতে, পোলো 
খেলিতে, র্যাকেট ও টেনিস খেলিতে বড়ই পটু। মহারাজ প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য সঙ্গাত শাস্ত্রে বড়ই নিপুণ । মোটর চালাইতে মহারাজ বিশেষ 
দক্ষ । 

১৯*৭ সালে ম্হারাজ জি-সি-এস্‌-আই উপাধি পান। ১৯১০ 
সালে মহারাজ রাজা জর্জের ২৬শ সংখ্যক অশ্বারোহী সৈগ্ের সম্মানিত 
কর্ণেল হন। তিনি ইংলগ্ডের “মেপ্টজন.জেরু জেলাম* উপাধিধাবী। 


২২ বংশ পরিচয় 


১৯১৭ সালের ভিসেঘর মাসে মহারাজ জি-বি ই উপাধি প্রাপ্ত হন। 
মহারাজাই রাজ্যের সর্বময় কর্তী। তাহার শাসন পরিষদে তিন 
জন সভা আছেন, রাজ্যের দেওয়ান এই তিনজন সভ্যের সহায়তায় 
রাজ্য শাসন করেন। মহারাজ রাজ্যমধ্যে কয়েকটি সংস্কার সাধন 
করিয়াছেন; ষথা- কোন কোন স্থলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
ও টেক্নিকাল শিক্ষার প্রচলন করিয়াছেন, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট 
সোসাইটা সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । মহীশূর রাজ্যের শিক্ষা! অতি 
সস্তোষজনক | প্রতিনিধি সভ। দেওয়ানের সভাপতিত্বে ' একবার দশর। 
এবং অন্কবার মহারাজের জন্মোৎসবের সমকন হয়। সরকারী ও 
বে-সরকারী সদস্য সমন্বিত একটি ব্যবস্থাপক সভাও আছে । 

মহীশুর ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বিস্তৃত রাজা । ইহার 
পরিধি ২৯৭৩৩ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা--৬০ লক্ষ। বৎসরে 
বাজন্ব আদায় হয় তিন ক্রোর টাকা । মহীশূুরেই ভারতের সর্ক- 
প্রধান সোনার খনি আছে, তাহার নাম কোলার স্বর্ণের খনি । 
মহীশুর দরবার ২৭২২ জন অশ্বারোহী ও পদাতিক সন্ত প্রতিপালন 
করেন । | 

মহারাজ ২১টী তোপ পাইয়া থাকেন। মহারাজের ঠিকান। 
(১) দি প্যালেম্‌ মহীশূর (২) দি প্যালেস্‌ বাঙ্গালোর (৩) দি ফার্ণহিল, 
প্যালেস, ক্কার্ণহিল, নীলগিরি । 


গণ্ডালের ঠাকুর বংশ 


গণ্ডাল রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কুস্তজীর (১) ২০্টা গ্রাম লইয়া 
একটি ছোটখাট জমীদারী ছিল। কুস্তজী (২) এই বংশের শক্তিশালী 
রাজ। ছিলেন। ভিনি নানাস্থান জন্ম করিয়া রাজ্যের অনেক বিস্তৃতি 
সাধন করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্বব শাসনকর্তা লর্ড রিস্বে এই 
রাজ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, এই রাজ্য শাসন বিষয়ে ভারতের মধ্যে 
প্রথম শ্রেণীর দেশীয় রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য । মহারাজা 
শ্ীভগবৎ্সিংহজী যাদেজা রাজপুতবংশীয়। যে চন্দ্রবংশে শ্রীকষ্চ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন সেই বংশ হইতে এই বংশ উৎপন্ন । এই রাজ্যের 
বর্তমান ঠাকুর সাহেব কম্বোজী (১) হইতে দ্বাদশ বংশধর কুস্তজী 
১৬৪৯ খুঃ অন্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৬৫৩ খুঃ অবোে রাজধানী 
গণ্ডালে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমান ঠাকুর সাহেব ১৮৬: খুঃ অন্দের 
২৪শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র চারিবত্সর বয়সে 
পিতৃনিংহাসনের অধিকারী হন। তাহার পিত। ১৮৬৯ থুঃ ১৪ই 
ডিসেম্বর বোচ্ছাই সহরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেখানে তিনি বোম্বাই 
লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ঠাকুর সাহেব ৯ বৎসর 
যাবৎ রাজকুমার কলেজে অধ্যয়ন করেন। ঠীকুর সাহেব ১৮৮৩থুঃ 
অবে ইউরোপ গমন করেন এবং ইংলগ্ডে ও স্কটলগ্ডে প্রায় ৪ মাস 
কান যাপন করেন। ইংলগড ভ্রয়ণ করার পর তিনি, ভারতবর্ষে 
প্রত্যাগমন করিয়া [1৩ 10:09] 06৪. ৮1516 09 :081800 17 7883 
এই নাম দিয়া একখানা মালিক পত্রিক! প্রতিষ্ঠা করত: তিনি তাহাতে 
তাহার ইউরোপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত সবিষ্তারে লিখেন। ১৮৮৪ খীঃঅন্দে 


৪ বংশ পরিচয় 


২৫শৈ আগষ্ট তিনি রূজ্যভার গ্রহণ করেন। এ বৎসরেই তিনি 
বোধে বিশ্ববিষ্ভালয়ে সভ্য মনোনীত হন। ১৮৮৬ খুঃঅবে পুনরায় 
তিনি স্কটলগ্ডে গমন করেন এবং এডিনবা্গ বিশ্ববিষ্থালয় হইতে এল, 
এল্‌, ডি, এই উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি' উৎসবে 
তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাণী স্বহস্তে তাহাকে 
কে, সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৭ খুঃঅঃ ভারতবর্ষে 
গ্রত্্যাগমন করিলে, কাহার রাজ্য প্রথম অেণীর দেশীয় রাজারপে পরি- 
গণিত হয় এবং তিনি ১১টী তোপ লাভের অধিকারী হন ॥ 

১৮৯০ খৃঃঅবে রাণী সাহেবার পীড়া হয়, চিকিৎসকের পরামর্শীগু- 
সারে ঠাকুর সাহেব তাহাকে চিকিৎসার জন্য ইংলশ্ডে লইয়া যান। 
ইংল্ডে অবস্থানকালে ঠাকুর সাহেব এডিনবার্গ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পুনরায় 
প্রবেশ করেন এবং এম, বি, সি, এম, পরীক্ষায় পাশ করেন ও এম, 
ভি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। এডিনখার্গ রয়েল কলেজ অফ. ফিজিসিয়ানের 
সভ্য পদে নিযুক্ত হইবার যে পরীক্ষা! সেই পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ 
হন। ১৮৯২খুঃঅবে অকাফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ডি, সি, এল, 
উপাধি প্রদান] করেন। স্বয়ং যহারাণী ভিক্টোরিয়া! রাণী সাহেবাকে 
10917061751 01061 01 016 (08০10110701, সভ্য পদে 
নিযুক্ত করেন। 

গগ্ডালের গ্রজাবর্গ গাকুরের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা! ভক্কির নিদর্শনম্বর্ূপ 
তাহার একটা প্রতিম্ত্ি নির্মাণ করিয়াছে। ১৮৯৩ থুঃ অব ঠাকুর 
সাহেব ও রাণী সাহেব! আমেরিক। জাপান, চীন, অষ্ট্রেলিয়া ও সিংহলের 
পথে ভাতত্তবর্ষে গুত্যাগমন করেন। এডিনবার্গে রয়েল কলেজ 
আব ফিজিসিয়ান এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কংগ্রেসে ঠাকুর সাহেষকে 
প্রতিনিধিপদে নির্বাচিত করেন। বুডাপোষ্ে স্বাস্থ্য সম্থন্ধীয় 


গণ্ডালের ঠাকুর বংশ ২৫ 


আন্তর্জাতিক যে অষ্টম আধিবেশন হয়, ঠাকুর সাহেব সেই অধিবেশনের 
কার্ধ্যকরী কমিটার অবৈতনিক সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা 
ছাঁড়া তিনি এডিনবার্গে রয়েল সোসাইটীর সভ্য নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃঃঅবে ঠাকুর সাহেব আঁধ্য চিকিৎসা! বিজ্ঞানের 
সঃক্ষিগ্ত ইতিহাস প্রকাশ করেন। জগ্ডনের টাইমস্‌ পত্র সেই 
পুস্তকের প্রশংসাপ্রসঙ্গে বলেন [17015 10050 1255 1709510150 
0০001) 155: ৪00 9 00110819566 5691 10 0100006 6698121 
10167 10০ ০০৪1 "10৩ 5005 ৪ 9০০01, ব্রিটিশ মেডিক্যাল জনর্ণল 
বলেন যে বইখানি চ308116700, ০010155, 0011501) ৫1691, 81৫ 
/611-1021817060, 

১৮৯৭খৃ: অবে ঠাকুর সাহেব মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক্‌ জুবিলিতে 
যোগদান করিবার জন্য ইংলগ্ডে যাত্রা করেন, এবং এই উপলক্ষে তিনি 
জি, সি, আই উপাধি প্রা হন। ঠাকুর সাহেব নিয়মিতভাবে 
রাজকাধ্যে যোগদান করেন এবং যে কোন ব্যক্তি তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে পারেন। তাহার রাজো খাস বুটীশ রাজ্যের 
যায় আদালত সমূহ আছে। রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে ঠাকুর সাহেব 
নিজরাজ্যে একটী পরিবর্তন সাধন করেন। পূর্বে প্রজার] নগদ টাকা! 
দিত না, ফসল গ্রভৃতি দিয়! রাজস্ব পরিশোধ করিত, কিন্তু ঠাকুরসাহেৰ 
নিম্ষম করেন যে প্রত্োক প্রজাকেই নগদ টাক! রাজন্ব স্বরূপ 
দিতে হইবে। কৃপখনন করিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে 
ঠাকুরসাহেব ' সাধারণের জন্য ১৫০***০* টাকা ব্যয়ে রেলরাস্তা, 
টেলিফোঁ, রাস্তা, সেতু, চৌবাচ্চ। প্রভৃতি নির্ধান করিয়াছেন। 
গঞ্জরাজা হইতে বাধিক ৭৫৭০*০২ টাকা ব্যয়ে ১.৮টা স্কুল 
প্রতিপালন করা হয়, ইহা ছাড়া! হাসপাতাল ও ভাক্তারখান! প্রভৃতি ত 
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আছেই। তিনি €টী প্রধান সহরের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 
মঞ্জুর করিয়াছেন এবং শাসন বিষয়ে অনেক সংস্কার সাধন করিয়াছেন । 

লগ্ডনের "10759 পত্র ঠাকুর সাহেব সম্বন্ধে যে মন্তবা প্রকাশ 
করিয়াছেন, আমরা নিয়ে সেই মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়! জীবনী উপসংহার 
করিলাম £-_ 
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সারমুর রাজবংশ 


সারমূর রাজবংশ স্ধ্যবংশীয় রাজপুত জাতির বংশধর । রাজা 
দনসিংহের সময হইতে এই বংশের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। 
রাজা মদন সিংহ ঘখন সারমুর রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তখন 
গিরি নদীতে বন্তা হইয়া সমস্ত সারমুর সহরবাসী এমন কি রাজ ও 
রু্জপরিবাধ্বের সকলেই বন্যার জলে ডুবিয়! যান। টডের রাঁজস্থানে 
এই রাজাকে প্রথম শালি বাহনের বংশোডূত বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে । শালি বাহন যশল্পীরের রাওয়াল ছিলেন। তিনি জাতিতে 
যছু চন্দ্র বংশীয় ছিলেন। বন্যায় রাজপ্রসাদ ও সহর-নগর সমস্ত ডূবিয়া 
যাওয়ায় সারমূরে কিছুদিন যাবত কোন রাজাই ছিল না। দ্বিতীয় 
শালিবাহন ঘটনাক্রমে বন্য! প্রগীড়নের পরে সারমূরের নিকটে অবস্থান 
করিতেছিলেন। একজন চারণ যাইয়া তাহাকে বিশেষ অছছরোধ 
কবেন যেন তিনি নিজে অথবা কোন রাজকুমার পাঠাইয়া দিয়া শৃন্ঠ 
গপী পূর্ণ করেন। রাওয়াল চাঁরণের কথায় সম্মত হন এবং তীহার 
তৃতীয় পুত্রন্কে শূন্য গদীতে বসিবাঁর জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু পুরী 
পথিমধ্যে সরন্দ নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার পদ্ধীও 
তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি তখন গর্তবতী ছিলেন। ভিনি 
শ্বশুবালয়ে ফিরিয়া না! গিয়া সারমুরের দিকে গমন করিতে থাকেন। 
তিনি সারমুরের নিকট ''পোকা” নামক স্থানে উপস্থিত হইলে তাহার 
একটি পুন্র সন্তান হয়। তখন সারমূরের অধিবাসিগণ সেই নবজাত 
কুমারুক তাহাদের ভবিষ্যত রাজা বলিয়া স্বীকার করে এবং যুবরাজ- 
"পত্রী তাহাদের সনির্বন্ধ অন্গুরোধে নেই দেশেই বাঁদ করিতে স্বীকার 
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করেন। এই সত যুবরাক্তের বংশধরই বর্তমান মহারাজ । ইহার পূর্বে 
এইবংশে ৪৬ জন শাসনকর্তা শাসন কার্য নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন। 
এরপ হ্ুদ্ধ সন্দর্ভে তাহাদের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে । 
তবুও পাঠকগণের কৌতৃহল নিবৃত্তি করিবার জন্য এস্থলে সংক্ষেপে কিছু 
উল্লেখ করা যাইতেছে । . 
রাজা মালয় প্রকাশ একজন সাহসী ও অকুতোভয় শাসনকর্তা 
ছিলেন। তিনি ১২৫৬ খ্রীষ্টাবে তাহার পিতা শুভ বংশ প্রকাশের পর 
সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি সমন্ত জেলাসমূৃহকে আপন 
শাসনাধীনে আনয়ন করেন। রাজ! মদন সিংহ ও তাহার পরিবারবর্ 
বন্তায় ডুবিয়া গেলে যে সমন্ত জেলা অন্য হস্তে গিয়াছিল তিনি সেই 
সমন্ত জেলাকে আপন শাসনাধীনে আনেন । তাহার ন্যায় রাজা কোল 
প্রকাশ, সোমার প্রকাশ ও তুর্ধ্য গ্রকাশও জমিদারীর অনেক বিস্তৃতি 
ও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। রাজ! জগত প্রকাশ অতি দুর্বল 
শীসনকর্তা ছিলেন বলিয়া কয়েকজন ঠাকুর ও করদ রাজা বিজ্রোহী 
হইয়া উঠে, কিন্ত তাহার পুত্র বীর প্রকাশ খুব সবল ছিলেন বলিয়া 
ঠাকুরদিগকে বশীভূত এবং প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করেন । 
গ্রায় ২৫০ আড়াই শত বৎসর যাবত সারমুর রাজবংশের 
দগ্ধুর খান! নানাস্থানে অবস্থিত ছিল, কিন্তু ১৬২২ খ্রীষ্টাবে রাজা 
প্রথম করম প্রকাশ রাজজদগ্চর নাহাম নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
করেন, সেইখানে এখনও রাজ দপ্তর প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহার 
পর তাহার ভ্রাতা মান্ধাতা প্রকাশ বিশেষ নির্ভীক শাসক ছিলেন, 
মোগল সম্রাট সাজাহানের দরবারে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাট তাহাকে গারওয়ালের মধ্যে জোনপুর 
রাজ্য এবং সেরগ্রাম ও বেড়ালের দুর্গ অর্পণ করেন। তীহার পর 
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স্থতগ প্রকাশ গদীতে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্যের শাসন 
ব্যাপারের অনেক সংস্কার সাধন করেন এবং কৃষিকার্ধোর উন্নতি কল্পে 
বিশেষ চেষ্ট। করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরাধিকারী বৃদ্ধ প্রকাশ মোগল 
সআটের বিশেষ বিশ্বাস অঞ্জন করিয়াছিলেন, মোগল দরবারেও তাহার 
বিশেষ গ্রতিপত্বি ছিল। তাহার পুত্র মুস্ত প্রকাশ তদনন্তর গদীতে 
উপবেশন করেন। তাহার সময়ে ভগানীর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ১৬৮৮ 
্ীষ্টাব্ে কেলোরের রাজার পরাজয় হয়। তাহার পরবর্তী বিখ্যাত 
শাসন কর্তা কিরাত প্রকাশ একজন সাহমী যোদ্ধা! ছিলেন এবং একজন 
উদার রাজা! ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে মারমূর রাজ্য বহুল 
পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার পরে তীহার পুত্র 
জগৎগ্রকাশ উনিশ ব্সর রাজত্ব করেন। তাহার রাজত্বকালে 
কোয়াদার রুহালা তাহার সহিত যৃদ্ধ করেন, কিন্তু শেষে পরাজিত 
হইয়া সন্ধি করেন। তাহার পর তাহার ভ্রাতা ধর প্রকাশ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তাহার রাজত্বকালে নানাবিধ উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
ঘটে। সিংহাসনারোহনের কিছু দিন পরেই তাঁহাকে নলগড়ের রাজ! 
রাম সিংয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। তাহার কিছুদ্দিন পরে তিনি 
কেনুরের রাষ্জী কর্তৃক সংসার টাদদের আক্রমণ দমন করিবার জন্থ আহত 
হন। সংসার টাদ যুদ্ধে ধত এবং নিহত হন । 

তাহার বংশধর করম প্রকাশ একজন ছূর্বল রাজা! ছিলেন। 
তাহার কতিপয় প্রধান প্রধান কর্শগারী তাহাকে সিংহামনচ্যুত করিয়া 
তাহার ভ্রাতা ক্র রতন সিংকে সিংহাসনে বসাইবার অন্ত যড়যন্ 
করিতেছিল। 'রাজা! ইহা! জানিতে পারিয়া সপরিবারে পলায়ন 
করেন এবং রন সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা করম প্রকাশ 
সিংহাসন অধিকার করিবার জন্ত গুর্খাদিগের সাহাধা গ্রহণ করেন £ 
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খর্থার। আসিয়া বন্থর রতন সিংকে সিংহাসনচাাত করে এবং রাজের 
শাসনভার নিজেরা গ্রহণ করে। কাজেই রাজা করম প্রকাশের 
অশেষ তুর্গতি হয়। ইত্যবসরে ভারত সরকার গর্থাদিগকে 
ভাড়াইবার জন্য ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্ধে ডেভিস্‌ অক্টরলনিকে প্রেরণ করিলেন । 
রাজা করম প্রকাশের রাণী তাহার নিকট রাজসিংহাসনের দাবী 
জানাইলেন। ইংরেজেরা জয়লাভ করিল এবং গুর্থার। লায়ন করিল। 
এ বৎসরেই করম প্রকাশ ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং 
তাহার পুত্র ফতে প্রকাশ ভারত সরকার কতৃক সিংহাসনৈ গ্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। ১৮২৭ স্বীষ্টাৰে তিনি শাসন করিবার পূর্ণ ক্ষমত। প্রাপ্ত 
হন। ১৮৩৮ শ্রষ্টাব্ধে তিনি রাজ্যের অর্থ নৈতিক সংস্কার সাধন করেন 
তিনি প্রথম আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেন এবং 
১৮৪৯ গ্রষ্টাবে সিকিম যুদ্ধে ব্রিটিশকে সাঙ্তাব্য করিবার জন্ত সৈন্য প্রেরণ 
করেন। ১৮৫৬ খ্রষ্ঠান্দে রাজা সমশের প্রকাশ সিংহামানে আরোহণ 
করেন। তিনি পুলিস বিভাগ, দেওয়ানী ও রাজস্ব, আদালত, জেলা 
ৰোর্ড, জলবিভাগ, স্থুল, চিকিৎসালয় এবং ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন। 
ভিনি রাস্তাদি খনন করেন, জমি প্রভৃতি জরীপ করেন এবং কিয়ারদা 
নামক ষে স্থান পুর্বে জ্ঙ্গলাবৃত ছিল তাহার চাষাবাদ" করিয়। সেই 
স্থান মন্স্ভের বানোপযোগী করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্বে সিপাহী বিদ্বোহের 
সময় তিনি সরকারকে যথোচিত সাহাঁধ্য করেন। লর্ড লিটন যে সমস্ব 
ভারতের গাজগ্রতিনিধি ও বড়লাট তখন তিনি ভারতীয় বাবস্থাপক্ষ 
সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কে-সি-এস্‌ আই 
উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্ধে তিনি জি-সি-এস্‌ আই উপাঞ্চি 
ভৃষণে ভূষিত হন। ৪২ বৎসর যাবত তিনি রাজ্য, শাসন করেন, এই 
নীর্ঘ ৪২ বৎসয় তিনি রান্দ্যের ও প্রঞ্জাবর্গের কন্যাথ কামনায় অনেক 
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'কাধ্য করিয়াছিলেন । তাহার পরে ১৮৯৮ ত্রীষ্টান্দে রাজ! সৌরীন্দ্র বিক্র্ 
প্রকাশ সিংহাসনে আরোহণ করেন] রাজ! সৌরীন্র বিক্রম অভি 
শিক্ষিত রাজা ছিলেন। তিনিও অতি বাজভক্ত ছিলেন । গুণ 
গ্রাহী ভারত গবর্ণমেন্ট ১৯০১ খ্রীষ্টাকে তাহাকে কে-সি-এস্‌ আই 
উপাধি প্রদান করেন এবং পরবর্তী বখসরে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্য হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার 
পব তাহার পুত্র মহারাজ। শ্যার অমর প্রকাশ বাহাছুর কে-সি-এস্‌ আই, 
কে-সি-আই-ই সিংহাসনারোইণ করেন । মহারাজ স্যার অমর প্রকাশ 
বাহাদুরই সারমুর রাজোর বর্তমান নৃপতি। 

জেফ উন্ট্যা্ড, কুণেল (হজ হাইন্লেল আহ+- 
ল্লাজ স্যান্্র অন্য প্রবাস বাহাদুর কেশ 
'এএস্‌-জপাই, কে-জ্ি-আই-শ্বু. ১৯১১ খাষ্টাব্দে 
পিতা রাজ! স্যার সৌরীন্্র বিক্রম প্রকাশ বাহাদুরের, সিংহাসনে 
'অধিরোহন করেন। মহারাজা ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও 
ঠগ্রজাবর্গের কল্যাণের জন্ত পর্ধদাই ত্রশল। যুবরাজ অবস্থাতেই 
দতান ফাসী ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ বুৎপাত্ত লাভ করেন! 
পিতার জীবদণ্শাতেই তিনি ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার সমূহে 
বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। মহারাজা বড় বড় ইংরেজী 
"শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহিত শ্বচ্ছন্দে মিশেন। সিংহাসনে আরোহনাবধি 
তিনি অক্লাস্তভাবে নিজে রাজ্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও গুরুতর 
সির পধ্যালোচনা করিয়া আসিতেছেন। সিংহাসনে আরোহন 
কারয়াই তিনি রাজ্যের সর্বন্র অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন 
টিরিয়াছেন। বহু 'টাক1 ব্যয় করিয্ধ। তিনি ছাত্রগণের জন্ত একটি 
্রিকা্ড ছাত্রাবাস (৮০5৩1) স্থাপন করিয়াছেন। তীহার পিতা 
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'নাহান রাজধারীতে হঙ্গের বল স্থাপন মায়া করিম! হিয়া ছিলে, 
মছা়াজ। লেই গামা বু টাক। সাধ কার্যে পরিণত করিদাছ্েন। 
তাহার খিভার ভা তিনি বিটিখ লরকারের শাসন প্রগানীর 
অনুসরণ খুবি] রাজ্যশাসন করিকে সর্বদাই বৃত্বদীল। কি কদ্ধিজে 
গজার জীবৃদ্ধি হয তিনি সর্ববাই তাহা! চিন্তা করেন। প্রজার 
এখাস্ত তাহাকে বিশেষ আদ্কাভরক্তি করেন। হহারাজের ছুশাসন- 
গুণে সার়মূরের 'ত্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা অতি সন্তোষ ও শাস্ধিগ্রদ। 
ভারত গবর্ণমেপ্ট মহারাদ্ের প্রজ্ধারঞনগ্ুণে পরিতৃষ্ট হইয়া ১০১৫ 
খাষ্টান্ে তাহাকে কে-সি-এস্‌-াই উপাধি প্রদান করেন। ১৯১৮ 
প্টান্যে ভিনি ল্লেষটস্থাষ্ট, কর্ণেল ও উত্তরাধিকারহুজে মহারাজ! 
“উশার্ধি শ্রাপ্ত হন। যুদ্ধের সয় তিনি ব্রিটিশ সরকারকে যে সাহায্য 
করেন মেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বর্ধপ কে-সি-জাই-ই উপাধি গান। 

১৯১০ খৃনইাঞ্জে মহারান্ের সহিত্ত নেপাল রাজ্যের ভৃতপূর্ব্ব প্রধান 
মন্ত্রী মহারাজ! সমশের অঙ্গ বাহাছুয়ের কল্তার সহিত শু বিবাহ 
হঙ্। চারি বৎসর গরে ভার একটি গুজ সন্তান ভূমিষ্ হয়। যহারাজ। 
এই কুষারের নাম রাজ! রাজীজ লিং রাখিয়াছেন। মহারাণীও ইংরেজী 
শানে বুশিক্ষিত| | ১৯১১ খানে দি্ীর দরষারে লমাজী যেরীর। 
সহিত কাহাকপাক্ষাত ও কখাবার্ড। হইয়াছিল । 


রেওয়। রাজ্যের ইতিহাস । 


বাঘেলখন্দ রাজ্যের নাম অত্রত্য শাসনকর্তা্িগের বাঘেল এই 
মান্ুদারে হইয়াছে । বাঘেলখন্দ ও রেওয়া নাষ একই অর্থ বাচক। 
ঘেলরা খোলাস্কি বংশীয় চালুক্যদের একটি শাখা । বন্ধোগড় বাঘেল- 
গের প্রাচীন রাজধানী | 

রেওয়া বাজোর পরিধি প্রায় ১৩০০৯ হাজার বর্গ মাইল এবং 
ক সংখা! ১৫১৩২৯৯ | বেওসা ভ'রতবর্ষের মধ্য একটি প্রথম শ্রেশীব 
শী রাজ্য । ১৮১২ ও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিস্টার শালনকালে ব্রিটিখ 
এমেন্টের সহিত এই বাজোব শাসকগণের সন্ধি হয়। এই রাজ্য 
টিশ গব্মেন্ট£ক কোন রাজম্ব দেয় না, কিংবা এই রাজ্য হইতে 
গলশানকগণণ কৌন রাজন্ব পাইতেন না। এই রাজ্যের 
ননকন্তার উণাণি “হজ, হাইনেস মগগরাঙ্গ! বাহার" ! মহারাজ 
রাধিকাব স্থুত্র সতেবগী তোপ পাইফা খাকেন | 

রেওয়। রাঙ্গোর বর্তমান শাসনকুর্ত। অধিকারী ন্হারার গুলাৰ 
জী বাহাদুর ১৯০৩ খ্ত্ীষ্টান্সের মার্চ মাসে জয়গ্রহন করেন। তাহার 
চ৷ তাহাকে লালন পালন করেন। কিন্ধু দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত তাহার 
চ। ১৯১৮ সালে অতি অয় বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

১৯০৮ সালে রর্তমান মহারাজ ছম্ বংসর বয়ঃক্রমকালে অধ্যয়ন 
স্ত করেন। প্রথমে তিনি তাঁহার মাতৃভাষা হিন্দী, তাহার পর 
জী ও শেষে প্রাচীন সংস্কত শাস্ত্র অধায়ন করিতে থাকেন॥ 


বাক সংস্কৃত ও হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ বুত্পন্ন। যাহাতে তিনি 
দত 


৪ বংশ পরিচয় 


তাহার রাজ্যের গুরু দাযীত্ব পুর্ণ কাধ্যভার পরিচালনা করিতে পারেন” 
নেইজন্ এক্ষণে তিনি ইংরাজী ভাষ। শিক্ষা! করিতেছেন । মহারাজ প্রথষে । 
একজন দেশীয় গৃহ শিক্ষকেত্ব অধীনে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১২ সালে 
একজন শ্বেতাঙ্গ শিক্ষয্িত্রী তাহাকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হন, 
১৯১৩ সালে আর এবজন শ্বেতাঙ্ক শিক্ষক নিযুক্ত হন। মহারাজ 
১৯১৬ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ইন্দোরের ভারি কলেজে 'অধ্যয়ন 
করেন। এক্ষণে তাহায় একজন শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক ও শিক্ষয়িতী এবং 
দেশীয় শিক্ষক আছেন । , 
মহারাজের বয়স নিতান্ত কম হইলেও তিনি একজন উত্তম 
শিকারী । এই বয়সেই তিনি সতেরটী বাঘ শীকার করিয়াছেন। তিনি 


পোলো এবং অন্থান্ত খেলাতেও স্থনিপুণ। ১৯১৯ সালে মহারাজের 
সহিত যোধপুরাধিপতির ভগ্্ীর শুভ বিবাহ হ্য়। 


দেওয়াস রাজবংশ । 


(ছোট তরফ ) 


দেওয়াস রাজ্য মধ্য ভারতে বড় তরফ ও ছোট তরফ বলিয়াই 
পরিচিত। এই দুই তরফে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা স্বতশ্ত্রভাবে শাসন 
করেন। এই রাজ্যের রাজগণ ক্ষত্তিয় বংশোদ্তব। 

১৮১৮ থৃষ্টাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি হয় সেই সন্ধিব 
ফলে দেওয়াস রাজোর ছোট তরফ ব্রিটিশ গবর্ণম্ণিকে বসবে 
১৪২৩৭।৭ পাই বর গদাঁন ককেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্ত সাহাষ্য 
কছেন। এই রাজ্য ভারত সরকারকে অথব। অন্ত কৌন দেশীয় রাজ্যকে 
কর প্রদান করে না। এই রাজ্যের রাজা আপন রাজ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ 
ক্ষমত| পরিচালনা করেন এবং ব্রিটিশ গব্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
সম্মান্স্ববূপে পনরটী তোপ পান। 

দ্বেওয়াসের বর্তমান অধিপতি হিজ্ হাইনেস স্যার মলহান 
রাও বাব! স্ঠহব পাওয়ার কে-সি-এস্‌-আই ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই 
আগ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৯২ এ্ষ্টান্বে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 

কি হাইনেস মহারাজ! ইন্দোরের ডালি কলেজে শিক্ষালাভ 
করেন। ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনিরাজা শাসনে সম্পূর্ণ ক্ষমতা 
পাও অবর্ধ শাসন বিষয়ে উদার ও উন্নতিদায়ক নীতি অবলম্বন 
করেন।' একথা অকপটে বলা যাইতে পারে যে মহারাজাই দেশীয় 
রাজগণের মধ্যে সর্বপ্রথমে রাজ্য শাসন ব্যাপারে শ্রজাগণের সাহায্য 
যে দরবার তাহা উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশে মহারাজ স্বরাজ্যে 


৩৬ বংশ পরিচম্ 


থষা পরিষ+, পরগণ| পরিষর, রাঙনত। এবং আরও নানাবিব বেগানা 
ও শাসন ব্যাপারে শ্র্জাবর্গের সাহীধ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম 
পরিষদে প্রপ্জাবর্গের প্রতিনিধি সঘৃহ থাকেন। মহারাঙ্গ সহরের মিউনি 
নিপালিটীরও হস্তে গ্রভৃত ক্ষমত। ন্বন্ত করিয়া দিয়াছেন । দেওয়াস রাজে 
বহুদিন হইতে বাধ্য তামূ্নক শ্রিক্ষ। চলিগা আসিতেছে । তিনি চিকিৎসা, 
কষি এবং শিল্প শিক্ষা প্রগারেও যথেষ্ট মনোধোগ প্রনর্শন করিতেছেন। 
ফৌজদারী মোকদ্দমাপমৃহ৪ বিশেষ কৃতকাধ্যতান সহিত বিচার 
করা হইতেছে । যুদ্ধের মম পাছে প্রঙ্গাবর্গের অগ্নকট উপস্থিত হয় 
এই আশঙ্কার তিনি শন্ত সমূহরাক্গোর বাহিরে রপ্তানী হইতে দেন নাই। 
বিগত যৃদ্ধেধ সমর মহারাক্ধ তাহার বথনর্ঘ্থ ব্িউণ গবর্ণমে্টাকে 
দাহাধ্য করিবার ছ্বন্থ উত্পর্গ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে বার নির্ধাহার্ষে 
(তিদ্ন ১৩০০০০২ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন । পঞ্চাশ হাজার টাকার 
দ্ধ খন দলিল (%2-33779) কু করিরাছিশেন। আদেশ সৈশ্তবলে 
ইদন্বও ভিন পাঠাইখাহিলেন। তাহা হাড়। ইম্পিরয়াল রিলিক কণ্ড 
(11007327151 25119102010 ও অন্তান্ কুগ তিনি প্রভৃত টাচাদশ 
করিয়াছিলেন । 

মহীরাঙ্গা ১৯১২ খ্রীষ্টান্দের জুন মাসে কৈসর- ই নদ পদক পুবস্কার 
প্রাপ্ত হন এবং ১৯১৭ শ্রীষ্টান্ষে তিনি কে সি-এস্‌-আই উপাধি প্রাপ্ত 
হন। ১৯১৮ স্্রীষ্টান্দে তিনি উত্তধিকারীহ্্ধে “নহারাক্গ।” উপাধি 
প্রাপু হণ্‌ 


২185৩ এ রা 
খু ১ রর 
"নদ শ্রম -নন ্ 


সি 


মী 
পা গা প্রীস্তার কীরমিত্রোদয় সিংহ দেও 
সু চি 
ধন্মনিধি, জ্ঞানগুণাকর, কে-সি-আই, ই-এম্*আর 
রর ্ র-এ"এস্‌ 


, গিধোষ্ঠ রাজবংশ ষ 
ভূগ্যধিকারী পারেন। এই সচল গুণাবণীর সমাঁদরার্থে ও আতিথ্য, 
কল্পে যখন বিহার স্বতন্ত্র গ্রদ্দেশ সংগঠিত হয় তখন আতিখ্যকক্সপে লর্ড: 
হাঙিঙ্জ মহোদয় বাকীপুর প্রাসাদে একবার স্ভভ পদার্পণ করিয়াছিলেন ॥ . 
তাহা ছাড়া শ্তার জন উড.বরণ, স্তার এও, ফ্রেছধার, স্যার চার্লস্‌ বেনী 
প্রমুখ প্রাধেশিক শাসনকর্তাগণ সকলেই গিধোড় যাইয়া মহারাজের 
ব্মাতিথ্য সৎকার বিশেষ তুষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজের সদ্গণে সকল 
প্িদেশের লোক আপামর সাধারণে মুগ্ধ । | 


শালগোলা-বাজবংশ | 
ংশ তালিকা । 


মহ্মি। 


| 


দ্লেল রায় রী রায় 

রাও ট্রি রায় 

বাও আত্মারাম রায় 

বাও মহেশ পারায়ণ রায় 

রাজা রঃ যোগঈীহ্রনারাঘণ রায় বাহাদুর 
সিন্সই-উ 


| | 
কুমার হেমেক্দ্রনারায়ণ বায় কুমার সতোন্থ্র নারাম্ণ রাগ 
কুমার ধীরেঞ্্র নারায়ণ রায় 


উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গাজিপুর জেলার পালিগ্রামে কৌবিকবংশীক্ষ' 
ভুমিহারদিগের বদ। ইহাদের মধ্যে এখনও প্রাচীন আর্য উপনিবেশের 
ইপত্র শাসন প্রথা (09015195101 3০৮৩7002600) প্রচলিত 
ক্সাছে। প্রত্যেক গ্রাথে একজন দলপতি এবং সমুদধায় দলপতিয় উপরে 
একজন সর্ব মগুলেশ্বর । সর্ব মণডুলেশ্বর সদাজপতি | এই সর্বাম গুলেশবর 
সংশে লালগোলা রাজবংশের আদিপুরুঘ মহিমা রায়ের উৎপত্তি । সহিষা 
রায় গালিপুর ত্যাগ করিঝা রাজসাহি গেলা সুদযগুর গানে বাস কয়েস,। 


৬০ ননি কির নিরিতা 


একলা ১১০ পল্লি 


লাবখানা-খাজবংশ ৫১ 


মহিষ! রাহে মৃার পর গুগরপুর খরলোত। গন্মাগর্ডে বিষৌত হইলে' 
ভাহায় ছই পুর দলেল রায় ও রাজনাথ রায় সুর্শিবাধাদ জেলার লালগোলার 
আসেন। লাধগোলা খন নিবিড় জঙ্গলাকীর্দ ছিল। উর ত্রাতার 
এখানে তীৃদ্ধি হওয়ায় তীষ্কারা ইহাব গীমন্তপুঃ” আধ্য। দেন। 
বাজালাদেশে রাট্রব্লিবের অহিত গলেল রায়ের ভবিগ্যৎ মৌভাগ' শচিত 
হয়। নবাব সবফরাক্গ খাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়। আলীবঙ্দী খাকে 
বাংলাব মমনন্ধ প্রদানের যে ত্বপিত যড়যন্্ চলিতেছিল। শিরিয়ার 
বক্ষত্রে তাহাব শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়। 
আলিবন্জী আজিমাবাদ হইতে শৃতি উপস্থিত হইলে, নবাব 
সবফরা্ খা! দেওছান সরাইয়ে শিবির স্থাপন কষেন। দলের বায় বঙ্থ 
উপঢৌকন লইয়া নবাব শিবিরে উপস্থিত হন। নবাব তাহার তীক্ষধী 
বাক্পটত! প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইস্সা তাহাকে জিলাদাবী কার্যে নিযুক্ত 
করেল। তিনি জিলাদানী কার্ষো অর্থ সঞ্চয় করিয়া কতক সম্পপ্তি 
খরিদ করেন এবং কাশিধামে জ্িপুর ডৈবব ঘাটে ২মটী শিব শ্বাশন 
কবেন। নিঃসন্তান অবস্থান তাহার মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতৃষ্পৃত্ 
নীলকঠ বায় তাহার ত্যক্ত মম্পতির অণ্ধকারী হন। নলকঠের 
লহিত স্থবেদাব রাও অক্ণ সিংহের কন্কার বিবাহ হয়। অরুণ সিংহেৰ 
মুর গর নীলক$ রার স্থবেধারী কার্যে নিযুক্ত হন। নীলকঠ বায 
নবাধ ধরখাৰে বিশেষ প্রসিক্ষিপাভ করিয়া বংশ পরস্পর! “বা ও* উপাধি 
প্রাপ্ত হন। ৃ্‌ 
রাও লীলকঠের মৃতার পর ভীহার পুত্র রাও আত্মাবাষরায় কিছুল্দি 
হ্বেদারী কাধ) করিয়াছিলেন, আকাল তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পু 
রাও রাদশকর রা তাহার তাঞ্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। ভিনিই' 
লালগোলা রান্গবংশের খ্যাতি, প্রতিপতির ও উদতিত মৃলীকৃত কারণ। 
পিতা স্বহ্যুর পয তিনি শিখি সবেহাকি কারী ফরিখাছিলেন ) 


২: বংশ পরিচয় 


* নবাব হুমাধুন প1 তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। উত্তর জীবনে রাও 
রামশঙ্কর রা বিবিধ দেশহিতকর কার্ধোর অনুষ্ঠান করেন। লালগোলার 
উত্তরাংশে প্রবাহিত পন্লানদীর শাখা রুদ্ধাতোয়! কলকলীর কিম্গংশের 

পঙ্কোদ্ধার করিষ্বা তিনি ছুইটী পাকাথাট প্রস্তত করিয়। দেন। লাল" 
গোলার মধাংশে ছৃইটী বৃহৎ দীর্ঘিকা! খনন করাইয়া ভাহারও ঘাট বাধা 
উয়া দেন। ইহার দ্বারা লোকের বে কি উপক।র হইয়াছে তাহ! বলা ঘায় 
না। 'আঠিখেরত। তাহার চরিন্রের প্রধান গুণ ছিল। তাহার গ্রতিঠিত 
বঘুনাথ দেবের মন্দির সংলগ্ন একটী অতিথিশাল! নির্শাণ করিয্বা- 
ছিলেন। তিনি কয়েকখানি মহাল একত্র করিয়া তাহার ও পূর্ব 
পুরুষদিগের গ্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ, কালী, শিব, দধিবামন প্রভৃতি দেবতার 

“নয়মিতভাবে পূজাভোগ নির্বাহের জন্ত দেবোত্তর মহাল শ্বজ্জন করেন। 
হাহার সময়ে লালগোলার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছিল। বাও 
খামশঙ্কর বাছের পুত্র রাও মহেশ নারায়ণ রাম সাওতাল বিভোহের 
পদয় কতিপয় বলিষ্ঠ লিপাহী দিয়া জঙ্গীপুরের মাজিট্রেটে এাস্‌লি 
ইডেনকে পরে স্বর ) বিদ্রোহ নিবারণের জন্ত যথেই সহায়তা করিয়া- 
ভুলেন। ১৮৫৭ সালের নিপাহী বিদ্রোহের সময় ভগবানপূর কুঠিব 
ঈংরাজ ম্যানেজারের সহিত মহেশ নারায়ণ রাষের বিরোধ হওধায় 
তিনি গোপনে গবর্ণমেন্টকে লেখেন, যে মহেশনারায়ণ রায় গোপনে 
বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিতেছেন ও কতকগুলি বিভ্রোহী সিপাহী 
কাহার আশ্রয়ে লুক্কারিত আছে । এই ঘটনার তদন্ত জন্য জনৈক ইংবাজ 
কাপেন সাত শত সশস্থ নৈম্ত সহ লালগোলাঘ উপস্থিত হন। মহেশ 
নারায়ণ র।ছ নিডীক চিত্তে স্বীয় আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। কাণপ্ডেন 
হার চরত্রের দাঢা, প্রশান্ত সরল ব্যবহার দেখিয়া মূ হন। তিনি 
পুজ্জাগ্পুক্রূপে অনুসন্ধান করিয়া রিপেট দেন যে মহেশ নারাম্ণ রায় 
বাজভক্ত ও শান্তিপ্রিয় । যৌবনের প্রারস্কে মহেশনারাঘ়ণ রা ইহলোক 


লালগোলা-রাজজ বংশ ৫৩. 


ত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুর পর' তদীয় বণিভ রাণী শ্যামান্বন্দর' 
যোগীন্ত্র নারায়ণ রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন। ইনিই এক্ষণে লালগোল: 
জমিদার বংশের রাজা । শৈশবে ও কৈশোরে তাদুশ বিদ্যাশিক্ষা ন: 
হইলেও যোগীন্দ্র নারায়ণ উত্তর জীবনে নিজের বুদ্ধি বলে ও অধ্যবসায় 
গুণে বিবিধ বিষ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। তীহ্থার বন্দ বহুল জীবনের 
একটি দিনও বিস্তালোচনা ব্যতিরেকে ব্যয় হয় না! জীবনের ঘাত 
প্রতিথাতে নান! বিপদে জড়িত হইয়াও তিনি তাহার শ্বভাব স্থলভ, 
ধৈধ্য ও ওুদার্য গুণে যশন্বী ও স্বীয় জমীদারীর মঙ্গল লাধনে 
পম্থ হইয়াছেন। নিরহষ্কার, সর্বভৃতে দয়া, ক্ষমা ও আড়ম্বর- 
শন্তত1 তীহার চরিত্রের অলঙ্কার। তাঁহার ন্যায় নিরলস ব্যক্তি খুব 
কমই লক্ষিত হয়। ১৮৭৭ খৃ:ঃ বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর 
রিচাও টেম্পল অকপট রাজভক্তি, দরিদ্রগণের সেবা ও দক্ষতার সহিত 
জম্দারী কারা পরিচালনার জন্য তাহাকে একখানি সম্মানস্চচক 
সাটিকিকেট প্রদান করেন। ১০৯৭ খুঃ হীরক জুবিলী উপলক্ষে সরফ্কার 
তাহাকে আর একখানি সাটিফিকেট প্রনান করিয়াছিলেন । ১৯৭৩ খু 
গভণমেণ্ট তাহার অলাধারণ দানের জন্য তাহাকে “রাজ।” উপাধিতে 
কষিত করেন। ৯৩১* সালে তাহাকে খিলাৎ দিবার জন্য বহরমপুরে 
থে দরবার হম তাহাতে বক্ততা কালে ছোটলাট বোডিলন সাহেব 
ষখার্থই বলিয়াছিলেন “বাংলার সামাজিক কালের ইতিহাসে গত 
১£1১৬ বন্র হইতে আমি রাও খোঁগীন্্র নারায়ণের নাম বিজড়িত 
দেখিতেছি, তাহার দান সঙ্ল লোছের পক্ষে অনুকরণীয় 1 ১৯৭৯ 
খু: সদাশয় গুণগ্রাহী গবর্ণমেপ্ট তাহাকে “রাজ| বাহাদুর” উপাধি দান 
করেন। . তীহার সমুদায় সদ্গরণ ও দানের কথা উল্লেখ করিতে 
হইলে একখানি বৃহদায়তন পুস্তক হইয়া পড়ে। তীহার দানের স্তর 
প্রধানতঃ তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, ১ষ: 


শ্$ বংশ পরিচয় 


শিক্ষা। ২য়। স্বাস্থা। ওম । ধর্ম। শিক্ষা, স্বানা ও ধর্খের উদ্নতিকরে 
তিনি যেকধপ অসাধারণ দান করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে 
অননাসাধারণ। মোটামুটি এখানে কয়েকটীব উল্লেখ করা গেগ। 
বঙ্গীয় মাহিত্য পরিষদ রাজা বাহাদুরের বীর্তি স্তস্ত। এই পরিষণ্দের 
তিষ্ঠা অহধি ইহার স্থায়ী, উন্নতি ও বিভ্ৃতিব জন্য তিনি কতভাবে 
যে অর্থ নাহাধ্য করিয়া আসিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই । দশ হান্জাব 
টাকা বায়ে তিনি পরিষদের দ্বিতল গৃহ নিশ্মাণ করিয়া দিঘ্বাছেন। 
প্রাভীন গ্রন্থ উদ্ধার ও প্রচারের জন্য তিনি প্রতিবংসর বহু অর্থবাঙধ 
করিয়াছেন । সাহলামা নামক প্রাচীন গ্রন্থ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পাঠাগাব পাচ হাঁজার টাকা বায়ে ক্রয় করিছা তাহার ঈমুপয় স্বঙ 
পরিষংকে দান করিম্বাছেন। পরিষদের প্রতুতত্ধ বিভাগে তিন 
অনেক গুলি প্রাচীন প্রস্তর যৃদ্ি ও কয়েক সহ টাকা ব্যয়ে প্রাচীন 
বর্ণমূদ্ধ! সংগ্রহ করিয়। দান কবিযাছেন। সঙ্গীতরাগ কলদ্রম, কীন্তনানন্দ 
প্রভৃতি বছুবাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ তাহার ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াহে। অনেক ছুঃস্থ মনম্বী কবির গ্রন্থ তাহার ব্যয়ে বাহির 
হইতেছে? £তনি বাংলা মাহিতোব অক্কধিষ পৃষ্ঠপোষক । 
জঙ্'পুর হাইন্গলেবৰ ছাত্রাবাদ (159810106 17995 ), তাহার 
প্রদত্ত সাত হাঙ্গার টাকা বাছে নিশ্মিত হইয্বাছে। বহরমপুরের গ্রাগুহল 
(2570 নেহা] 80411271500 1750195002) ০1809) বিশ হাজার ৭ 
লালবগগে ভীহাব ম্ব্গাঁযা মাতৃদেবীর নাথে শ্যামানন্দরী বার লাইব্রেরি 
য় হাঙ্জার টাকা ব্যয়ে প্রস্বত হইয়াছে । 
লালগেপা বালিকা বিদ্যালয়, জুনিয়র মাদ্রাসা ভগবানগোলা 
বাক! বিষ্ভাণয় ৪ মাইনর স্কুল গৃহ লির্খাণের নিখিন্ত তিনি অনেক 
জম শিষ্কর সপে দান করিয়াছেন । 


পিতৃদেব রাও মহেশনারায়খ রায়ের স্বতি চির শরণীয় রাখিবার 


লালগোলা-রাঙ্গ বংশ হী 


ক্ল্ত তিনি লালগোলায় পচিশ হাজ!ব টাকা ব্যয়ে “ম্হেশলারায়ণ 
একাডেমি” স্কুল গৃহ ও তং নংলগ্ন মুদলমান ও হিন্দু ছাহাবাল নির্ধাণ 
করিয়া স্কুল পরিচালনের নিমিত্ত কমিটীর হস্তে এক লক্ষ পচিশ হাজার 
টাকা দান করিয়াছেন। ৩” ছাড়া ছাত্রদিগের স্থবিধার জন্য হিন্দু ও 
মুদলমান ছাত্রাবাসে যাপিক দুই খত টাকা হিলাবে ছ্গান করিতেছেন । 
এম এল একাডেমির নিকট আট হাক্গার টাকা ব্যয়ে স্থন্দর গুহ নিশ্মাণ 
কিয়া একটী সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। এ দাধাবণ 
পঠাগরে (2৮1০1401215 ) প্রায় চি পঞ্চাশ হাজার টাকাক 
খ্রন্থ আছে। তাহার পবিচালনের ব্য নির্বাহের জন্য তিনি পচিশ 
নাসার টাকা দান করিয়াছেন । স্কল ও লাইব্রেরীর টাকা 078115015 
00017577000 সাধারণ দাতব্য কণ্ডে জমা থাকিয়া তাহাব সুদ 
“ইঙে স্কুল লাইব্রেরী চলিবে । স্থাস্থের উন্নতিকরে উহার দান বড 
কম নয় । বহবমপুরের দাতব্য চিকিৎমালপ় প্রধানতঃ রাজা ধোগীন্ত- 
“নারায়ণ বায়ের ব্যয়েই পরিপুষ্ট। এ যাবৎ তিনি উহার বিভিন্ন বিভাগের 
উকিৎ্সার গৃহ নিশ্াণ, রোগীর খরচ, যন্ত্াদি ক্রয়, চিকিংপলিত হইবার 
অন্য হুঃস্ক ভদ্র ব্যক্তির অবস্থান গুহ (001505 1810 ) বনশ্মাণ 
প্রভততে প্রা ৫1 পক্ষ টাকা দান করয়াছেন।। আম্মা 
বশেষ উল্লেখযোগ্য--চকষ চিকিৎসার জন্য একলক্ষ, স্্ী-তামপাতালের 
বশ একলক্ষ, বাহিণের রোগীদিগের উষব দিবার গৃহ নিশ্দানের জন 
শর্ধ কঙ্খ, সাধারণ বিভাগে এক লক্ষ ইত্যাদি । লালগোলায় ভাহ'ৰ 
শপ্মিত গৃহে তীহারই ব্যয়ে একটা দাতবা চিকিৎসালজ 
/ 0111 11901 01519312581 ) চলতেছে। পাবনা ডিসপেনপারিব জনা 
কতক ভূমি ও ভগবান গোলার দাতব্য চিকিত্সালয প্রশ্থতের জন্য 
মি ও এক হাজার টাকা দান করিযাছেন। সমগ্র মুন্দাবাদ জেলাৰ 
০ ক্ষপ্ত নিবাবণ ও আপেয় পানীয় জলের সরবরাহের ছন্য তিনি 


৫ বংশ পরিচয় 


গবর্ণমেন্ট হস্তে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাহার সদ হইতে 
প্রতি বৎসর ৪টী ইন্দারা নির্শিত হইয়া থাকে। তাহ! ছাড় তিনি নিজ 
ব্যয়ে লালগোলা ও মৃণিদাবাদের অন্তান্ত স্থানে কত ঘষে ইন্দারা ও 
পুক্ষরিণী খনন ও পক্কোন্ধার করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন ভাহাঁব 
ইয়ত্তা নাই। বোলপুরের ব্রন্ষচর্য্যাশ্রমের ছাত্রেরাও তাহার দত্ত জলপানে 
বঞ্চিত হয় নাই। 


মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানের জীর্ণ পুকরিনীর পঙ্কোদ্ধারে ও জঙ্গলাি 
পরিষ্কার কবিয়া স্বাস্থ্যোক্তির নিমিত্ত তিনি স্বীয় 'পরলোকগত' 
পত্বীর নামে গবর্ণমেন্ট হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাক] দান করিয়াছেন। 


রাজ! বাহাদ্ব নিষ্ঠাবান হিন্ু। তীহার ভ্তায় কঠোর সংঘম- 
শীল ব্যক্তি খুব অল্পই দেখা যায়। বৎসরের কয়েক মাস তিনি ব্রত 
উপৰাসে কাটাইয়া খাকেন। তীছার প্রগাঢ় ধর্ম নিষ্ঠার জন্ত »কাশী- 
ধামের ধর্মমণ্ডলী তাহাকে “বক্করত্ব” উপাধি দিয়াছেন তীহার স্থা 
অনাসক্ত, ত্যাগী পুরুষ প্রায়ই দেখ! যায় না। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু 
হইলেও সাম্প্রদায়িকতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, নকল 
ধর্দেই তিনি উদারতা প্রকাশ ,কবিয়া থাকেন। লালগোলাদ 
তিনি অনেকগুলি শিব লিঙ্গ গ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের সেৰ পুজার 
জন্ত দেবোত্ধর সম্পত্তি হুঞ্জন করিয়া দিয়াছেন। 


ভিনি বিভিন্ন স্থানে বহু দেব দেবীর মন্দির নিশ্বাণ ও জীর্ণ মন্দির 
নিজ বায়ে সংস্কার করিয়! দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এইগ্ুলি প্রধান-_- 
কূফপুরে ৬তারা মন্দির (ব্যর ১৬*০* টাকা) বিষ্ুঃপুরে একালিমন্থির (ব্য 
১০ হাজার) গদাইপুরে ৬কালিমন্দির (বায় ২ হাজার) কাটোয়ায 
বন্লাক্ষি মন্দির (বার ১ হাজার ) ব্যাসপুরে শিবমন্দির, বালুচরে 
. ভগব্তী মন্দির, মাভায় শিবমন্দির ইত্যাদি । 


লালগোলা-রাজবংশ ৫৭ 


বহরমপুর ও লালবাগে মৃতের সংকারের হবিধাব. জঙ্ক তিনি ২টা 
গৃহ নিশ্দাণ করিয়া দিয়াছেন । 

জঙ্গীপুরের ম্যাকেন্ী পার্ক ও মহেশনারায়গ সরাই, কান্দিতে রামেজ্জ 
পাস্থশালা তীহার পুণ্য শ্বতি রক্ষা! ও লোক হিতৈষণাব উজ্জল কীর্তি । 

সাধারণের যাতায়াতের স্থবিধার জন্ত তিনি কয়েকটী বৃহৎ রাম্তাও- 
নিশ্নাণ করিয়া দিম্বাছেন। 

রাক্ব। বাহার নীরব কর্খী। তিনি কোনরূপ হৈ চৈ না! করিয়' 
স্বগৃহে একটী টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করিয়াছেন । লেখানে বিনাব্যক্ে 
কুষক বালকের চরকায় স্থৃত। কাট, বস্ত্র বন প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছে । 
রাজ! বাহাছর দ্বন্বং সেই মোটা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেম। 

১৯১৩ শ্রী: গবর্ণমেণ্ট তাহাকে “কৈশর-ই-হিন্দ” স্থবর্ণ পদক 
প্রদান করেন। নন্প্রতি তিনি সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন! 
তাহার সই পুত্র। কুমার হেমেজ্্রনারায়ণ রায় ও কুমার সতো্- 
নারায়ণ রায়। কুমার হেমেজ্্নাবাহণ রায়ের পুত্র জামান ধীরেজ- 
নারারণ রায় অতি অল্প বয়সেই সাহসের পরিচয় দ্রিতেছেন। তিনি 
ইতিমধ্যেই কয়েকটা বৃহৎ ব্যাপ্ত বধ করিয়া সকলের ধন্থযা, 
ভাজন হইয়াছেন। 


ডিমল। রাজবংশ । 


আমাদের দেশের অর্ভিজাত সম্প্রদ্ধায়ে ও মুরোপের অভিচ্গাত 
সম্প্রদ্ধায়ে একটি বিশেষ পার্থকায লক্ষিত হয়। ইম্বুরোপে জেতার সহগামী 
দা রাজার বৈধ ও অবৈধ আত্মীয়-স্বজন অনেক সময় অভিজ্ঞাত. বংশের 
ংশপতি ; রমনী সৌন্দর্য অনেক ক্ষেয়ে অভিজাত বংশের প্রতিষ্ঠার 
উপকরণ । সে সব দেশে অভিঙ্গাত সম্প্রধান্ধের সম্মানও বিস্ময়কর । 
ফরাসী দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ষে অভিক্কাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্চ 
ছিল তাহারা জনসাধারণের অর্থে পুষ্ট হইত) রাজ্যের করভারপীড়িত 
জনসাধারণ মেই সম্প্রদায়ের বিলাসব্যসনের জন্ত কষ্ট সহ করিত; আর 
দেশের পোকের অর্থশোধণ করিয়া সেই সম্প্রদায় বিলাসসাগরে বিচরণ 
করিত। এই অন্থাভাবিক অবস্থায় দেশের লোকের মনে অভিচ্গাত 
সম্প্রনায়ের প্রতি অসন্তোষের সঞ্চার অবশ্থান্তাবী। সেই অসন্তোষের 
ইন্ধনে শেষে দেশে বিপ্লববন্ধি প্রজ্জলিত হইন্নাছিল এবং সেই বন্ধিদাহে 
প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদার ভম্মীভৃত হইরা যায়। যে বিলাতে প্রথমাবধি 
প্রঙ্ঞাশক্কি রার্শক্রিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া 'আনিয়াছে--ঘে বিলাতে 
প্রজ্জারা রাষ্জার নিকট হইতে আপনাদের অধিকার বুবিয়া লইয়াছিল, 
সেই বিলাতেও রাজার অবৈধ সম্ভান ডিউক অব মনমাথকে ফাসি 
দিবার সময় রেশমের রঙ্্ব ব্যবহার করা হইয়াছিল। কিন্তু এ দেশে 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ্বতন্ত্র। রাজসেবার় অনেক প্রসিদ্ধ বংণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে 
বর্টে) কিন্ত সে সব ক্ষেতে রাজানুগ্রহ যোগ্যতার পুরস্কার । এ দেখে 
শাধারণতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতেই প্রতিভাবান ব্যকিদিগের উদ্ভব 


ভিমলা রাজবংশ ৫2 


হয় এবং তাহার! প্রতিভাষলে প্রতিকূল অবস্থার মহিত সংগ্রাঙ্গে জয়ী 
হইন্া সম্বদ্ধর শিখরে অরোহণ করেন। ইযুরোপে৪ এমন হইম্বাছে। লর্ড 
প্রেফেয়ার বলিমাছেন---[)5 27691 1081591015106 080%6182015 ০৫ 
06 ৬০110 885৩ 80106 (00 006 05015. কিন্তু তথাপি 
অভিজাত সম্প্রদায় জনসাধাবণ হইতে স্বতন্ত্র রহিষ্বাছেন। তীহার। 
ঠাহাদের আভিজাত্যগর্কে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। 
বর্তমান কালে আন্তর্জাতিক সম্মিলনের ফলে এবং কাঞ্চনকৌলিন্তেব 
এন্ভ সঙ্কী্ণতা লুপ্ত হইতেছে বটে; কিন্তু এখনও তাহা একেবাবে 
বিলুপ্ত হয় নাই। কত দিনে তাহার বিলোপ হইবে তাহাও বলা যায় 
না। এ দেশের সামাজিক ব্যবস্থা স্বতন্ত্র সে ব্যবস্থায় কাঞ্চনকৌলিন্তের 
স্থান নাই; সে ব্যবস্থা মনুস্বত্থের ও ওণের ভিত্তির উপর প্রতিঠিত। 
ভারতীয় সামাঞ্জিক ব্যবস্থায় গণতগ্তরের প্রভাব যেরূপ পরিস্ফুট সের্প 
আব কুত্রাপি নহে। এ দেশে নমাজ ধন্র বা জনের প্রাধান্ত গ্রাহথ 
করেন! । সমাজিক কাধ্যে বাজাকেও সমান্ত প্রজ্জার জন্ত অপেক্ষা 
করিতে হয়। ব্রাহ্মণ জানচচ্চায় জীবন উৎহষ্ট করিয়াছেন-_স্তীহাকে 
সম্মান করিতে হম। দবিদ্র আত্মীয়-কুটুদ্বেব জন্ত ধনী কর্মকর্তীকে 
'বনীত ব্যৰুহার উপহার লইয়া অপেক্ষা করিতে হয়। এ সমাজে 
জানেব কৌলিগ্ত, আছে--ত্রা্ষণ সম্প্রদায়ে। এ সমাজে গুণের আদর 
ছে--বল্লালী কৌলিন্ত প্রথায়। এ সমাজে ধর্খনিষ্টার ও 
লোকহিস্তিষণর আদব আহে--আনগণের অন্ধাভক্তিতে | নেই অন্ত 
এই সমাজে মধ্যবিস্ত অবস্থাপন্ন প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে প্রতিভাবলে 
উদ্নতিবাভ করিয়! প্রসিদ্ধ বংশের গ্রতিষ্ঠা কর! মন্্বব ও স্বাভাবিক 
হইয়াছে। 

এ দেশের প্রসিদ্ধ বংখমমূছের ইতিহাসের পর্যালোচনা! করিলে 
দেখা যায়। বংশপত্তির প্রতিভার বংশের স্মুদ্ধির প্রতিষ্ঠা। তাহার 


ি বংশ পরিচয় 
পর বংশের গৌরব ব্ধিত হইয়াছে -_বিলাপবাসনৈ নহে, পরদ্ধ জনহিত- 
ক্র অস্থষ্ঠানে, সমাজের উপকারলাধনে।' সমাজের উপকার করিয়া 
এ দেশের বংশপতির সমাজগতি হইয়াছেন। সমাজ স্বেচ্ছায় তাহা 
দিগের ললাটে অশ্মানের চন্দনটীকা দিয়াছে, তাহাদিগের গলদেশে 
শ্রদ্ধার পুণ্পমালা দিয়াছে। দেই মাল্যচম্দনে তীহাদের অধিকার 
তাহারা অঞ্জন করিয়াছেন। রাজার আদেশে সে অধিকারলান্ত হয 
না। দেই অধিকার লাভ করিয়া এক এক বংশের বংশপতি এফ এক 
দিকে দ্িকপালের মত অবস্থান করিয়াছেন। তাহাদের" আশ্রয়ে ও 
সাহাযো শত শত বাক্তি সমাজে থাকিয়া আপনাদের অবস্থার উন্নতি. 
সাধন করিতে পারিয়াছে। 

আজ আমরা যে বংশের বিবরণ বিবৃন্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, 
সে বংশের বংশপতি জগত্বল্পভ সেন মহাশম্বও মধ্যবিত্ত সন্ত্রস্ত পরিবারে 
উদ্ভূত হইয়া! স্বীয় গ্রতিভাবরে ডিমল! রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিস্বা- 
ছিলেন। রঙ্গপুরের এই সেন পরিবারের স্পপত্তিধ কেন্্র ডিমলা--. 
সেই জন্ত রাজবংশ “ডিমলা রারূবংণ”" নাদেই পরিচিত হইয়াছে। 

জগত্বল্লত খৃ্ীয় অষ্টাদশ শতাব্ধীর প্রথম ভাগে উড়িস্তার নবাবের 
অধীনে শাসন বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন উড়িস্তার 
শাসক নামে বাঙ্গালার মোগঙ্গ সম্রাটের প্রতিনিধির অধীন হইলেও, 
ঠাছার ক্ষমতা কোনরূপে ক্ষুর ছিল না! ১৭৫৭ খৃষ্টাবে পলাশীর যুদ্ধের 
পূর্ব পরাস্ত বাবস্থা সেইক্পই ছিল। তধন পথঘাট ভাল ছিল না; 
গুতরাং বাঙ্গালা, বিহার, উড়িস্তার শাসনকর্তা প্রায়ই এক ব্যক্তি-ভিনি 
বাঙ্গালাতেই খাকিতেন। তীহাঁর অধীনে শাসক বিহারের ও উড়ি- 
স্যার শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেন 1 ১৬০৮ খৃষ্টাবে বাঙ্গালার শাসক 
দিধুক হইয়া ইস্লাম খ| ঢাকার রাজধানী গ্রতিটিত কররেছ। মধ্যে 
সজ্জা একবার রাজযহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন ধ্টে,, 


ডিমলা বাবংশ ৬১ 


কিন্ত মে অল্পদিনের জন্ত। সুতার ভাগ্যরবি অন্যাচলগাম্ী হইলে 
আবার ঢাঁকার সৌভাগ্যহথর্য সমুদিত হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে আজিম 
উস্সানের শাসনকালে মুর্শদকুলী খ! যখন বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া 
ক্মাইসেন, তখনও ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী । আজিম উস্সান খুশিধ- 
কুলী খাঁর প্রতি বিরক্ত হুইয়৷ তাহাকে হত্যা করাইবার চেষ্টা কর্নে। 
যুর্শিদকুণী সেই জন্ত ঢাক ত্যাগ করিয়া দেওয়ানীর সব সরঞ্জামসহ 
মুশিবাবাদে গমন করেন। তাছার পর মৃর্শিদাবাদই বাক্ধালা, বিহার, 
উড়িস্তার রাজধানী হয়। মুশিদিকূলী স্বীসরজামাতা হুজাউদ্দীনক্ষ উদ্ভিস্তার 
'শাবৰকাধ্যে নিযুক্ত করেন। ইহার বহু পূর্ব হইতেই উড়িয্তার শাসন- 
কর্তা সুদুর প্রদেশখণ্ডে আপনার অক্কু্র ক্ষমতা চালনা করিতেন। 
১৬৩৩ খৃষ্টান্বে সংঘটিত একটি ঘটনায় ভাহ! বেশ বুধা যায়। তখন 
আগ! মহম্মদ জামান উড়িস্বার শাননকর্ত1--নামে বাঙ্গালার দেওয়ান- 
নাজিমের অধীল। ২১শে এপ্রিল আট জন ইংরাজ বাণিঙ্য করিবার 
অধিকারল্লাতের জন্ত বঙ্গদেশে আইসেন। তীহারা মহানদীতে নৌকা 
লাগাইয়া তিন ল্লনকে বাহিয়। নবাধের দরবারে প্রেরণ করেন। যে 
(তন জন ইংরাজ আগা মহম্মদ জামানের দববারে গিয়াছিলেন, তীহা- 
দের মধ্যে রালফ কাটরাইট সর্বপ্রধান। ইংরাজত্রয় দরবারে উপনীত 
হইলে জামান তাহাদের দিকে মন্তক হেলাইয়! তাহাদিগকে আপনার 
গদ চুত্বন করিতে দেন। কাটরাইট: তাহার পদচুঘন করিয়! উপহার 
আরব্য প্রদান করেন। 

গ্রহ্থ শুজাউন্দীনের পুত্র সরফরাজকে মুশিদাবাদের নিকটবর্তী 
গড়িয়ায় পবাছিত ও নিহত করিয়া আলিবন্বী ঘখন বাঙ্গালার মসনদ 
অধিকার করেন? তখন সরফরাজের ভগিনীপতি মূর্শিদকুলী উড়িম্তাব 
শাসনকর্ত।। আলিবনী] তাহাকে পরাজিত করিয়। স্বীয় মধ্যম জামাত। 
সৈয়দ আহদ্মদকে মে প্রদেশের শাসনকর্তা করেন। আলিবর্থী তাহার 


২ ৃ বংশ পরিচন়্ 


কনিষ্ঠ জাঁধাভাফে নিহারের শাসনকর্ত! করেন তীহার কনিষ্ঠ কন্ঠার 
গর্ভে সিরাজউদ্দৌলার জন্ম হয়। বিহারে আলিব্ধীর, কনিষ্ঠ জামাতা 
লাঞ্ছনা ও হত্যাব্যাপীর বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নছে। 

আমরা। কেষ্গ দেখাইতে চাহি, যখন জামানের মত শাসনকর্তা 
উড়িস্কায় অন্থুর প্রতাপে শাসনদণ্ড চালন করিতে পারিয়ীছিলেন, তখন 
তাহার শয়বর্তী শাসনকর্তারা দেওয়ান নাজিমের স্বজন বলিয়া অবস্ঠই 
অধিকতর প্রভাপখালী ছিলেন। উড়িযয। বনকীণ হর্গম গ্রদেশখণ্, 
বিশেষ সম্ৃদ্ধিশালী নহে । স্ৃতবাং সে প্রদেশধত্ডের- সকল ভার শাসকের 
উপর দিক! বাঙ্গাপার দেওয়ান নাজিম নিশ্ন্ক থাকিতেন। 

'আবার শাননকর্তীরাও অনেক সময় বিলানে কালযাপন করিতেন ? 
যে জামানের কথা আমরা পূর্বে বলয়াছি, তিনি প্রসিদ্ধ যোগ! ও 
শাসক ছিলেন; দ্িবাভাগে প্রানাদে বাস করিতেন, রাত্রিকানে 
টৈনিকের মৃত শিবিরে প্রহরিবেক্টত হইয়া শয়ন করিতেন। তিনিও 
কিরূপ ধিলাদে কালযাপন করিতে তাতা ইতরাঞ্গ দপ্তরের, বিবরণ 
হইতে জানা যায়। ইরান বণিক কার্ট রাইট দরবারে উপস্থিত থাকিতে 
থাকিতেই -মুর্রাজ্জেম নামাজের সময় সমাগত জানাইলে -সমূজ্দরল 
বেশধারী পারিষদবর্গ অস্তাচলাবলম্ী *কুর্যের দিকে মুখ করিয়া নামাজ 
পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন; সে দিনের মত রাজকার্যয শেব হই 
ওদিকে দেখিতে দেখিতে অগংথা বিকার আলোকে প্রাসাদ সমৃজ্জন 
শোভা ধারণ করিগ্ন। যেন আরব্য উপন্তাসের স্বপ্রপুরীর কথ।। এ' 
অবস্থায় শাসনকাধ্য দেশের অবস্থাব্যবস্থবিধয়ে অভিজ্ঞ এ দেশের 
কর্ধচারীদিগের উপরই সমর্পিত থাকিত। 

স্থতরাং খৃষটা় অটাদশ শতাীর প্রথম ভাগে উদ্ধিষ্যার জগংবঞ্জভের* 
প্রভাব সহজেই অনগমেধ। তিনি বাদসাহী ফর্তাণে চা জারগীর ধান 


ঝাঁরিয়াছিলেন। 


ভিমল!| রাজ বংশ । ১০ 


জগত্যললত দর্ষিণরাটী কারস্থ। কিবূপে এই বংশের কোন -প্রতি- 

ভাবান বাঙ্গালী রাঢ় হইতে সক্কটনফুল উড়ি্যায় গমন করিয়াছিলেন, 
তাহার ইতিহাস অন্তাপি পাওয়া যায় নাই। এ দেশে ইতিহাসের 
উপকরণ লোক সবদ্ধে রক্ষা করে না । বিশেষ জগংবন্লভের পরিবারের 
ইতিহামের যে কিছু উপকরণ পুঁথিপঞ্ত্রে নিবন্ধ ছিল, তাহা ১৮৯৭ 
শ্রঠাবের দারুণ ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্বদস্তী কিছুদিন 
ইতিহাসের উপকরণ রক্ষ। করে” কিন্ত কোথাও ব| অতিরঞ্জনে, কোথা ৪ 
ৰা ব্যক্তিগত ব্যপারে তাহা, বিকৃত করিয়া ফেলে। শেষে নৃতন 
কথার অন্ত স্থান করিতে পুরাতন কথা লোক স্বতিচ্যত করে। আমরা 
আশা করি, ভবিষ্যতে উ়িষ্যায় ব| বাঙ্গালায় কোন অধুনা অজ্ঞাত 
পুথির আবিষ্কারে জগং্বল্লভের পরিবাবের উড়িষ্যাগমনের কারণ 
পাওরী যাইবে এবং বর্কঘান অঞ্চল হইতে এই রায় পরিবারের উৎকর- 
বাসের সুত্র ধরিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অজ্ঞাত কথা জনা যাইবে । 
বাঙ্গালর সহিত উড়িষ্যার একট। যোগ পূর্ব হইতেই ছিল -উড়িঘ্যার, 
দেবক্ষেত্রে বর্ষে বর্ষে বহু বাঙ্গালী যাত্রী যাইত। তখন পধঘাটের 
অবস্থ। শোচনীধ--অনেকের উড়িষ্যা যাত্রাই মহাযাত্রাও যে না হইভ 
এমন নহে । নত পুধ্যকামী বঙ্গবাস্ট্র বৈতরণী পার হইঘ1 তুবনেশ্বরে 
ও নীলাচলে দেবদর্শন করি সাক্ষীর্গোপাল দেখিয়া ফিরিবার জন্য সক 
কষ্ট উপেক্ষা করিয়া যাইত -যদি দেবতা দর্শন দেন। তাহারও পূর্বের 
বাঙ্গালার বিজরয়বাহিনী এককালে উড়িষ্যার তালীবনশ্যাম পিন্কুকুলে 
অয়ন্তত্ত সংস্থাপিত করিয়াছিল ।' বাঙ্গালার ভাব উড়িষ্যা প্লারিভ 
করিগাছি। উড়িয্য! হইসে বিদ্যা্থীরা “ক্ষিতির-গ্রনীপ” নবন্বীপে - 
বিশ্লীভান করিতে আসিত। চৈতন্তের ০০০০ পর বাছালায ওঁ 
উৎকলে এই নন্বন্ধ দৃঢ়তর হয়। 


. ধঙ্গদেশের মত উড়িত্যাড়েও কারস্থঘিগের বামু। তাহার! অনেকে 


কী বং গ্িচর 


বর্তমানে ত্বত শেণা হইয়াছেদ। বগদেগে বাসসৃমি আকুলারে 
কারান্ছগণ এখন দক্ষিণ রাড়ীয়, উত্তর নাড়ী়, বারে ও বন্ধ এই চান 
'শ্রেপীতে দিক । তম্মধ্যে দক্ষিখরাচীয় কায়স্থদিগের প্লভারই 
সর্ঘযাপেক্সা অনধিক । জীধুতভ অচ্যতচরণ চৌধুরী শ্ীহ্ট্টেরে বিবরণে 
বলিয়াছেন -“চাতুর্বণোর হ্বিতীয় বা ক্ষতির জাতিই কারস ।» কাস 
নামেই“ভীহাধের কষতির়মূলব প্রকটিত করে । অন্থকার! সমুড়ূত বলিম্বাই 
ইয়া কার়কনামে কথিত ১৭ ব্রন্থা হইতে চিপ, তাহা হইতে 
চৈ্ররথ গ্রভৃতির উৎপতি। কায়ন্থগণ কষরিয় হইলেও নাধান্তন গ্রহণ 
জন্ত যুদ্ধের পরিবর্তে লেখা বিষ্ঞাই ইহাদের উপজীবিক নিক্বপিত 
হয়। ২। ইহাদের এই বৃত্বিগ্রহণ ও নাম্ধারণ সরদ্ধে স্বন্ধ পূরাণে 
লিখিত আছে--. | 

ক্ষক্রকৃলনাশন পরস্তরাম কার্কবীর্ধ্যাঙ্ছনকে নিহত করত: নিশিত-শর- 
সন্ধা পুরঃসর ধাবিত হইতেছেন দেখিয়! রাজন্তগণ এবং ক্ষতিদবরাজ 
চজ্লেনের গর্ভবতী ভাষা! পলায়নপুর্বঞ্ষ মহর্ষি দান্তভ্যের আশ্রমে 
আয় গ্রকুণ করেন ইহার পরেই রাম ছাল্ত্য খবির আগরমপদে 
উপনীত হইয়া খবি কর্তৃক পরিপূজিত হইলেন। তিনি ভোজনকালে 
'স্বীর যনোরথ জ্ঞাপন করিলে দাল্ভ্য তাহার অভীক প্রদানে স্বীকৃত 
হইলেন বটে, কিন্ত তিনিও তৎসকশৈ একটা বর প্রার্থনা করিলেন । 
অতঃপর উদ্য়ে আহার সম্পন্ন করিলেন। আহারান্তে দাল্ত্য জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “দেষ, আপনি ইতিপূর্বে যাহা বামনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে 
প্রকাশ করুন" । রাম প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “মহাতাগ, ক্ষতির চন্্রসেনের 


পসরা 


আপস টম আআ ০০০৯ কক আসর পর 


ক বাহেৰোশ্চ ক্ষত্রিয়া; জাতা; ফারস্থা অগতীতলে--্জাগৃত্যঘ ৭ 

(১) ্রক্ষকান়্াৎসমূদূতঃ কারস বর্ধসংজকঃ--ত্োগ সংহিতা 

(২ ক)কাযস্থোরাদসা্গীহাৎ গণকো। লেখকগখা।-সবিছুঃ সংিক়া। 
(হখ) লেখকানপি কারস্থান্‌ লেখাবৃত হিটতহিগিঃ 1-০বৃহৎ পরাগ । 


ডিমলা রাজবংশ ডঃ 


গর্ভবতী স্ত্রী আপনার আশ্রমে আশ্রয় লইম়াছে ; তাহাকেই আমি 
চাহি । খাবি “তথাস্ত' বলিয়া] ভয়ুকম্পিত, চঞ্চলনেত! চন্দ্রসেন- 
পর্ধীকে আনিয়! পরশ্ুরামের হস্তে সম্্পণ করিলেন । ভার্গব ইহাভে 
অতিশয় হট হইয়। দাল্ভ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধিধিবর, এক্ষণে 
আপনার প্রার্থিতা কি আছে, প্রকাশ করুন।' দাল্ভ্য বলিলেন, 
“হে জগদ্গুরো, এই চন্ত্রসেনপত্বী গর্ভস্থ বালকটাই আমার প্রার্থনীয়, 
ভার্গৰ ( অগ্রেই বরদানে স্বীকত ছিলেন, কাজেই ) বলিলেন, 'আমি 
ক্ষত্রিয়হস্তা, এই বালকের জন্্ই এ স্থানে আসিয়াছি, আপনি 
ইহাকেই প্রার্থনা করিলেন। আপনার প্রার্থন! পূর্ণ করিতেই হইল ২ 
“কন্ধ এই বালক যেন ক্ষত্রিয় শব্দে সজ্জিত না হয়, (ত্রক্ষকায়। সমুডূত) 
ক্ষত্রয় এই বালকের ভবিষ্যতে কাযস্থ নাম হইবে। কিন্তু জন্মগ্রহণ 
' করিয়া বালক যদি ক্ষত্রধম্মী হ্ম়, তবে তাহাকে বারণ করিবেন । 
হইন্ধপ বলিয়া দাল্ভ্যাশ্রম ত্যাগ করতঃ কক্সান্তাগ্রিসম প্রভ ভার্গব 
ক্ষণ্রয বিনাশ করিতে অন্তত্র ধাবিত হইলেন । এরপে ক্ষত্রিয় তনয়েব 
কার়স্থ নাম প্রাপ্তি ঘটিল এবং এই হইতেই তাহারা ক্ষব্রধন্ম বজ্িত 
হইলেন |» 
পুরাণাস্তরে ল্লরূপ আখ্যানও লিশ্বিত আছে । 
যাহা হউক, তামর] নিম়লোদ্ধত মত সমীচাঁন যনে করি_বজদেশের 
“কায়স্থগণের উত্তর পুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের ন্যায় ক্ষত্রিযবর্ণ। 
ক্ষত্রিয়ুবর্ণ বটে, কিন্তু আচারত্রষ্ট হইয়। এক্ষণে সংস্কারবঞ্জিত হইয়াছেন । 
কতদিন হইতে তাহারা প্রথম সাবিত্রীত্রষ্ট হইলেন, তাহা নির্ণয় করিবার 
, উপায় নাই। সম্ভবতঃ দেন রাজগণ অবসন্ধ হইলে মুসলমানদিগের 
« আগমনে এবং মুনলমান নবাবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
গিয়। লাবিত্রীচ্যত হইয়াছেন । মিশ্রকারিকার মতে কাযস্থগণ 
আধ্যাত্মিক জান লাভ করিয়া উপবীত ও গায়ত্রীশুন্ত হন। ক্র 
রী 


৬৬ বংশ পরিচয় 


বেদোক্ত ক্রিফ়াভাবে তীহার] বুধসত্ব প্রাপ্ধ ও পরিশেষে আগমোক্' 
বিধানে দীক্ষ! গ্রহণ ও পবিস্রতা লাভ করিয়া বিপ্রভ্ক হইলেন ! 
তাহার! তান্ত্রিক ও তন্ত্রদক্ষ। বিস্ত শ্রুতিশীসনাহুলারে শুদ্রধর্ম বলিমা 
খাত।-- 
গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ। 
তত্যজুশ্চ যজসত্রং গান়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ ॥ 
ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ব বৃষলত্বং ক্রমাদগতা| 
ততে। কালে গণ্তে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতা ভবন্‌ ! 
দিবাজ্ঞানং যতো! দস্তাৎ কুর্ধযাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম। 
তম্ান্দীক্ষেতি সা প্লোক্তা মুনিভিন্তত্ববেদ্দিভিঃ | 
আগমোক্ত বিধানেন পৃতাঃ কায়স্থসস্তবা: | 
তশ্মাত্ে বিগ্রভক্কাশ্চ বিপ্রার্চকান্তখাতবন্‌ ॥ 
তান্ত্রিকান্তে সমাখ্যা তাস্তস্থণামপি পারগাঃ 
তথাহি শদ্রপন্বাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্ররতিশাসনাৎ । 
( মিশ্রকারিক! ? 
“ঞবানন্দের প্রসঙ্গ অশাস্ীয় বঙ্গিয়া বোধ হইতেছে । কারণ শ্রুতির 
মতে আধ্যাত্মিক ব্রন্মজ্ঞান লাভ “করিলে আর ক্রিক্কাণ্ডের প্রয়োজন 
হয় না; সৃতরাং ক্রিয়াহীন হইলেও অধ্যাত্মবিদ্বের বৃধলত্ধ প্রাপ্ত হইবার 
আশক্ষা থাকে না। তবে বাদ তাহাদের উত্তরপুরুধগণ সাবিত্রীর 
হইয়া থাকেন, ততৎ্পরে তান্ত্রিকী দীক্ষান্থার। অবশ্যই শ্ুদ্ধিলাভ 
করিয্ভাছেন। কোন ্রতিতেই তাঙ্্রিককে শৃত্রধর্্থা বলা হয় নাই। 
“বোধ হয়। অধ্যাত্ম ব্রহ্মজ্ঞানী কারস্থগণের উত্তরপুরুষগণ' 
মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে ব্রাত্যতা প্রাপ্ত অর্থাৎ নির্দিত হন এবং 
-বেমরিদ ত্রাঙ্ষণের অভাবে তাহার! ত্রাত্তাস্তোষ ছার! সাবিষ্তরী গ্রহণ 
করিতেন পারেনাই। তবে তাত্িকী 'দীক্ষানার। শুদ্ধি লাভ করিম়াছেদ, 
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এই মাআঅ। মন্থর মতে, ঘথাসময়ে উপবীত ন। হইলে শ্্রত্য হয় এবং 
সেব্রাতাঞ্োম করিলে পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে। আপম্স্ব 
৪ ম্িতাক্ষরার মতে বহুদিন বেদবিদ ব্রাঙ্গণের অভাবে অনুপনীস্ত 
খাকিলেও শ্রাত্যন্তোম প্রাক্সশ্চিত দ্বার। সংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে 
( “বাচস্পত্তা” রচরিত। শ্রদ্ধাম্পৰ তারানাথ বাচস্পতি প্রভৃতিও এই মত 
সম্্থন করিয়াছেন |”) 

মুসলমান শাননের শেষকালে সামান্দিক বিশৃঙ্খলায় ও দেশে 
আনাচারে সমাজ্কু-শরীরে জড়তার আবির্ভাব হইন্বাছিল। তাহার পর 
ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বিমুগ্ধ বাক্গালীও বহুদিন আপনার্দিগকে হীন ৪ 
হেয় মনে করিয়া আপনাদের পূর্বেতিহাসের আলোচনায় বিমুখ ছিল। 
এখন সে ভাব কাটিরা গিয়াছে এবং বাঙ্কালী নকল বর্ণই আপনাদের 
পূর্ব গৌরবের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলে বঙ্গদেশীয় 
কায়স্থগণ শাস্ত্োক্ত গ্রমাণাদিদ্বার আপনাদের ক্ষত্রিয়ন্ব প্রতিপয় কবিনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

কিন্ত এই চেষ্টার পূর্ববেও সমাজে ব্রাহ্মণের পরই কারস্থের আসন 
ছিল এবং কায়স্থগণ বঙ্গদেশে সর্বত্র বিশেষ সমাদূত ছিলেন । বিশেষ 
তাহাদের মধ্যে বিস্যাচ্ঠ। অধিক থাকায় উচ্চ রাজকর্মচারীর পদে 
তাহাদিগের অনেকেই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ব্যবহারাজ্ীবের ব্যবসায়ে 
ও অন্যান্ত বি্ভাপাপেক্ষ কাধের তীভারা বিশেষ যশ: অঞ্জন করিযা- 
ছিলেন। মূল কথা, বাক্গালার বিরাট সমাজে ব্রাক্ষণগণের পরই 
কাদস্থগণ চিরকাল প্রভাব ও গ্রতাপ বিস্তার করিয়। আসিয়াছেন ও ঁ 
আসিতেছেন। 

আব! বলিয়াছি, উড়স্তাই, জগৎ বল্পভের কর্ষক্ষের ডের 
দ্িমলা. রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ কবে উড়িত্তার গিয়াছিলেন তাহ! জানা 
বাজ লা। . তন তাহাদের উড়িস্তার় অবস্থানের ও সম্রমলাতের তি 
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অগ্তাপি পাওমী,বায়। তখন লোফ বিলাসদ্থাসনে অর্থ নষ্ট না করিয়া 
দেবালয়-প্রতিষ্ঠা করিত _পুক্করিণী প্রতিষ্ঠা করিত--মানযের এঁহিক 
ও পারলৌকফিক ছিতকর কার্ষ্ে অর্থব্যঘ় করিয়। পুণা সঞ্চয় করিত। 
বাক্ষালার গ্রামে গ্রামে সেই সংস্কারের অবশেষ ভগ্ন দেব্মন্দিরে-_ভগ্র।- 
বশেষ ঘাটে ও শৈবালদলাচ্ছন্ধ পুষ্করিণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
তখন লোক বাড়ী করিতে প্রথমে চত্তীমগ্ডপ করিত। আপনি প্রাসাঈ 
রচিত করিবার পূর্বে দেবসেবাব ব্যবস্থা করিত-_গুরুপুরোহিতের 
বার্ষিক বাবস্থা করিত। এ দেশে ইংরাজ শাসন গ্রতিহিত হইবার 
বহু পূর্বেই যে সেন বংশের পূর্ববপুরুষগণ উড়িস্যায় গিয়াছিলেন, বালেশ্বর 
“জলায় মীরক্রাপুর গ্রাঙ্কে ভগ্রাবশেষ গৃহে, পুকরিণীতে ও দেবালয়ে 
স্কাহার পরিচয় আছে। যদি অতীতের নেই সব যৃক সাক্ষা কথা 
কহিতে পারিত, তবে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পুনর্গঠন 
সম্ভব হইত; উড়িস্তাতেই জগত্বল্লভ কুলপুরোহিতকে প্রায় ৮* বিঘা 
স্রমী বন্ধোত্তর দান করিয়াছিলেন । | 

জগণ্বল্লভের যখন মৃতু হয় তখন তিনি বাদসাহী ফারমাণে বহু 
্াযগীরের অধিপতি । তাহার মৃত্যুতে সে সব জায়গীর ও তাহার 
উচ্চ পদ তাহার পুর পীতান্থর প্রাপ্ত হয়েন। তখন টিচ্চপদও অনেক 
স্থঙ্ধেই বংশান্ক্রমিক ছিল--যিনি একবার কোন পদ অলন্বত করিতে 
পারিতেন তীহার বংশ ধরগণ অন্পযুক্ত না হইলে সে পদ তীাহাদেরই 
ধাকিত। কাজেই প্রন্ুর পরিবারের সহিত কর্মচারীর পরিবারের সম্বন্ধ 
ক্ষণভঙ্গুর হইত না---কর্খচারী বংশের হিতকামনায় প্রভূর পরিবারের 
গহিতপাধনে দৃঢসন্ল্ল থাকিতেন ; এ দেশে ইংরাজও বহুদিন মুনলমান- 
দিগের এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছিলেন --তাহার পর প্রতিযোগী 
পরীক্ষার পুরাতন প্রথা লোপ পাইরাছে। তাল হইয়াছে কি মন্দ 
হইয়াছে-লিতে পারি না। তবে এ ধথা অবস্থাই স্বীকার করিতে 
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হয় যে, বংশপরম্পরাগত যে কর্ধকুশলতা--ঘে লোকচরিত্রজান--ৰে 
সদাচার অন্থশীলনের ফলে প্রক্ফুটিত হয় তাহা সহসা! উচ্চপদে উন্নীত 
হইলেই পদের সঙ্গে লাভ করা যায় না--প্রতিভার সহিত তাহার 
সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ নহে। 

পীতাস্বরের সময়ে বঙহ্গদেশে মহা অশান্তির আবির্ভাব হম়-বাঙ্গা- 
লার ইতিহাসে তাহ! বর্গার হাঙ্গামা নামে পরিচিত। তাহা বঙ্গদেশে 
মাহাষ্টাদিগের উপক্রব। বাঙ্গালা ছেলে তুলান ছড়ায় তাহার--সেই 
দেশব্যাপী আতঙ্কের স্থৃতি সংরক্ষিত হইয়াছে তখন বর্গী আদিতেছে 
জানিলে লোক ভয়ে গৃহ-গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত, পিতৃ- 
পুরুষের আবাদ--সঞ্চিত শস্ত সব নষ্ট হইত। তাই তখন মা ছেলেকে 
ঘুম পাড়াইবার অন্ত ভয় দেখাইতেন-_- 

“ছেলে ঘুমূলে। পাড়া ছুড়ুলে। 
বর্গা এল দেশে । 
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে 
ধাজন৷ দেব কিসে? 

বর্গার উপ্রবের বিররণে বাঙ্গালার ইতিহামের এক অধ্যায় পূর্ণ । 
সে অধ্যায় বাঙ্গুলীর ছুঃখছুর্দশায় শ্মদ্ধকারাচ্ছন্র হইলেও--তাহাতে 
আত্মত্যাগের ও বীরের আলোকে যে স্থানে স্থানে সেই গাঢ় অন্ধকার 
ছিন্ন বিছিন্ন হইয়াছিল তাহাও বল! যাইতে পারে! কারণ, বাঙ্গালার 
নবাবত্র। যখনই মাহাট্রার্দিগকে দমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বা 
তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিয্বাছেন তখনই" বাঙ্গালার সৈনিক 
তাহাদের অবলম্বন । তখন বাঙ্গালী নিরন্ত্র হয় নাই-_-তাহার বাহুতে 
বল ছিল--সে রণকৌশল বিশ্বৃত হয় নাই। বাঙ্গালী তখন বহিঃশক্রর 
আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে পারিত--এমন কি অনু 
দেশবিক্বয়ও তাহার পক্ষে স্বপ্নাতীত-্পকল্পনাতীত ছিন না। আলীবপ্ 
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বাঙ্ছালার পঞ্চসহ্র সৈনিক লইধা! বেরপে মাহাট্রাদিগের আক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষা করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয্বাছিলেন_ 
জগতের ইতিহাসে তাহার তুলন। কেবগন দণ সহত্র গ্রাকের প্রত্যাবর্তীন। 
মে বিবরণ পাঠ করিলে বাঙ্গালীর পূর্ব-গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া 
'আন্বও বাঙ্গালীর শিরায় শোণিত উষ্ণ হইয়! উঠে। 

বর্গার হাঙ্গামার সঙ্গে সমগ্র ভারতের ইতিহাসের স্ব আছে। 
মোগল সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর বিদেশ হইতে ভারত আক্রমণ 
কবিয়ী জয় লাভ করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গীরাও তীহারই মত রণ. 
কুশল! তিনি অভিযানের সময় সসৈস্তে বহুবার লিদ্ুনদ ও গঙ্গানদা 
সম্থবণে পার হইয়াছিলেন। তীহার আক্রমণবেগ ভারতে রাজা ও 
প্রজা কেহই প্রহত করিতে পারেন নাই! তাই তিনি বিদেশ হইতে 
আসিয়া এ দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তদীয় পুত্র হুমায়ুন শ্বদেশের 
সহিত্ত সম্বন্ধ হারাই! ভারতেই স্থায়ী হয়েন_-তদবধি মোগল বাদশার 
স্ভারতবাসী হইয়াছিলেন। নানারুপ ভাগাবিপর্যায়ের পর হুমান্ধুন 
ঈদ্লীর পুরাতন রাজধানী ইন্তপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিষা সম্রাঙ্য 
শাসন করিতে থাকেন। এখনও তাহার সেই "পুরাণ কেন্লায়” 
তাহার মসজেদ ও পাঠাগার বিষ্ঠমান | হুমাযুনের পুন -আকবর। 
তিনি হিন্দুমুসলমানে সম্প্রীতি সংস্থাপিত করিয়া এ দেশে 
মোগল শাসন স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একে বাদশার 
স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতবাসী হইয়াছিলেন -তাহাতে আকবরের 
এই রাজনীতি--যেন সোণায় সোহাগা ধোগ করিয়া ভারতবাসীকে 
যোগলদিগের প্রতি আরুষ্ট করিয়াছিল। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর 
বিলাসী ছিলেন-"তিনি পিতার অন্থহুত নীতিরই অন্ধমরণ করিয়া 
ছিলেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র সাহজ্াহান। তিনি বৃদ্ধ হইলে তদায় 
পুত্র আওরঙ্গজেব তাহাকে বন্দী করিয়! ও অন্তাক্প আ্রাতাদিগকে বঞ্চিত 
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করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। 'তখনও মোগল সামান্য 
গন গৌরবে বিরাজিত। কিন্তু আওরঙ্গজেব হিন্দুদ্বেধী ছিলেন। একে 
ত পিতার প্রতি ও ভ্রাতৃরয়ের প্রতি তাহার ছুব্যিবহারে লোক তীহার 
প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল কেবল ভয়ে কিছু বলিতে পারে নাই, তাগ্ছাতে 
ঠাহার হিন্দুদ্বেষ হিন্দুস্থানে হিন্দুদিগের উত্যক্ত করিয়া তুলি । তিনি 
হিন্দু গ্রজ্গাকে জিজিয়া নামক বিশেষ কর দিতে বাধা করিয়। তাহা- 
দিগকে এবং সঙ্গীতালোচনাদি বন্ধ করিয়া সাধারণ জনগণকে অনস্ধষ্ট 
করিলেন। মোগল প্রাধান্তের বিশাল তরু, কোটরস্থিত বহ্ছিতে নষ্ট 
করিতে লাগিল। এই সময় মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শ্িবাজীর আবির্ভাব । 
শিবাজী দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্বাভাবিক প্রতিভাবলে স্বয়ং 
প্রধান হইয়া উঠেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মোগল প্রতাপ ক্ষুণ্ন হইয়াছে 
_-ছুর্বল স্থান দেখিয়া আঘাত করিলেই সাফল্য অবশ্বস্তাবী। তিনি 
ভাছাই কবিলেন। আওরঙ্গজেব প্রথম প্রথম এই পার্ধতা সেনাদলকে 
তুচ্ছ জ্ঞান করিগ্বা সেনাপতিদিগকে এই সব পার্বতা-মৃধিক বিনাশ 
করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু মোগল বাহিনীর সেনাপতিরাই 
মাট্রাদিগের দ্বারা পরাভূত হইতে লাগিলেন। মাহাটার! পার্বত্য 
প্রর্দেশ হইতে অতর্কিত ভাবে আসিয়া মোগলদিগকে আক্রমণ করিত - 
পরাজয়ের সম্ভাবন! দেখিলে পার্বা পথে প্রত্যাবর্তন করিত _-মোগল 
সেনা তাহাদের অনুসরণ করিতেও পারিত না। বাস্তবিক শিবাজীব 
আঘাতেই মোগল প্রতাপ-সৌধের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। শিবাজী ম্য়ং 
রাঙ্থা সংগঠিত করেন এবং বৃদ্ধ আওরঙ্গজেব ধংসোন্ুখ সাম্রাজ্যের তুর্দিশা- 
ছুঃখে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই. শিবজীর 
মৃত্যু হইয়াছে, শিবাজী রাদ্াগঠন করিবার অবনর মাত্র পাইয়া- 
ছিলেন-রাজ্য স্থুসন্বন্ধ করিভে পারেন নাই। তাহার জোষ্ঠ পুন্র 
শী উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ও বিলাসব্যসনাসক্ত ছিলেন। প্রজার। তাহার 


ণহ বংশ পরিচয় । 


প্রতি বিরক্ক হয় এবং শেষে মদমত্ত অবস্থায় তিনি বন্দী হইয়। আওরঙ্গ- 
জেবের হস্তে পতিত হয়েন। আওরঙ্গত্বেব বলেন, তিনি মুলমান- 
হইলে তাহার জীবননাশ হইবে না, শল্ুজী উত্তর করেন, বাদশাহ 
তাহাকে কন্তাদান করিলেও তাহা হইবে না। এই কথা বলিয়া তিনি 
পয়গন্থর মহম্মদের সম্বন্ধে নানা কটুকথ। বলিলে আওরঙ্গজেবের আদেশে 
তাহাকে নিহত কর! হয়। শল্তুজজীর উপর মারাট্রারা বিরক্ত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের হস্তে পতিত হইয়া তিনি বে পাহলল 
দেখান তাহাতে এবং তাহার প্রতি আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে তাহার! 
ভাহার দব অপরাধ বিস্বত হয়। তাহারা শস্থপ্ীর শিশু পুত্র শাহকে 
রাজা করিয়া তাহার পিতৃব্য রামবাজ্াকে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত 
করিল। রামরাজ! বহু কষ্টে গিরি দুর্গে যাইয়া রাজপাট স্থাপিত করি: 
লেন। তিনি দুইজন সেনাপতিকে মোগল রাজ্য লুঠন করিতে 
প্রেরণ করিলেন! সেনাঁদল সেভারার সমীপবর্তী হইলে তাহাদের 
দলের রামচন্্র মোগল সাম্মাঙ্জ্য বিধ্বস্ত করিবার এক নৃতন কৌশল 
উদ্ভাবিত করিলেন। তিনি ঘোষণা! করিলেন, যে কোন মার্স 
স্দার সৈন্ত লইয়া মোগল সাগ্াজো ঞচৌথ” আদায় করিয়া লইতে 
পারিবেন--চৌথ না পাইলে তিনিসে প্রদেশ লুঠন করিবেন। এই 
ব্যবস্থায় পঙ্গপালের মহ মাহাঁট্রা সৈন্য দিকে দিকে “চৌথ” আদা 
করিতে বাহির হইল। মধুচক্রে লোষ্ট নিক্ষিপ্ত হইলে মক্ষিকার দল 
যেমন চারিদিক হইতে আঘাতকারীকে আক্রমণ করে, মারাট্রার!, 
তেমনই চারিদিক হইতে মোগলদিগকে বিব্রত করিব! তুলিল। 

মোগল সেন মারহীট্রাদিগের পল্গে পারিস! উঠিত ন!। মাহাট। 
বাহিনীর জন্ত কোন আয়োজন প্রয়োজন ছিল না। ভাহাদের টাট্ট, 
ঘোড়ায় জিন ছিল না--মারোহীর সাজসঙ্জ। ছিল না । অস্ত্রের মধ্যে 
. ঘরবারী- সন্কে কতকগুলি আরোহী শৃন্ত অশ্ব--তাহাদের পৃ লুস্ঠিত 
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ক্রব্যাদি আন। হইবে। তাহার! যাইতে যাইতে খাণ্ ভব সংগ্রহ 
করিত। মোগল সেনাপতি জুলফিকারের সঙ্গে বোধ হয় মাহাট্রাদিগের' 
যোগ ছিল! শেষে আওরঙ্গজেবের তাড়নায় জুলফিকার যখন গিষ্জি 

দুর্গ অধিকার করিলেন, তখন রামরাজা। গলাইয়৷ সাভারায় আসিয়' 

রাজধানী স্থাপন করিলেন। রামরাজার সেনাদগ অনায়াসে চারিদিকে 

চৌথ আদায় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। জল পথেও মাহাট্রার! 

অত্যাচার করিতে লাগিল -মোগল সাস্তরাজোর দেহে তাহারা কণ্টক 
স্বরূপ হইয়া! দ্লাড়াইল। আওরঙ্গজেব জুলফিকারকে দ্রেশরক্ষায় নিষুক্ত 
করিয়া! আর এক দল মেন মার্াট্রাদিগের ছূর্গ দখল করিতে নিযুক্ত 
করিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সময় মোগল দরবারে বিলাসের বিষ 
ব্যাপ্ত হইয়াছে--আমীর ওমরাহরা আর পরিশ্রম করিতে পারেন না-- 

সকশ্সেই বিলাসী । অর্থাৎ তখন অবনতি আরন্ধ হইয়াছে । আওরঙ্গ-. 
জেব একাকী তাহার গতি নিবারণ করিবেন কেমন করিয়] ? চারিদিকে 
বিশৃঙ্খলা-_রাজকোধ অর্থশৃন্ত। এই অবস্থায় মার্থান্রারা গুজরাটেও, 
চৌখ আদার ক্ষরিতে লাগিল । এই রাঙ্জাব্যাপী অশাস্তির মধ্যে ৯৭*৭ 
রীষ্টান্বে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইল। 


আওরঙজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সিংহাসন লইয়া! তাঁহার 
তিন পুত্রে কলহ ব/ধিল, আগ্রার নিকটে রণক্ষেত্রে আঙিমের মৃত্যু 
হইলে মুয়াজ্জম বাহাছুর সাহ নাম লইয়। সম্রাট হইলেন। তাহার পক্ষ 
হইয়। জুলফিকার আওুরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র কামবক্শকে পরাভূত 
করিলেন। এই সময় মারাট্রাশক্তিও অন্তবিপ্রবে ক্ষু্ন হয়। 
এদিকে বাহাছ্ুর শাহ জুগফিকারকে দাক্ষিণাত্যের শীসনকর্তী। করিয়া 
দিলেন। জুলফিকার হ্য়ং রাজধানীতে থাকিয়। পাঠান দাযুদর্খার হারা 
দ1ক্ষিণাতোর শাসন কায চালাইতে লাগিলেন । দাযুদ্ খ। মধ্যে মধ্যে 
মান্্রাঞ্জে যাইতেন এবং তথাস্ব ইংরাজ্ধ কুহীর অধাক্ষ তীহাকে অন্ভ দিয়া 


শি হশ পরিচয়। 


তুষ্ট করিতেন। এই সময় জুলফিকার দাখুধ খাকে উপদ্গেশ দেন-- 
'মাা্টারা চৌথ আদায় করিতে পারে। 

১৭১২ থৃষ্টাবে বাহাছুরের মৃত্যু হইলে অন্ত তিন ভ্রাভাকে নিহত 
করিয়া তদীয় পুত্র জেহান্দর শাহ সম্রাট হইলেন। জুলফিকার তাহার 
পক্ষাবলম্বী ছিলেন বলিয়! তাহার প্রতৃত্ব অক্ষ রহিল। কিন্তু ছয় মাস 
খাইতে না যাইতেই বঙ্গদেশ হূইতে যাইয়া ফেরোকসিয়ার তাহাকে ও 
জুলফিকারকে পরাভূত করিয়া উভয়কেই নিহত করিলেন। দায়ুদ খাকে 
গুজরাটের শাসনকর্তা করা হইল। তিনি মার্হাটরাদিগকে অবাধে চৌথ 
আদায় করিতে দিয়াছিলেন। এখন তাহারা মে অধিকার ছারাইয়! 
'আবার বলপূর্বক চৌথ আদায় করিতে লাগিল। দায়ুদ খার মৃত্যুর 
পর নৃতন শাসনকর্তা হুসেনআলী মাহাট্াদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। 

এই সময় হইতে দিল্লীর রাজসভা ষড়বন্জের লীলাভূমি হইল, সম্রাটগণ 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদ্িগের ক্রীড়াপুতুল হইয়া! কেবল বিশাল সম্রাজ্যে 
সুন্দরী সমাবুত হইয়া বাস করিতে লাগিরেন। রাজনণ্ড তাহাদের 
দুর্ঘল হম্তে রহিল বটে, কিন্তু ক্ষমতা অপরের হস্তগত হইল। ইহাই 
মার্াটাদিগের সুযোগ! এই নুযোগো তাহারা সর্ধত্র লুঠন করিয়া অর্থ 
সংগ্রহ করিতে লাগিল। যখন দেশ অরাঙ্ক, রাজ! প্রর্জাকে শাসন 
করিতে পারেন না--তখন মার্থাট্রাদিগের মত বলশালী সঙ্ঘবন্ধ জাতিকে 
কে পরাভূত করিতে পারে? ১৭১৮ খৃষ্টাকে ফেরোকশিয়ার নিহত 
হইলে যে দুই ভ্রনকে সমাটের তক্কে বলান হয় কম মাসের মধ্যে 
"তাহাদের উভয়ের ম্বতা হয়। তখন আগুরঙ্গজেবের এক পৌত্রকে 
মহম্মা শাহ নাম দিয়া ১৭১৯ পুষ্টাবে দিল্লীর সম্াট কর। হয়। মহম্মদ 
বুদ্ধিমতাঁ মাতার পরামর্শে ওমরাহ দিগের ' মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়্া এক 
দলকে আপনার পক্ষাবলম্বী করিলেন। তাহার পক্ররা তাহ জানিতে 
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-পাগিয়াও ভাহার প্রতীকার করিতে পারিলেন না। তাহাদের মধ্যে 
সর্বপ্রধান ছদেন আলী নিহত ও তপীয় ভ্রাতা পরাভূত হইলে মহম্মদ 
শাহ তাহাদের প্রাধান্তযুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে সম্ভাজ্য শাসনে মন দিতে 
পারিলেন। কিন্তু তিনিও বিলাসবিষে জঙ্জররিত হুইয়াছিলেন এবং 
'কামিনীকৃহকে আপনার পদমধ্যাদা বিস্বত হইয়াছিলেন। 

মহম্মদ শাহ মাহাট্টাদিগের গতিরোধে অক্ষম হইয়া তাহাদিগকে 
চৌথ আদায় করিবার অধিকার দেন। কেবলমাত্র 'দাক্ষিণাত্যের চৌথ 
আদায় করিবার অধিকার লাভ কবিলেও মাহাট্টারা সর্বজ্ই £চৌথের 
দাবী করিত । হর্বল-মোগলসম্রাটের এমন সাধ্য ছিল না| যে, তাহাদের 
গতিরোধ করেন। কাজেই বন্প্রন্থ বাঙ্গালা ভাহাদের লুন্ধ দৃষ্টি অতিক্রম 
করিল না; তাহারা বঙ্গদেশে আসিল । 

তখন আলীবদণ খা বাঙ্গলার স্তবাদার । আলীবদ্দী মুরশিদকুলী 
গার জামাত! সুজাউদ্দিনের অন্তুগ্রহে উচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। 
তিনি কৃতত্র হইয়া স্থজাব পুত্র মরফরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
করিয়! ১৭৪* খৃষ্টাব্ডে বাঙ্গালার স্থবাদার হয়েন। আলিবদ্দী হ্থবাদ্ধার 
হইয়। সরফবাজের ভগিনীপতি উড়িস্তার শাসন কর্তীকে বিতাড়িত 
করিয়া স্বীয় মধ্যম জামাতা আহম্মদক্কে তথার প্রেরণ করেন। আহম্মদের 
অশিষ্ট ব্যবহারে উড়িস্া় বিদ্রোহ হয় এবং সেই সংবাদ পাইয়া 
আলিবদ্দী বিভ্রোহদমন কল্পে উড়িস্তায় গমন করেন। তিনি বিতোহ 
দমন করিয়া--অনেক নৈন্তকে বিদায় দিয়া যখন রাজধানী মুর্শিদাবাদে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন সেই পমক্ব পথে 'সংবাদ পান, মাহাট্টারা 
বজদেশে চৌথ আদায় করিতে আনিতেছে। আনীবদ্ী বহু কষ্টে 
ভাহদের আক্রমন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন-_কিন্ত মেদিনীপুর হইতে কাটোয়৷ পর্যাস্ত অন্তিষযাদের পথ 
মাহাট্রাদিগের অত্যাচারে জনশূন্ত হস্ব-সগ্রাম জনহীন--গৃহাদি ভয়াবশেষ 
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কয়। মারার রাজধানী মুশিদীবাদও লুষ্টিত করে এবং তথা হইসে. 
প্রভৃতত অর্থ সংগ্রহ করিয়! প্রত্যাবর্তন করে। মাহাট্রািগের এই 
আক্রমনে বঙ্গদেশে স্থ্বাদারের প্রতাপ বহুপরিমাণে ক্ষুর হয়। ১৭৪১ 
খৃঙ্াব্দে তাহার বঙ্গদেশ আক্রমন ক্রয়! ভাগীরথীর পশ্চিম তীর্থিত 
প্রদেশ অধিকার করে। তাহাদের লুণঠনে প্রজার! অগ্যন্ত বিপন্ন হইয়া- 
ছিল ভাহ। বলাই বাহুল্য । বাঙ্গালাব স্থবাদার তাহাদিগকে পরধৎ্সর 
কাঁটোয়ার নিকটে পরাভূত করেন সতা; কিস্ধ লুনই যাহাদের উদ্দেশ্য 
_সবেশজয় ঈপ্সিত নহে, তাহার! যুদ্ধে পরাভূত হইলেই আক্রমণে নিবৃদ্ত 
হম্ম না। তাহারা প্রতিবৎসর পার্বত্য বন্ার মৃত প্রবল বেগে বঙ্গদেশে 
আপিত। এই সমক্ধ কলিকাতায় ইংরাঙ্গরা বাণিজ্য করিতেছিলেন। 
তাহার। কলিকাতা রক্ষা করিবার উদ্দেশে মাহান্রী ডিচ নামে পরিচিত 
খাত খনন করিয়। কলিকাতা স্রক্ষিত করিবার চেষ্টা করেন। বর্তমান 
শিয়ালদহ রেল ষ্রেশনের কাছে--সাকুলার রোড রাস্তার পার্ে এই 
খাতের চিহ্ন খৃষ্টী় উনবিংশ শতাবীর শেষভাগেও লক্ষিত হইত । 
আলীবদ্দীর তখন ঘরে বাহিরে বিপদ । তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার পুত 
ফ্রাজউদ্দৌল্লাকে দত্তক পুজরূপে গ্রহন করেন। মাতামহের অতিরিক্ 
আদরে সিরাজ উচ্ছঙ্ঘল হইয়া উঠেন ও মাতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হয়েন। তিনি পাটন। আক্রমন করিলে শাসনকর্তা জানকীরাম কর্তৃক 
১৭৫৭ খৃষ্টাবে কারারুদ্ধ হন। ন্সেহান্ধমাতামহ তাহাতেও তাহার 
প্রতি রুষ্ট না হইয়া তাহাকে তুষ্ট করিতেই প্রয়াস পাওয়ায় যুবকের 
অত্যাচারের মাত্র! দিন দিন বাড়িতে "থাকে । তাহাতে বৃদ্ধ আলীবদস 
, নিশ্চয়ই বিশেষ দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঘরে এই অশান্তি, বাহিরে 
মারাটাদিগের অনাচারে প্রঙ্জারা উৎপীড়িত । সমগ্র গ্রদেশে শাসন" 
শ্থল। নষ্ট হইবার সন্ভাবন। ঘটলে শেষে আলীবন্দী বাধ্য হইয়া ১৭৫) 
.জীটাকে যার্হাটাদিগের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিক্কা গ্রজাদিগ্গকে 
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তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা কক্সিবাণ উপায় করেন। তিনি 
ভাহাদ্দিগকে কটক প্রদেশ প্রদান করেন এবং বান্গালার চৌথ হিসাবে 
লুণ্ঠিত দ্বাদশ লক্ষ টাক দিতে স্বীকার করেন। ' এই ব্যবস্থায় বাঙ্গালার 
জনগণ বর্গীর হাঙ্গাম! হইতে নিস্তার পাইয়া বুদ্ধ সুবাদারকে ধন্যবাদ 
দিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে স্বাঁদারের দৌর্বল্য সপ্রকাশ 
হওয়ায় বিদেশী বণিকরা প্রবল হইয়! উঠে। এই দৌর্ধল্যেই ভারতের 
রাজনীতিক্ষেত্রে নৃতন বাবস্থার স্থষ্না হয়। সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারে 
দেশের লোকের বিরক্তি সেই নৃতন ব্যাবস্থা শ্রবর্তন দ্রুত করিয়াছিল ॥ 
'ঙাহার আলোচনা আমরা ইহার রে--বথাস্থানে করিব। সে ১৭৫৭ 
খষ্টাব্দের কথা 
পিতাম্বরের পুত্র হররাম পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার হ্ুত্রে গ্রাপ্ধ 
হয়েন। তীহাকে বাবু হররাম সেন বণিত। তখন যে কেহ “বাবু” 
বলিয়া অভিহিত হইত না । বর্তমান সময়ে যেমন “বাঙ্া” “মহারাঙ্গা” 
₹তি উপাধি ব্যক্তি বিশেষকে প্রদত্ত হয় ততৎকালে তেমনই নবাব 
বাদশাহর বাঙ্গালী প্রসিদ্ধ ব্যক্কিদিগকে “বাবু” উপাধি দিতেন। 
তৎক্াালে এট উপাধির সঙ্গে কতিপর দ্রব্যের ব্যবহারেও অর্ধিকার 
দন্মিত। হররাম ডিমলা রাকজবংশে সর্ধ প্রধান ব্যক্তি বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। তিনি যে উড়িস্যা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস 
করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার কুশাগ্র বুদ্ধর পরিচয় পাওয়া যায়। 
একদিকে মুসলমান শাসনের ছুরবস্থা--অন্ত দ্রিকে ইংরাজের প্রভাব 
বিগার) দেশে এই বাবস্থা লক্ষা করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, 
রাজনীতিক সতরঞ্চ খেলার নৃতন অয়পরাজস্ব হইবে। বুঝিয়া। তিনি 
উড়িস্তা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং রক্গপুর 
সহরের মাহীগঞ্জ গল্জীতে বাপ করিতে আরম করেন। এখন রঙ্গপুর 
জিলায় মুসলমান ও হীন জাতীয় হিন্দু 'অধিবামীর লংখ্যাধিকা |. 
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ত্বথায় ভিমল! রাজবংশ ব্যভীত--রাঙ্গবংশের সহিভ আত্মরতা-স্জে। 
বন্ধ গোপাল প্রসাদ বন্থুর ও অব্দ1! প্রসাদ সেনের পরিবার 
ব্যতীত আর দক্ষিণ রাদীয় কায়স্থ পরিবার নাই। তিনি কি মনে 
করিয়া উত্তর বঙ্গের এই স্থানে আপনার কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত 
করিয়াছিলেন, ভাহ। জানা যায় না। সে বোধ হয় ১৭৫৫ খৃষ্টানদের 
কখ!। তাহার দুই বসর পরে পলাশীক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য পৰিবন্তন 
হয়--বাঙ্গালার রাজনীতিক রঙ্গ মঞ্চে নূতন অভিনেতাদিগের আরির্ভাৰ 
হয়] তখনও আলিবন্দী বাঙ্গালার ক্ুবাদার। প্রতিভাবান 
হররামের কার্ধ্যদক্ষতা আলিবদ্দীর দৃষ্টি অতিক্রম করিল ন1-_-তিনি 
ছবরামকে উত্তরবঙ্গে কতকাংশের রাজস্ব আদায় করিবার কার্যে নিযুক্ক 
করিলেন । 

ইহার 'আবাবহিত পরে আলিবদ্ণীর মুত্যু হুইল এবং তাহার দোহিজ, 
সিরাজদ্দৌল! বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন. লিরাজন্দৌলা এরূপ 
উচ্ছজ্ঘল প্রকৃতির যুবক ছিলেন যে, “মুতাক্ষরীন” ইতিহাস লেখক 
লিখিয়াছেন, ভিনি রাঙ্পথে বাহির হইলে যাহাদিগকে দেখিভে, 
পাইতেন তাহার! যদি লা্িত না হইয়! নিষ্ভৃতি পাইত তবে অদৃষ্টকে 
ধন্তবাদ দ্বিত। লোক তাহাকে দেখিলে ভগবানের নাম স্মরণ করিত । 
নমসামগ্িক ফরাসীদিগের রচনায় প্রমাণিত হইয়াছে, তিনি ঘাত্রীপূর্ণ 
খেয়ার নৌকা ভুবাইয় দিয় যাত্রীদিগের প্রাণরক্ষার্থ প্রাপান্ত চেষ্। 
দেখিয়। আনন্দান্থভব করিতেন। এইরূপ লোরু কখন প্রঙ্গার প্রিষ় 
হইতে পারে না। আলিবদ্ার পরিবার পাপের লীলাঙ্ষেত্র হইগাছিল 
--সেই পাপক্ষেত্রে বিরাসব্যসনে অভ্যন্ত সিরাজদোৌলা সিংহাসনে 
আরোহণ করিলে দেশের লোক ভয়ে অস্থির হইল । তিনি অভি 
অন্লকালই বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্টিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ স্তৎকালে 
, (তিনি ইচ্ছতখলত! পরিহার করিতেও. যুথাপাধ্য চেষ্টা করিস্থাছিলেন। 
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কিন্ত দেশের প্রধানগণ তাহাকে বিশাল করিতে পারেন নাই। 
আলিবদ্দীর মধ্যম জামাতা ঠদয়দ আহম্মদ পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা! হন। 
তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সওকতত্বক্ষ সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 
সওকতজঙ্গ নির্বোধ ও অহঙ্কারী ছিলেন। ধ্র্সরাজদ্দৌলার পরিবর্তে; 
তাহাকেই বাঙ্গালার স্থবাঙ্গার করিবার জন্ত এক ষড়যন্ত্র হয়। তাহার 
সন্জান পাইয়া! সিরাজদোৌলা। সসৈন্তে পুর্ণিয়ার দিকে যাত্রা করেন। 
পথিমধ্যে তিনি ইংরাঞদিগকে আক্রমণ করেন। 


তখন ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা রাজ! রাম্ববন্জত বিপুল ধন- 
সম্পত্তির অধিকারী | এই রাজবল্লতের প্রাসাদমন্দিরাদি পল্মাগর্তে ন্ট 
হওয়ায় পল্প। কীষ্ঠিনাশ! নামে পরিচিত । সিরাজদ্দৌোল। ত্রাহার ধল- 
সম্পত্তি হস্তগত করিবার প্রয়াসী হইলে রাজার পুত্র রুতদাস ধনবতাছি 
লইয়া সপরিবারে কলিকাতার ইংরাজদ্বিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
সিরাজদ্দৌলা অবিলম্বে কৃতদাসকে তাহার নিকট পাঠাইবার জন্ত ৪. 
কলিকাত। হুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্ত ইংরাজদ্দিগকে আদেশ দেন? 
পূর্ণিককা যাত্রার সময় তিনি জানিতে পারেন, ইংরাজরা তাহার আদেশ 
পালন করিতে চাহেন না। হ্ধমান্ত বণিকদিগের এই ব্যবহার 
সিরাজদ্দৌলার কাছে অসহনীক্ন মনে হয় এবং তিনি মুশশিদাবাদে ফিরিঘ! 
যাইয়া নগরোপকগস্থিত কাশিমবাজারে ইংরাজ কোম্পানীর কুটি হস্তগত, 
করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতা আক্রমণ করিয়া! ছুর্গ অধিকার' 
করেন। নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিলে অধিকাংশ ইংরাজ নরনারী 
জলপথে পলায়ন করেন; কেবল ১৪৬ জন ধৃত হন। নবাবের 
কর্মচারীর! এই কয়জনকে ইংরাজদিগের হৃগগমধ্যস্থিত কারাগারে আবঙ্ক 
রাখেন । সঙ্কীরণ স্থানে বন্দীদিগের নিশ্বাস গ্রশ্বাসে বায়ু দূষিত হওয়ার 
বহু লোকের মৃত হয়। এই ঘটনা ইতিহাসে “অন্ধকৃপ হত্যা” নাষে 
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পরিচিত। কিন্তু ইহ! ইচ্ছা-কত হত্যা নহে। বিশেষ ইহার জন্ত 
সিরাজদ্দৌল। হ্বয়ং দান্বী নহেন | 

কলিকাতা জয় করিয়া সিরাজদ্দৌলা ভীতি প্রদর্শন করিয়া চুঁচুড়ার 
ওলন্দাজদগের নিকট হইতে ও চনদননগরের ফরাসীদিগের নিকট হইতে 
যথাক্রমে সাড়ে ৪ লঙ্ষ টাকা ও সাড়ে ও লক্ষ টাকা আদায় করেন। 
ওদিকে ্টাহার সেনাপতি রাজা মোহনলাল সৈম্তদহ সওকতঙজঙ্গের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া পূর্ণিয়ার নিকটে নবাবগঞ্জে তাহাকে পরাঙ্সিত 


ও নিহত করেন! তখন নবাব মহাপমারোচে ' বাজধানীতে 
প্রতাবত্তন করেন । 


সগকতঙ্জক্গের পরাভব হইল বটে, কিন্তু কলিকাতা! আক্রমণ করিয়া 
'সরাজদে লা বে বিষবৃক্ষের বাঞঙ্জ বপন করিয়াছিলেন অচিরে তাহা 
হইতে বৃক্ষ উত্পন্ন হইল । “অদ্ধকৃণ হত্যার” জন্ত সিরাজদ্দৌলাকে দৌষা 
করা বায় না বটে, কিন্ত ইংরাজগণ স্থিরভাবে পে সব কথার বিচাখ 
করিতে পারেন নাই । এই ছুর্ঘটনার লংবাদ যখন মাত্রাঙ্জে পৌছিল, 
খন মাত্রাছের কুটার ইংরাজর] ক্রে।খে অধীর হইয়া তাহার প্রতিশোধ 
লইভে বদ্ধপরিকব হইলেন কণেল ক্লাইব ৪ এডম্রাল ওয়াটসন 
সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া জলপথে মানা হইতে বাঙ্গালায় আিলেন । ১৭৫৬ 
ষ্টাব্দের শেষভাগে তাহাবা গঙ্গার মোহনায় প্রবেশ করিয়া কলিকাত। 
€ পরে হুগলী দখল করিলেন। সংবাদ পাঈয়া সিরাজন্দৌলা 
কপিকাতা পর্যন্ত মাসেলেন, কিন্ত ভম্ম পাইয়া ১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্ষের 
৯ই ফেব্রুয়ারী ততারিথে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ষির 
সর্তে ইংরাজ41 বিনা শুক্কে বাণিজ্য করিবার এবং কলিকাতায় ছু"টি 
টাকশাল রাখিবার অধিকার লাভ করিলেন । নিরাজদ্দোলা তাহাদের 
ক্ষতিপূরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এমন হীন! শ্বীকার করিস! কোন 
'আখাৰ ইপূর্বে প্রন্থার সহিত সন্ধি ধরিতে বাধ্য হন নাই। এই 


লা 
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। অন্ধিতে সিরাহ্ন্দৌলার অসারতা প্রতিপন্ন হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভার 


প্রতাপ ক্ষন হওয়ায় তাহার শক্রর1 ষড়যন্ত্র করিবার স্থযোগ পাইলেন ! 
এই ব্যাপারেই ইংরাজের প্রবল পরাক্রম দেখ! গে । আবার ইহার 
কয়েক মাল পরেই যখন ফযুরোপে ফরাসীর্দিগের মহিত ইংরাজন্দগ্রে 
ববাদের সংবাদ রটিল, ক্লাইব চন্দননগর অতিক্রম করিয়া! অধিরুত 
কবিলেন, তখন ষড়যন্ত্রকারীর1 সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচাযত করিবার 
চন্ক ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। নিরাজঙ্গৌলার সেনাপতি 
মীরজাফর, কোধাধ্যক্ষ রাজা রায় ছুল্পভ এবং প্রসিদ্ধ ধনী জগৎ শের 
“ঈরাজদ্দৌলার বিধপাধী হইলেন এবং ক্লাইবের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের 
প্রধান ইংবাজ ওয়াটশনও তাহাদের দলে যোগ দ্রিলেন। সাবাস 
“ইল, মীরজাফর নবাব হইবেন এবং নবাব হইয়া ইংবাজদিগকে প্রত, 
শর্ব প্রদান করিবেন । নবাব খন কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন 


-ফ্মীাদ নামক এক ব্ক্তিব অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়। তিনি ৩ লক্ষ 


টাকার লোভে ইতরাজের সহিত মীরজআীফরের ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত ব্যবস্থা 
'স্থর করিলেন। পুরস্কার স্বকপ “তন ৩* লক্ষ টাকা পাইবেন এই কথ; 
'ল্খিয়। ক্লাইব এক জাল সন্ধিপত্র রচিত করেন এবং ওয়াটসন সেই 
প্রবঞ্কনার বিবোধী হইলে জাল সন্ধিপত্রে ওয়াটসনের সহি জাল 


পু রি চি 
কবেন। ১৭৫৭ খুষ্টাব্ষের ২৩শে জুন পলামীর যুদ্ধে মীরজাকবেব 


-কশ্বাস্ঘাতকতায় সিরাজদ্দোলার পরাতৰ হয়। 
পঞাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজই প্রকৃতপক্ষে দেশের সর্ধে সর্বা হইলেও 
তাহার! সন্ধির্ভান্থলারে মীরজাফরকে নবাব কারলেন। মীরজফব ও 


হ্ররামের কার্খাদক্ষতায় ও শাসনকৌশলে মুগ্ধ হইয়া! তাহাকে রঙ্গপুর ও 


'তন্জিকটবর্ভী স্থানসমূহেত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। স্থতরাং পলাশীর 


যুদ্ধের পূর্বেও যেমন পরেও তেমনই হরবাম রঙ্গপুর অঞ্চলে সর্বপ্রধা 


বাক্তি হইয়াছিলেন । 


ক 
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মীরজাফর এককালে দক্ষ সেনাপতি ছিলেন; কিন্তু তিনি শাসন 
কাধ্যে দক্ষ ছিলেন না। বিশেষ অপ্রত্যাশিতরূপে নবাৰ হইয়া তিনি 
থীরভাবে কাজ কারতে পারিলেন ন1। তিনি বাঙ্গালার দপনদে উপ 
বেশন করিবার অল্পদিন পরেই অন্তায় আচরণে কোষাধ্যক্ষ রাজী রায় 
ছুঙগভের পাটনাব শাসনকর্ত। রাঙ্গা রাঁমনীরায়ণের এবং 'মেদি দীপুবেক 
শীসনকর্তী রাজ রামরামের সক্ষে গোল বাধাইহলন। ইহারা সকলেই 
প্রভাবশালী ব্যক্তি! ক্লাইব মধাস্থ হইয়! ব্বাদ্ভগ্রন করিয়া না দিনে 
মীরঞ্জাকরের কি হইত বলা ধাঁয় না। এই সময় বাদশাহ দ্বিভীর 
শাহআলম পাটন! আক্রমন করিয়! রামনারামুণকে' পরাস্ত করিলেন 
কিন্তু ক্লাইৰ কর্ণেল কালিঘ্ুঙকে সেনাবল দিয়া তথায় পাঠাই 
বাদশাহকে পরাড়ত করিলেন। মীরজাফর সন্ধষ্ট হইয়া ক্লাইব্ক 
কোম্পানীর জমিরারী জারগীর দিলেন : 

মীরগাফব শাহাদের অন্ুগ্রহে বাঞ্চলাণ মসনদে অধিটিত হইয়' 
1ছলেন, সেই ইংরাজ্ের কাছেও বিশ্বাধাতক হই'লেন--তিন ওলন্দাজ- 
[ন্গের সঙ্গে ষড়ঘ করের লাগিলেন । সেই কথা জানিতে পারিস 
ক্লাইব চুচড়া আক্রমণ করিয়া গলন্দান্গরিগকে লাঞ্কিত কবিলেন, কিশ্ 
ধাহার| কুলব “ভাডি মারিলে” নুকুবকে মারে কিস্ধু হাড়ি ফেলে ন' 
তাহাদের দষ্টান্তের শ্রন্চস্রণ করিয়া £তান মারজাফ্কে কিছ বললে 
11 এই সনম ১৭5০ গুষ্টান্ে কাইব স্বদেশে প্রতাবস্তরীন করিলেন এব 
ভানপিটার্ট কোম্পানার বাঙ্গালার কুঠির সধাক্ষ হইলেন । 

মারজাফর ইংরাপর্দগাকে নেয় লব টাকা দিতে পারেন পাই । 
বিশেবতঃ বজাধাতে পুত্র মিরণের মৃত্যুতে তিনি শোকে অকর্খপ্য হইয় 
পড়িয়াছিলেন। দীয় জামাতা মীরকাশ্িম ক্ণিকাতাদ্দ কাউন্সিলের 
সঙ্গে গোল মিটাইতে আসিলেন। তাহার কার্য্যদক্ষতায় ইরাজর] গ্রীন্ঞ 
হইলেন এবং মীরঞ্জাকরকে নিংহাসনচ্যুত করিয়। তাহাকেই বাঙ্গালাব' 


স্্ 


ভিম্ল। রাজবংশ ৮৩ 


মসনদে প্রতিষ্টিত করিলেন । এই জন্ত মীরকাশিম কোম্পানীকে বদ্ধমান, 
চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর জেলাত্রয় প্রদান করিলেন । সাহাযাকাদী ইংবাজ্জ 
রুশ্চারীরাও অর্থলাভ করিলেন 

কাশিম রাজকাধ্ দক্ষ ছিলেন এবং মীরঙ্জাফরের মত সর্বতোভাবে 
ইংরাঁজেব অধীন থাকিবার লোক ও ছিলেন না| তিনি কর বাড়াউক্ব 
এবং বায কমাইয়া 'অতার্পকাল মধোই ইংরাঞ্জের দাবির টাকা শোধ 
করিয়াছিলেন। অতঃপর তিন স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিবান 
উদ্দেশে রাজধানী মুঙ্গেবে স্থানান্তরিত কবিয়৷ একদল সেনা শিক্ষিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

অল্প দিনের মধ্যেই ইংরীঞ্জদিগের সহিত মীর কাশিমের বিবাদ 
বাধিল। বাদশাহা সনন্দবলে (কোম্পানী এ দেশে বিন? শুক্ে বাণিজ্জ 
করিতে পাবিতেন। অদাধূ ইংবাজ কম্মগারীব আপন আপন নৌকাত 
কোম্পানীব নিশান তুলিয়া শতক দিবার দায় এড়াইবার কৌশল অবলম্বন 
কবিয়াছিল। তাহাদিগের কাতে ছাড় কনিধা দেশীয় বণিকরাও দেই 
[নিশান তুলিয়া শু, এড়াইউ । ইহাতে রাজস্বের কিকপ ক্ষতি হইত, 
াহা লইঙ্জেই অঙ্থমেয় | মীব কাশিম ভ্যানপিটাটের সহিত পরামশ 
কাবয়া শাদেশ করিলেন যে, কোম্পানীর কর্মচারীরা কোম্পানীর তুল্য" 
ধিকার পাইতে পাঠবন ন।-তীহাদিগকে আপনাদের বাবসায় পণ্যেই 
উপব শতকবা ৯. টাকা হিনাবে শুক দিতে হইবে । কিন্তু কাউন্পিতলব 
গ্বার্থপর সদ্দশ্তগণ কেবল লবণের বাবপায়ে শতকরা ২ টাকা ৮ আন 
দিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহাদের বাবহার শ্ারণ করিলে ত্বণান্থভ 


.হয়। ভ্যানসিটার্ট ভাহাদেধ কথার অন্যায় ভাব দেখাইতে চেষ্ট 


করিলে তাহারা মে কথায় কণপাত করিলেন না। হেষ্টিংস ভ্যানসি' 


 টার্টের পক্ষাবলশ্বন করায় বেটসন তাহাকে. প্রহার করিলেন। মীর 


ব11শম বিরক্ত হইয়। তাহাদিগকে অন্দ করিবার জন্য অন্তরবাণিজ্োর শুক 


৮৪ বংশ পরিচয় । 


একেবারে তুলিয়া দিলেন। ইহাতে দেশের লোকের বিশেষ উপকার 
হইল বটে; কিন্তু বিশেষ স্থবিধার পণ্য বন্ধ হওয়ায় ইংবাজর| অসন্ধষ্ 
হইপরেন। নবাবের কন্মচারী পাটনায় ইংরাজদিগের কমখানি নৌক! 
খানাতল্লান করার তথায় কোম্পানীর কুঠীর অধ্যক্ষ এলিন পাটনা দখল 
করিলেন। কিন্তু গোরা নৈন্ত ম্দাপানে বিহ্বল হইয়া পড়ায় 
নবাবের লোক আবাঁব নগর দখল করিয়া এলিস প্রভৃতিকে বন্দী 
করিল । নবাব রাজা মধে) সকল ইহবাজকে বন্দ করিতে আদেশ 
দ্দালেন। 

এই সময় মীবকাশিম কতকট! হসজ্জিত। তিনি বাদশাহের নিকট 
হইতে বাঙ্গালা, বিহার, উড়ি্যাব গ্ুবাদাবী পাইয়া ভুমিরাজন্ব পরীক্ষা 
করিয়া নূতন করিয়া নির্ধারিত করেন এবং কঠোবভাবে বাকি বকেয়া 
আদায় করেন! তাহার চেষ্টায় প্রদেশের বাজন্ব ১ কোটা টাকা বুদ্ধ 
পাঁয়। গ্র্গন এ নামে পরিচিভ একছন আাবধানী হুগলীতে বন্ধের 
ব্যবসা করিতেন। তাহাকেই নবাব সেনাদল শিক্ষিত করিবার ভার 
দেল। ৩ বৎসর যাইতে ন! খাইতে প্র্গন কোম্প।নীর সেনাদলের 
আদশে ১৫ হাজার অশ্বারোহী ও ২৫ হাজার পদাতিক টসনিক শিক্ষিত 
করেন। তিনি কামান ঢালাই করিবার কারখান! প্রতিন্নিত করেন 
এবং উৎকষ্ট বন্দুক প্রস্তুত করান । তদবধি বহুকাল মুঙ্গেরের বন্দুক 
এ দেশে প্রসিদ্ধ ছিল। 

মীরকাশিমের ব্যবহারে ইংরাঞঙ্জরা আব!র মীরজাফরকে নবাব 
করিয়া মুছে প্রবৃভ হয়েন। যুদ্ধে কাশিমের পরাজর হইতে লাগিল। 
১৭৬৩ খৃষ্টাবে গেরিয়ার মুদ্ধে পরাভূত হইয়া তিনি পাটনা আগের পূর্বে 
ফে নৃশংম কাধ্য করেন, তাহাই তাহার চরিত্রে অনপণের কলঙ্ক কালিম! 
লিঞ করয়াছে । তিনি রাজা রামনারায়ণ, আগৎ শেঠ, রাজা রাজ্বন্পত 
প্রভৃতিকে এবং এলিস প্রতি ইংরাজজ বন্দীদিগকে নিহত করেন। 


ডিমূল। রাজবংশ ৮৫ 


১৭৬৪ থৃষ্টাব্ধে বক্সারের যুন্ধে আবার কাশিমের পরাভব হইলে বাদশাহ 
ও ইংরাজের অন্থগ্রহ লাভের জন্ত লালায়িত হইলেন। 
ওদিকে মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধের সংবাদে বিলাতে কোম্পানীর 
কণ্তীর! ক্লাইবকে উপযুক্ততম লোক বুঝিয়! পুনরায় বাঙ্গালা পাঠাই- 
লেন। ১৭৬৫ খৃষ্টানদের মে মাসে তিনি যখন কলিকাতাশ্ব পৌঁছলেন, 
তখন মীরজাফরের মৃত্যু হইয়াছে--তীহার পুত্র নারজমুদ্দোলাকে 
ংরাজরা নবাব স্বীকার কবিয়। লইয্বাছেন। ক্লাইব মুর্শিদাবাদে যাইয়; 
স্থির করিয়া আঁসিলেন, সেনাবিভাগ ও রাজ্যরক্ষা সন্বস্বীযম সব কাজের 
ভার ইংরাজদ্দিগের থাকিবে । খাজনা আদাক, বিচার প্রভৃতি দেষন 
নবাবের নামে এ দেশেব কশ্মচারীদিগেব দ্বারা নিন হইত্রেছিল, 
তেমনই হইবে । নবাব নিজ খরচ1 বাবদে ও বিদ্ভালযার্দর ব্যয় জন্য 
বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাক। পাইবেন। তাহার পর ক্লাইৰ বাদশাহকে বাধিক 
২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীরুত হইয়া তাহার নিকট হইতে কোম্পা- 
নীর নামে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িম্তার দেওয়ানী লইলেন। ১৭৬৫ 
খৃষ্টানদের ১২ই আগষ্ট এই সনন্দ কোম্পানীর হস্তগত হইল । 
কোম্পানী হররামের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া এবং তীহাব প্রভাব 
বুঝিয়! তাহাকে 'আপনাদের কার্যে নিযুক্ত করিলেন । 
মিষ্টার গুডল্যাড যখন রঙ্গপুরেব কালেক্টাব তখন হবরাম দেওয়ান 
দেবা সিংহের প্রতিনিধি হইয়। তথায় আগমন করেন। বাজস্বের 
নৃতন বন্দোবস্ত বিধানে তিনি বিশেষ সাফল্যলাভ করিতেহিলেন। 
কিন্তু '“ছিয়াতরের ম্ধন্তরে”" সেই সাফলোর বিছ্ছবু ঘটে। ১৭৬৯--৭ 
খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায়' বিষম ছুতিক্ষ দেখ! দ্েন্ন। বাঙ্গনা! ১৭৭৬ সালে 
ঘটিত হয় বলিয়া ইহা এ দেশে “ছিয়ান্তরের স্থন্তর"” বলিক' 
পরিচিত। বন্ধিমচন্ত্র আনন্দমমঠের' আবস্তে এই সময় দেশের হুরবস্থার 
চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন--১৭৭৪ মালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং 


৬ বংশ পরিচক্ষা। 


১৭৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল-লোকের ক্রেশ হইল, কিন্তু রাজ! 
রাজন্ব কড়ায় গপ্ডার বুঝিয়! লইল। রাজন্থ কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া 
দরিদ্রের একসন্ধ্যা আহার করিল। ১৭৭£ সালে বর্ধাকালে বেশ বৃষ্টি 
হইল। লোকে ভাবিল, দেধতা৷ বুঝি কুপা করিলেন। আনন্দে 
বআবার রাখাল মাঠে গান গাহিল, কষক-পত্বী আবার রূপার গৈছার জন্ক 
স্বামীর কাছে দৌরাত্মা আরস্ভ করিল। অকম্মাৎ আশ্বিন মাসে 
দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কান্িকে কিছুমাত্র বৃট্টি পড়িল না, 
যাঠে ধান্য সক্ষা শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার ছুই 
এক কাহণ ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাভা সিপাহীর জন্য কানয়া 
বাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে একসন্ধ্যা 
উপবাস করিল, তারপর একসন্ধ্া আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল। 
তারপর ছুইসন্ধা। উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, 
কাহারও মুখে তাহা কুলাইল শী। কিন্ধ মহম্মদ বেজ! খাঁ 
বাহত্ব আদায়ের কর্ত!। মনে করিল, এই সময “সরফরাঞ্জ'* হইব । একে- 
বাবে শতকর| দশটাকা রাজস্ব বাড়াইয়৷ দ্রিল। বাঙ্গালায় বড় কান্ার 
কোলাহল পড়িয়া গেল। লোকে প্রথমে ভিক্ষা কৰিতে আরম্ভ করিল, 
তারপর কে ভিক্ষা দেয়। উপবাস করিতে আরম্ভ কবিল। তারপরে 
বোগাক্রান্ত হইতে লাগিল । গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, 
বচধান্য খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোতজম। বেচিল, তারপর 
মেয়ে বেচিতে আরস্তভ করিল, তাবপর ছেলে বেচিতে আরভ কিল, 
স্ব্রপর স্বী বেচিতে আরম্ভ করিল । 'ভারপর মেয়েছেলে, স্ত্রী কে 
কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের 
পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ত করিল, আগাছা খাইতে 
লাগিল। ইতর ও বন্যের! কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। 
'নেকে পলাইল ; যাহার! পলাইপ, "তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে 


ডিমলা রাজবংশ ৮শ 


অরিল। যাহার! পলাইল না॥ তাহার] অথাগ্ খাইয়া, না খাইয়া, রোগে 
পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল । জনেকে জর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত 
রোগে মরিল। বিশেষতঃ বসন্তের বড় গ্রাহূর্তাব হইল, গৃহে গৃহে লোক 
বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? 
কহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে 
“কহ ফেলে না। অতি রমণীয়বপু অট্রালিক1 মধ্যে আপন আপনি 
পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে সে গৃহবাসীর।৷ রোগী 
ফলিয়! ভয়ে পলায়।” 

এই: ছুর্তিক্ষ ও দুর্ভিক্ষসগ্লাত ব্যাধিতে বাঙ্গালার প্রায় এক ভুতীয়াংশ 
লাক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতিহাসিক হণ্টার বলিয়াছেন, বাঙ্গালার 
প্রজ্জা ৪* বৎসরে এই দুর্ভিক্ষজনিত ক্ষতি পুর্ণ করিতে পারে নাই! “ণু£ 
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দেশেব এই অবস্থা--গ্রজার ঘরে অন্ন নাই, জমীদ্ার অর্থশৃন্ত, 
অখচ জমীদারীর খাজন। বাড়িয়াছে। খাজন। দিতে নাপারায় অনেক 
শ্ুমীদারের সম্পতি মিলাম হইতে লাগিল । এই নময় হবরাম প্রায় 
»« খানি 'মৌজ। খরিদ করিয়! লইয়া পৈত্রিক সম্পত্তি বর্ধিত করিলেন। 
£ই সব মৌজার কতকগুলি তীহাব পুত্র বামজীবনের নামে খরিদ হয়। 

ইহার পর বাঞ্চালার রা্জন্থের “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” হয়। ১৭৭ 


৮৮৮. বংশ পরিচয় 


খৃষ্টাব্দ হইতে থে ভাবে ৰংসর বৎসর রাজস্ব বদ্ধিত হইতেছিল, তাহাতে 
খাজনা অনিশ্চিত হওয়ায় জমীদারের! জমীজমার কোনরূপ উন্নতির' 
চেষ্টা করিতেন না। সেই জন্ত কোম্পানীর ডিরেক্টাররা লর্ড 
কণওয়ালিসকে রাজন্ব নির্দিষ্ট করিতে উপদেশ প্রদান করেন, 
তদন্থলারে তিনি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে দশ বৎসরের জন্য '“দশশাল1” বন্দোবস্ত 
করেন এবং তাহাই চিরস্থায়ী হয়। এই বন্দোবস্তে স্থির হয়, জমীদারের। 
নিদ্দিগ খাজনা দিদা পুরুষাহুক্রমে জমীদারী সম্ভোগ করিতে পারিবেন, 
কোম্পানী জমা বাড়াইতে পারিবেন না। বৎসরের মধ্যে নিদিদ্ঁ 
ফরদিন হ্র্যান্তের মধ্যে কিন্তিমত খাজনা শোধ করিতে না পারিলে 
জমীদারের জমীদারী নিলাম হইয়া যাইবে । কোম্পানী যেন 
জমীদারের রাজস্ব বাড়াইতে পারিবেন না, জ্বমীদীরও তেমনই হাজা, 
শুক!, ফৌতী, ফেরারী কোন অন্ুহাতে খান! মকুব পাইবেন না, 
প্রজার উপর বে সব মাথট বা আবওয়াব চলিত ছিল, সে সব এক 
কারিয়। মোট জম নির্ধারিত হইবে । রাইয়ত তদনসারে পার পাইবে 
ভমিদার আর ফ্রোন নূত্তন মাথট বা আবওযবাব বসাইতে পারিবেন না; 

এই বন্দোবস্তের সঘয় হররাম তদীয় পুল্র রামজজীবনকে লইম্ব 
কোম্পানার সঙ্গে আপনার জনাদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন 
হহাতেও তাহার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়। বায়! কেননা তখন 
অনেক জমিদার এ ব্যবস্থা কর। লঙ্গত কি না তাহা বিবেচনা! করিত, 

নস্থির করিতে পারিত্তেছিলেন না। রঙ্গপুর জি্লার জম্দারদিগেশ 
ন্বধার বিশেষ কারণও বিগ্বমান ছিল । 

& যখন “দশশালা” বন্দোবস্ত প্রথম প্রবর্ধিত হয) তাহার অল্পদিন 
পূর্ব্বেও রঙ্গপুর জিলার অনেক স্থান কু5বিহার রাজোর অন্ততু্ত' থাকার 
রঙ্গপুরের জমীদারের! সহসা কোম্পানীর সঙ্গে রাজন্ব বন্দোবস্ত প্রবৃত্ত. 
হইতে ই্তস্ততঃ করিয়াছিলেন! হ্ররাম কিন্ধ বুঝিয়াছিলেন, এ দেশে 
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ইংরাজশাসন বন্ধমুলই হইবে । কাজেই বাদসাহে কাছে তিনি ফে 
সম্পতি পাইয়াছিলেন, ইংরাজ সরকারের সঙ্গে তাহ; বন্দোবস্ত করিয়' 
লয়েন। তিনি “দশশাল।” বন্দোবস্তের স্থবিধাও বুঝিতে পাবিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে জমীদারের] মীদারী হস্তান্তর করিবার অধিকার 
পাইয়া পুরুষান্ুক্রমে একই খাজনায় জমীদার ভোগ দখল করিতে 
পান্বিবেন-স্থির হইল। এইরূপে সমগ্র বাঙ্গলার বাঁজন্ব ২ কোটী ৬৮ 
লক্ষ » শত ৮৯ সিক্কা টাকা বা ২ কোটী ৮৫ লক্ষ "৭ হাজাব ৭ শত ২২ 
টাকা নির্ধারিত হইল। 

দরমীদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার পরব ১৭৯* খুষ্টান্দে হুররাম 
লোকান্তুরিত হইলেন। তদীয় পুত্র রামজীবন তাহা বিপুল সম্পত্তি- 
লাভ করিলেন। ইহার সময় ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে “দশশালা” বন্দোবস্ত 
কায়েমী হইন্লা “চিরস্থায়ী” বন্দোবন্তে পরিণত হইল সম্পাত্ত লইয়! 
তাহাকে কতকগুলি মামলা মোকদ্দম(য় বিব্রত হইছে হইয়াছিল 
পে.সব মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া তিনি ণম্পতির শৃঙ্ছলাবিধানে 
ও উন্নতিসাধনে মন দেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পরিণত বয়সে তাহার 
মতা হয়। 

রামজীবনের পুত্র জয়রাম নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি 
দানশীল বলিয়। খ্যাতিলাভ করেন। তিনিই মাহিশশ্র হইতে ভিমলাং 
বাসস্থান পরিবস্তন করেন। ডিমলা নীলফামাবী মহকুমার অন্তর্গত ' 
তাহার পুভ্র মন্তান না থাকায় তিনি নীলকমলকে ন্ত্বক গ্রহণ করেন । 

অপ্প বয়সে নীলকমলের মৃত্যু হয়। তিনিও অপুত্রক থাকায় 
তাতার পত্রী শ্যামইন্দরী চৌধুরাণী স্বামীর ত্যান্ত সম্পত্তির উত্তরাধি- 
কারিণী হয়েন। কিন্তু নীলকমূল পত্বীকে দত্বকগ্রহণের অধিকার ও 
অনুমতি দিয়! গিম্াছিলেন। সেই অন্থমৃতিবল্লে শ্রামান্ুন্দরী জানকী' 
বল্পভকে দত্তক গ্রহণ করেন। 


:১৫ ংআ পরিচয়। 


বঙ্গপুরে *শযামানথন্দরী খাল” কাটাইয়! পুত্র জানকীবন্নত জননীর 
পুণাস্থতি রক্ষা করিয়াছেন। অকালবৈধব্যে শ্ামান্থন্দরী এতই কাতর 
হইলেন যে, তিনি দেওয়ান রামরতন মিত্রের উপর সম্পত্তির তার এবং 
পতির আত্মীয় ঈশ্বরচক্জ্ের উপর নাংসারিক সব ভার দিষ্বা ডিমলার 
গ্রহে যাইয়া নিজ্জনবাসে ধর্শচচ্চায় পারলৌকিক কাধ্যে মন দিলেন। 
তিনি সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরচ্জের উপর যে ভার দিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্্র 
হার সদ্বাবহার করিলেন না। তিনি বড়য্্র করিয়া! অনিষ্ট চিন্তায় 
মন দিলেন। ফলে ডিমলার প্রজার! বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং 
গ্লামানন্দরী তাহার গৃহে বন্দী হইলেন বলিলেও অত্্ক্তি না। অগত্যা 
তিনি মাহিগঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন। দেওয়ান রামরতন অবস্থ! 
বিবেচনা করিয়া! সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে গ্রদান করাই সঙ্গত 
বিবেচনা করিয়া ভাহাই করিলেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ন্ুব্যবস্থায় 
পশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ টাকার খণ পরিশোধিত হইল। ১৮৫২ 
পৃষ্টান্দে খ্যামান্থন্দরীর লোকাস্তব হয়। 

বিষয়কার্ধে অসাধারণ দক্ষতা ও লোকহিতকব কার্দা এই ৪৯ 
করণে বাজা জানকাবল্পভের নাম স্থপরিচিত। বদ্ধমান জ্রিলায় বাগনা- 
পাড়া গ্রামে তাহার জন্ম হয়, পরে শ্যামান্থন্দরী ভাহাকে দত্তক 
হহণ করেন। 

প্রথমে জানকাবল্পভকে দারুণ মোকদদমায় বিব্রত হইতে হইয়াছিল। 
ইহার পিতামহ জয়রামের ভাগিনেয় কানাইলাল দত্তক অসিদ্ধ বলয়! 
দম্প্তি দাবি করিলেন। ছুই পক্ষে মোকদ্দমা! চলিতে লাগিল । 
শেষে ভাইকোটের বিচারে জানকীবল্লতই যখন সম্পত্িগ অধিকারী 
ব্যস্ত হইলেন, তখন কয় বৎসর মোকদমার ব্যয়ে সম্পত্তি ধণভারে 
. গীড়িত। কিন্ত জানকীবন্পভ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত ন| হইয়| অদম্য 
উত্নাহে সম্পত্তির স্থবন্দোবন্ত করিলেন। তাহার চেষ্টায় কেবল থে 


ভিষলা রাজবংশ ৯১ 


*ম্পতি খপমুক্ত হইল তাহাই নহে; পবস্ত তিনি বছু সম্পন্ধি ক্রয় 
ববিতে পারিলেন। 

ভানকীবন্লভ রঙ্গপুরে, বগুড়ায়, দিনাজপুরে, ২৪ পরগণায়, বারাণ- 
শীতে ও কলিকাতায় বছ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া রাজপরিবারের সমদ্ধি 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে_তিনি নিঃ্বার্থভাবে 
বত দায়িক জমীদারের জমীদারী কাধ্য পরিচালন ভাব লইয়া তাহা 
'দগেব সম্পত্তি খণমুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন। অনেক স্থলে খণের 
আধিক্যে যে সব সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডদও লইতে অস্বীকার করিয়া- 
হেন সে সব সম্পত্তি তাহারই হুবাবস্থায় নির্দোষ হইয়াছে । তাহার 
শাহাধয না পাইলে অনেক পুরাতন জমীদার ঘর দারিপ্রাহংখ ভোগ 
করিত । তিনি যে সব জমীদার ঘরের উপকার করিয়াছিলেন সে 
সকলের মধ্যে নিয্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_রাধাবল্পভের 
সন্দা প্রসাদ সেনের ঘর, কতেপুরের যতীন্ত্রকুমার চৌধুরীর, টাঙ্গাইলের 
:কলাসগোবিদ্দ মজুমদারেব, ভূতসরার ছুর্গাকাস্ত চট্টোপাধ্যায়ের, 
শিব চন্্রমোহন রায় চৌধুরীর নাবালক পুত্র প্রভাপচন্ত্র বায় চৌধুরীর 
ও মনীষাচন্্র রায় চৌধুরীর, মাহিগঞ্জের হবনমোহন চৌধুরীব ন।বালক 
প্রৎ গোপালচন্্র চৌধুবীর এ মাহিগঞ্জের রাজেন্নারায়ণ চৌধুরীর । 
নি নিঃস্বার্থভাবে এইকপে ছুঃস্থ জমীদারদ্দিগের উপকার সাধন 
কবিয়াই নিরস্ত ছিলেন না; পরস্ত আরও বহুবিধ লোকহিতকর 
শন্ুষ্ঠানে আপনার অসাধারণ কর্বক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
তনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্টরেট ছিলেন এবং স্বাধীনভাবে মোকদ্দমীর 
'বচাব করিবার 'ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তিনি লোকালবোর্ডের 
চেয়ারম্যান, গ্রিলাবোর্ডের সদস্য এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেষ্কাবম্যান 
স্ছলেন। একই সময়ে এত কাজে তাহার অসাধারণ উৎসাহের ও 
কার্যাদক্ষতার পরিচয় পরিস্কুট হইত। সর্বত্রই তিনি আপনার বুদ্ধি 


৪২ বংশ পরিচয়। 


বিবেচনার পরিচয় দিতেন। এইরূপ নান। কাজের পুরস্কার শ্ববূ” 
সরকার ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে ণরাজা” উপাধি প্রদান কবিয়া সন্মা 
নিত করেন। 

রঙ্গপুরের হিতকরকাযো তিনি সর্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। পরি 
কখন তাহার সাহাযালাতে বঞ্চিত হইত না) ১২৮০ বঙ্গান্ধে দুতিক্ষ 
দেখা দিলে তিনি প্রায় ৭৫ হাজার টাক! ব্যয় কবিয়া আপনার ঈমী- 
দাব'র এবং রঙ্গপুর জিলার অন্যান্য স্বানের লোককে চাউল বিত্ত? 
কবিয়াছিলেন। 

রঙ্গপুর জিলা হইতে ম্যালেরিয়া দুর করিবার অভিপ্রায়ে তিশি বহ 
অর্থব্যয়ে শ্যামান্থন্দরী খাল খনন করাউয়া দিয়াছিলেন। তখন সাও 
রা বেলী বাঙ্গালার ছোটলাট। তিনিই দে খালের প্রতিঙ্গাং 
উত্সব ( 01957100 0616178017% ) সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

রঙ্বপুর মিউলিসিপ্যালিটীব চেয়ারম্যান হইয়। ভিনি মিউনিসিপ্া, 
লিটির আয় বদ্ধিত করিয়াছিলেন এবং সবে বহু স্বাস্থ্যোঞ্রতিকর বাবস্থ 
কবিয়াছিলেন। প্রধানতঃ ভাহাবই গর্থসাহাযো মিউনিসিপ্যাল আফি” 
নির্ষিত হয়। রঙ্গপুব কষিপরীক্ষ] ক্ষেএ্ের জন্ত তিনি ৮ হাজার টাক, 
দান করিয়াছিলেন। কষিই ০ দেশে লোকের প্রধান অবলন্থ, 
সে দেশে কৃষির উন্নতি-বিধান কত প্রয়োজন তাহা তিনি 
বুঝিতেন এবং সেই জন্য রঙ্গপুরে কষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবিয়'- 
হিলেন। 

দানকীবল্নভের দান রঙ্গপুরেই নিবন্ধ ছিল শা; তাহার জম' 
*'্রীতে নানাস্থানে তিনি বিগ্ালয় ও চিকিৎসালম্ব প্রতিষ্টত করিস? 
(সে সকলের বারবহন করিতেন। তিনি শবশ্বনিষঠ ও পরোপকারী 
1ছলেন এবং দাঙ্দিলিং শৈল'শগরে হিন্গুদিগের জন্য স্বাস্থ্যনিবাদ 
(55171011000) প্রতিষ্ঠা হাভার অগ্থতম প্রধান কীছ্ধি | 


ডিমলা রাজবংশ ৯৩ 


বঙজদেশের, বিশেষ রঙ্গপুবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া ১৯১ 
্া্টাব্ের ১৪ই অক্টোবর তারিখে পত্ী রানী বৃন্দারাণী চৌধুরাণীকে 
« পু কুমার যামিনীবল্পভকে রাখিয়। রাজা জানকীবপ্লরভ দেহতা'গ 


কবেন।! 


ভাওয়ালের রাজবংশ । 


ঢাকা জেলার অস্তঃপাতী ভাওয়াল রাজষ্টেটের নাম কাহাব শর" 
নিকট অবিদ্িত নহে । ভাওয়াল ঢাক। জেলার উত্তরে অবস্থিত, 
ঢাকার উত্তর হইতে উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও মধুপুর গড়ের দক্ষিণ সীম 
পর্য্যন্ত লক্্মা নদীর পূর্ব ও তৃপাক নদীর পশ্চিমে বহুপরিষিতভূমি ইহাধ 
'অন্তনিবিষ্ট। ঢাকার উত্তর হইতে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ এবং লক্ষ্মার পশ্চি 
হইতে তুরাঁকের পূর্ব ইহার মধ্যেই প্রায় ৫৭৯ বর্গমাইল অর্থাৎ ১১২০৯৪3 
বর্গবিঘা ভূমি আছে। লোকসংখা। প্রাঘ ৬৫৩৮৬, তন্মধ্যে হিন্দু ২৭৩০৫ 
ও মুসলমান ৩৭৭৮১, ভাওয়ালে ভদ্রলোকের সংখ্যা অতি অল্প. 
ভাওয়ালের অধিকাংশ ভূমিই পতিত ও জরঙ্গলময় । এস্ানে কোনও 
বৃহৎ নদী নাই। কেবল বালু ও টঙ্গী নদী নামী ছুইটি ক্ষুদ্র নদী আছে 
ভাওয়ালের অধিকাংশ ভূমিই উচ্চ এবং সর্বত্র সমতল নহে । জদ্বদের - 
পুরের কিয়দা,র উত্তর হইতে উত্তরে বছদূর পর্য্যন্ত গজার বৃক্ষে পরিপুণ্‌ . 
ইহাতে ব্যান, ভল্লুক,মহিষ প্রতি হিংঅজস্ত সকল বাস করে। ভ'ওয়াতল 
হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী, বঙ্গয়! প্রভৃতি বান করে। এখানকার বংশ" 
ও কোচ নামক দুইটি অসভ্য গ্গাতিও হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে পরিগণিত ! 
ংশীয় গণ বলবিক্রমশা'লী ও সাহসী । ইহার! দূর্গা কালী প্রভৃতি ভিন্ন 
দেব-দেবীর অচ্চনা করে, কৃষিকাধ্যই ইহাদের প্রধান উপজীবিক। 
১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাঙা কালানারায়ণ চৌধুরী রায় বাহাদুর ইহাদ্দিগকে 
উপবীত ধারণের অস্থমৃতি করিয়াছিলেন এবং তাহারা ততদনুযায়ী 
আচরণ করিতেছে । কোচের! দৃঢ়কায় শ্রমশীল। ইহারা খতঙ্ কদধ) 


ভাওয়ালের রাঞ্জবংশ ৯৫. 


ভাবায় কথাবার্তা বলে, কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষাও জানে । ইহারা ছুর্গাকালী 
প্রভৃতি কোন কোন হিন্দু দেবদেবীর অর্চনা করে।' কৃষিকার্ধ্য এবং 
কাষ্ঠ বিক্রয়ই ইহাদের প্রধান উপজীবিক1। ফিরিঙ্গিদের আচার ব্যবহার 
প্রায় মুসলমানের ন্টায় ; কেবল বিবাহ ও ভজনাদি শ্রীষ্টানদের মতান্থ- 
সারে হইয়া থাকে। বন্থয়ারা বনদেবতার পৃজা করে। কৃষিকার্ধ্য 
এবং চাকুরীই ইহাদের জীবনোপায়। ইহারাও বাঙ্গালা ভাষাতেই 
কথাবার্তা বলে। সাঁকোনার পশ্চিম দিকে মাধব চালাগ্রানষে 
সিদ্বিমাধব নামে এক পাষাণময়ী দশতৃজা মৃত্তি আছে। হিন্দু মুসলমান 
সকল জাতীয় লোকই তাহার অর্চন! করে। হিন্দুগণ পাঠা! বলিদান কৰে, 
এবং মুসলমানগণ কুকুট বলি দেঘ্। 

থিনিই কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তিমিই' 
চেদি রাজ্য এবং চেদ্দি পতি রাজা শিশুপালের নাম শুনিয়াছেন। 
অধুন। ঢাকার উত্তর পশ্চিমে ভাওয়াল, কাশীমপুর, চাদ প্রতাপ ও 
স্থলতান প্রতাপ প্রভৃতি থে সকল বড় পরগণ] বড়বড় জমিদারের 
সম্পন্তিকূপে বিরাজমান রহিয়াছে, সম্ভবতঃ এক সময়ে সেই সমগ্র 
ভূভাগ শিশ্তপালের চেদিরাজ্য তূক্ত ছিল। অস্ত্রে চেদিরাজ্য কামাধ্যার 
এক অংশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। স্থতরাং ষে ভূখণ্ডের কথা ধল; 
হইতেছে উহ ধূর্বদিকে হয়ত বর্তমান কামাথা! পধ্যন্ত বিস্তৃত একট' 
বিশাল রাজ্য ছিল। ভাওয়ালের উত্তর পশ্চিম অংশে দীঘালির ছি 
নামক স্থানে রাজ শিশুপালের রাজধানী ছিল বলিয়া লোকমুখে 
প্রবাদ প্রচলিত আছে। দীঘালির ছিট এখন হিংশ্র ব্যাপ্ত ভল্গুক 
প্রভৃতির আবাস স্থান হইলেও তথাপি ছিটের স্থানে স্থানে প্রাচীন 
প্রাসাদের ভগ্নাবুশেষ, প্রাচীরাদির ইষ্টক প্রভৃতি দৃষ্টি গোচর হয়। 
কামাধ্যার একাংশ কামাখ্যা বুড়ীগঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হ্ইঙ্রে 
বর্তমান ঢাকা! নগরী যে এক পময়ে ভাওয়ালেরই অন্ততৃক্ত ছিল,তাহাতে 
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আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ন]। বুড়ীগন্জ। বোধ হয় এককালে 
ভাওয়ালের দক্ষিণ সীমার প্রাকৃতিক রেখ! ছিল । 

বর্তমান মহেশ্বর দিও একদিন ভাওয়ালেরই এক অংশ ছিল। 
"মহেশ্বরদির পৌরাণিক নাম মাহেশ্বতী। এই সম্মিলিত বিশাল ভূমির 
কটিদেশে রঙ্গত মেখলায় শীতল ও বিস্তীর্ণ লম্মা নদী প্রবাহিত। 
সেই লক্ষাই এখন শীভললম্ষ্া নাম ধারণ করিয়া! পশ্চিমে ভাওয়াল ও 
'পূর্ব্বে মহেশ্বরদি পরস্পর বিচ্ছিন্ত্র এই ছুই পৃথক পরগনার সীমা রেখায় 
পরিণত থাকিয়া আপনার স্বাগ্থপ্রদ নির্ধল জলে একপারে ভাওয়ালের 
অন্য পারে মহেশ্বর নির অধিবাসীবৃন্দের পিপাস। নিবৃত্ত করিতেছেন। 

রাজকীয় বিভাগ অনুসারে বর্তমান ভাওয়াল ঢাকার উত্তর হইতে 
উত্তরে ব্র্মপুত্র ও মধুপুর গড়ের দক্ষিণ এবং লক্ষা নদীর পশ্চিম হইতে 
আরম্ভ করিয়া তূরগ নদীর পূর্বব পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপিয়৷ বিরাজমান 
গ্াওয়ালের অধিবাসিগণ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বেশী । এখানে 
সুসলমান প্রাধান্য অধিক হইবার কারণ এই যে বোধ হয় বহুদিন 
যাবত ভাওয়াল মুনলমান বাদশ্টাহগণের শাসনাধীন ছিল । ভাওয়ালের 
ক্ষেত্র চির উর্বর; ক্ষকাধের স্ববিধা ভাওয়ালের ন্যায় আর কোথাও 
আছে কিনা সন্দেহ । কৃষি প্রধান স্থান বলিয়া বোধ হয় মুসঙ্গমান কুষকই 
এখানে বছুসংখ্যায় বংশাহকরমে বাস করিতেছে। রাজা শিপ্তপালের বংশ 
ধরেরা কতকাল ভাওয়ালে রাজত্ব করিয়াছিলেন তৎপরে কি ুত্রে কখন 
ভাওয়াল রাজ্য কোন্‌ রাঙ্গার অধিকারে ছিল সে সকল কথা বলিবার 
উপান্ধ নাই। কালক্রমে পরাক্রান্ত প্রাচীন হিমু রাহ্থাদিগের রাজত্ব 
লোপ পাইলে ভাওয়ালে কতকগুলি ইতর শ্রেণীস্থ লোকের আধিপত্য 
ঘটে। এই সময় এক ছুঃখিনী চণ্ডালিনীর গর্ভে বমজজ পুত্রের উৎপত্তি হয়। 
একটির নাম প্রতাপ ও আর একটির নাম প্রসঙ্ন। ছুঃখিনী চও্ডালিনী 
“গরু রাখিয়! জীবনযাত্র! নির্বাহ করিত। দেশে রাজা নাই, সকলেই 
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্ব স্ব প্রধান। যমজ বালকদ্বয় বিধাতার ইচ্ছায় যে শক্তি লইয়া জন্ম 
ধারণ করিয়াছিলেন, সে শক্তি গোচারণের মাঠে শীমাবদ্ধ থাকিবার 
নহে। তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিখিয়া স্বদেশে 
অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন এবং স্বকীয় বিদ্যা বুদ্ধির বলে এবং বাহুর 
শক্তিতে ভাওয়াল ও চাদ প্রতাপ প্রভৃতি স্থানের স্বাধীন রাজা হইয়। 
বসিলেন। বর্তমান জয়দেবপুরের প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে রাজবাড়ী 
নামক স্থানে তাহাদের রাজধানা স্থাপিত হয়। তাহারা “রায়» উপাধি 
গ্রহণ করেন। এখনও রাজবাড়ীতে রাজবাড়ীর চিহ্ন স্বরূপ ভগ্ন দালান 
ও পরিখাদি রহিয়াছে । প্রতাপরায় ও প্রসন্গরায় রুষাণদিগকে লেখাপড়া 
শিখাইতে যত্ববান ছিলেন। কিন্তু লেখাপড়া শিখিতে গেলে কৃষি 
কাধ্যের বিশ্ন ঘটিবে বলিয়া তাহার। লেখাপড়া শিখিতে সম্মত হয় না। 
পরিশেষে সহঙ্গে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্যে রায় রাজছয় “চাষানাগরা” নামে 
একপ্রকার লেখার আবিষ্কার করেন। ভাওয়ালের কোন কোন চাষা 
এখনও সেই চাষানাগরী অবগত আছে। প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের রাজত্ব 
অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কারণ সৌডাগ্য বৃদ্ধির সহিত তাহাদের 
'অহঙ্কারও বর্ধিত হইয়াছিল। তাহারা অহঙ্কাবের বশবত্তী হইয়া ব্রাহ্ম - 
গণের জাতি নষ্ট কুরিতে প্রয়াস পাইয়দছিলেন। ইহাদের রাজত্বের পর 
সমগ্র দেশ দিল্লীর সআাটের অধিকারভূক্ত হয়। কথিত আছে, প্রসন্ন 
€ প্রতাপ রায় একদা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছিলেন এবং নিজের] অন্ন 
পরিবেশনের জন্ত অন্নের থালা হস্তে দগ্ডাম্মান ছিলেন। ব্রাদ্ধণের। 
ধলেন যে তাহারা রাজমহিষীর হাতের ভাত ছাড়! আর কাহারও হাতে 
খাইবেন না। উভয় ভ্রাতা তখন উভয়ের স্ত্রীকে রাজম্হিষী বলিয়। 
আস্ফালন, করিতে লাগিলেন, ক্রমে সেই আস্ফালন শেষে ঘোবত 
ঘন্বযুদ্ধে পরিণত হইল, যুদ্ধে উভয় ভ্রাতা প্রাণ হারাইলেন, সনদে 
সঙ্গে প্রতাপ ও প্রেস রাষের প্রতাগের হবনি। পড়িজ 
৭ 
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এই সময়ে ভাঁওয়ালের অন্তঃপাতী চৈরাপ্তামে যষন জাতীয় গাজী 
বংশীয়েরা বিলক্ষণ সন্বান্ত ছিলেন। তথংশীয় পহরূন সা গাজী সঞজাটের 
নিকট হইতে বর্তমান চাদ প্রতাপ, কাশীমপুব, তালেপবাদ, স্থলতান 
প্রতাপ ও ভাওয়াল--এই পাচ পরগণা একজে বন্দোবস্ত কবিয়া লন। 
তাহার মৃত্যুর পর তীহার উত্তবাধিকায়ী সা করকবম! গাঙ্গী এ জমিবারী 
ভোগ করেন । ইনি ছম পুত্র বাখিয়া পরলোক গমন কবেন। মৃত্যুকালে 
সমস্ত জমিদারী 'পুত্রগণকে বিভক্ত কবিয়া দিয়! যান এবং পুন্রদের 
গ্রতোকের নামাগুলাবে বার যাৰ অংশের নাম বাখা হয়। “ভাওয়াল 
গাজী” নামক একপুত্রেব নামাচ্ছমারে এই দেশের নাম 'ডাওয়াল পরগণা 
বাখা হয় । বড়গাঙ্গীব মৃত্যুব পব তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাছুর গাজ" 
কর্তৃত্ব লা কবেন। তৎপর তাহাক পুত্র মহাতাপ গাজী, তৎপর তৎপুত্র 
ফাজীল গাঙ্গী, তৎপর ৎপুত্র নৃবগাজী কর্তৃত্ব করেন। নূরগাজীব পুত্র 
হীরা গাঙ্ী ও দৌলত গাঙ্জী ইহার! ত্রমে ভাওয়ালের কর্তৃত্বপদ লা 
কবেন। ভীবাগাঙ্গীব মৃত্যুর পর তাহাব ভ্রাতা দৌলত গাজী বাসন 
কর্তা হন। ভাওয়ালে পূর্ববা'শে লক্মানদীব তীরস্থ বর্তমান কালী- 
গঞ্জেব নিকটবস্বী টর! গ্রামে ইহাদেব রাজধানী ছিল। তথায় আজিও 
অট্টালিফার ভগ্রাবশেষ দেদীপ্যমাসি বহিয়াছে। গাজবৈংশীয়ের। অতীব 
নিষ্ঠর ছিলেন। মরে সময তাহারা এপ কাজ করিতেন যে তাহা 
শুনিলে শরীব বোনাঞ্চিত হয়। নানাস্থানে প্রাচীন ভগ্রবাড়ী ও 
দীঘিকা দেখি্বা বোধ হুন্ন থে এখানে অনেক ধনাঢা ও বর্দিঞ ভিন্ন 
ঠতস্থগণ বাস করিতেন, কিন্তু উহাদের অত্যাচারে হিনদু- গৃহস্থগণ 
একে একে, স্থানান্তরিত হইগ়াছে। এমন কি ভাওয়ালেয অনেক 
ইতর প্রর্জাও অত্যাচার সহ করিতে না পারিযা নানাঙ্বামে 
চগিয়। গিয়াছে । দৌলত গাজীর সমরে ভাওয়ালের লোক সংখা 
তি আই ছিল। কাছেই তগ্বারা নবাব সরফারের রাজস্ব শোধ 
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হইত ন1। দৌলতগাঁজীর নিকট বহু টাক! বাকী পড়িম্বা থাকাতে 
ঢাকার নধাব সরকারে তাহার নাষে মোকদমা হদু এবং তাহাতে পরাস্ত 
হইয়া মুর্শিদাবাদ নবাবের নিকট আপীল করেন। এ সময়ে কুশধ্বজ 
রাম নামক একব্যক্ি মুশিদাবাদ নবাব সরকারে উকিল ছিলেন, তাহার 
সাহায্যে দৌলতগাঙ্গী মোকদ্দমায় জদ্বলাভ কবেন। তখন হইতে 
দৌলত গাজর সহিত কুশধ্বজ রায়েব পরম সখ্যতা ও বন্ত্ব 
স্থাপিত হয় । 
বিক্রমপুরের” অন্তর্গত বজ্রযোগিনীর পুশিলাল বড়ই উচ্চ সন্ানাহ 
স্থাস্ত ব্রাহ্মণবংশ । রত্বেস্বর ভট্টাচার্য্য বস্রযোগিনীস্থিত পুশিলান বংশ- 
সম্ভত। বত্বেখবরকি কাবণে স্গানি না গৃহত্যাগ করিয়" 
চলিয়া যান। জ্ঞাতিগণ তাহাকে নিরুদ্দেশ বলিষ। নিন্দেশ 
কবেন। কিন্কু বাস্তবিক তিনি নৈরুন্দ্ট ইয়া বান না, সম্ভবতঃ 
তিনি বি্কা শিক্ষাৰ অন্য দেশত্যাগ কবিগ্ধাছিলেন। বিস্তালাভ 
করিয়াও তিনি ঘটন। চক্রে দেশে ফিরেন নাই । মুর্শিশাবাদেৰ নিকটবর্তী 
গোজ্পনাঘক শ্বরামে এক অধ্যাপকের বাটীতে পাইয়া তিনি পাহঠাভ্যাসে 
প্রবৃত্ত ইন। অধ্যাপক তাহা বিষ্যাবুন্ধি ও স্ুুচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া আপ- 
নার একমাত্র স্থজ্জবী কন্টাব সহিত "তাহার বিবাহ দেন এবং কন, 
জামাতাকে স্বগৃহে স্থান দিয়া লোকান্বে গমন করেন। পণ্ডিত বরেশ্বর 
আর দেশে ফিরিয়া! আসেন না। তাহার পুত্র রামচন্দ্র চক্রবত্তী ও 
পোজ নারাপণ চক্রবর্তী অধ্যাপন! করিয়াই জীবন অভিবাহিত করিয়া 
ছিলেন। নারায়ণ চক্রবর্তীরই পুত্র কুশধ্বজ চক্রবর্তী। কৃশধ্বঙ্গ 
শিক্ষালে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উকিল নিষৃক্ত হন। অগ্রদিনের 
মধ্যে স্বকীর বিজ্ঞাতী ও কার্ধাদকষতার গুণে নবাধ সরকারে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন । নবাব তাহার শুণে যুদ্ধ হইন্বা গীহাকে ংযার 
উপাবি প্রান করেন। মুর্শিদাবাদে উক্চিন কুলব্যজ রায়ের ধম 


কুশধবন্থ বায়ু 


১০০ ংশ পরিচয় 


বিস্তৃত পসার, সেই সময় দৌলতগাজীর ম্বণক্ষে ওকালতী করিয়া! তিনি 
তাহার বন্ধুত্ব লাভ করেন, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই বন্ধুত্ব 
লাভের পর কুশধ্বজ মধো মধ্যে প্রাই ভাওয়ালে বেড়াইতে 
'আসিতেন। 
কুশধ্বজ রায়ের পিতা নারায়ণ চন্দ্র চক্রবপ্তির ভ্রাতা রুদ্র চক্রবন্তি। 
রুদ্রচক্রবর্তীর সন্তানদিগের সহিত কুশধ্বজ রায়ের মনোবাদ উপস্থিত 
হয়। কুশধ্বজ তাহাদের সংসগ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে 
যাইবার স্বল্প করেন। অনন্তর দৌলতগ্াা্ীর আগ্রহে 
€ যত্বে বাধ্য হইয়া বর্ধমান আয়দেবপুরের পশ্চিমপিগবর্ঠি চাদনা গ্রামে 
ক্ষায়গীর স্বরূপ কি্ধিৎ ভূমি প্রাপ্ত হইয়! এ স্থানেই স্বীয় বালস্থান 
নোনীত করিয়া লইলেন এবং সপধিবারে চাদনা1 আমিম়। বাস করিতে 
লাগিলেন । ভাওয়াল আলিয়া ইনি সর্ধঘদাই গাজীদের বাড়ী যাইয়া 
তাহাদের কারা প্রণালী দেখিতেন। কাধ্য কন্মের বিশৃঙ্খলতা দেখিয়! 
তিনি দৌলত গাজীকে সবিশেষ জানান এবং উক্ত গাজীও তাহাকে 
আপনার প্রধান দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন । কাজ কশ্শের নুবিধার 
জন্ত ইনি গাছা গ্রাম নিবাঁপী বর্ধমান জমিদার শ্রীধুত ষহিমচন্ত্র ঘোষের 
পুর্ব পুরুষকে বিলক্ষণ বিজ্ঞ ও কাঁধ্যিদক্ষ জানিয্লা নায়েবী পদ প্রদান 
করিগেন এবং যফংম্বলের সমস্ত ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। 
বায় যহাশয় অকর্মণ্য লোকদিগকে কার্ধা হইতে অপস্থত করিয়া মেই 
সেই স্থানে ধোগা-লোকসমূহ নিখুত করেন। তিনি অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে রাজোর স্থশখ্গলা স্থাপিত করেন। তাহার করুত্বাধীনে আসিয়া 
এমিদারী ভাল চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু গাজী জমিদারের স্বভাব 
চরিহ আর কোনমতেই ভাল হইল না। তাহাদের. অত্যাচার 
উৎপীড়ন পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। কিছুকাল পরে কুশধ্বজ বায় 
সিহলোক ত্যাগ করেন। 


কদর চক্রবর্তী 


ভাওয়ালের রাজবংশ ১৩১ 


কুশধ্বজ রায়ের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ৬বলরাম রায় গাজীবংশেক 
দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন । ৬বলরাম রায় জানকীনাথ রায় নাষে ভাও- 
য়ালে পরিচিত। তিনি পিতার পদে নিযুক্ত হইয়া অতি 
দক্ষতার সহিত কার্ধ্য করিতে লাগিলেন। গাজী ক্ষমি- 
দারদের অত্যাচারের মাত্র! কিন্তু ইহার আমলেও কমিল না। ক্রমে 
ভাওয়ালের রাজলম্ী অত্যাচারী ও অকর্খণা গাজী তৃতম্বামীর আশ্রম 
ত্যাগ করিষা পুশিলালের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন । ভাওয়ালের জমিদারী 
গাজী মুনিবের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ কর্মচারী ৬জানকীনাথ রায়ের নিজন্থ 
হইয়া পড়িল । 
৬জানকীনাথ রায় যারপর নাই কাধ্যক্ষম ও প্রকৃত ক্ষমতাশালী 
ব্ক্তি ছিলেন। তিনি গাজীদ্িগের দেওয়ানীপদ গ্রহণ করিয়া জমি- 
চা দাপীর সর্বস্ব কর্তী হইয়া উঠিলেন। গাজী ভৃম্বামীর 
বা. অত্যাচারে ও চরিত্র দোষে ভাওয়াল ইতিপূর্বেই জনশূন্য 
হইয়। পড়িয়াছিল। বে সকল প্রজ! তখাপি দেশের 
মমতার মুগ্ধ হইয়া শত অত্যাচার সহিয়াও ভিটা ছাড়িয়া যায় নাই, ক্রমে 
তাহাদের পক্ষেও গাঙ্গীর অপত্যবহাব অসম হইয়া উঠিল। প্রজা সমস্ত 
দল বীধিয়া বিস্ররোহী হইঘা উঠিল । *তাহার! খাজন! বন্ধ করিম দিল, 
গাঙ্জী আর রাজকর যোগাইতে পারেন না। নবাব গাজীর প্রতি ষং- 
পরোনান্তি ক্রুদ্ধ হইলেন। পক্ষান্তরে জানকীনাথের কর্মকুশলতা দেখিয়া 
ভাওয়াল পরগণ। জানকী বাম্ের উপর সমর্পণ করিতে সন্কল্প করিলেন । 
কিন্ত জানকীনাথ এইরূপ গুরুভার একাকী আপন স্বন্ধে লইতে সাহস 
পাইলেন না। গাছার বর্তমান জমিদার মহিম বাবুর পূর্ব পুরুষের 
সঙ্গে পরামশ করিয়া তিনি ভাওয়াল পরগণার তার লইতে নমন্মত্ 
হইলেন। অতঃপর জানকীনাথ নিজ নামে 1%* মহিমবাবর পূর্ব 
পুরুষের নামে 1৬/* এবং পানাসোণার পূর্ব পুরুষের নামে ৮** আনা 


শজীর পচন 


১০২ বংশ পরিচয় 


এই হাবে বন্দোবস্ত করিয়া তিনি ভাওয়ালের জামদারা গ্রহণ 
করিলেন। বাদশাহও তাহাদের প্রতি শ্রীত হইয়া ৬জানকীনাথকে 
ও গাছার ঘোষ মহাশঘ়কে “চৌধুরী” উপাধি প্রন্নান করেন । 
জমিদারী দখল করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হইল না। 
গুজারা সকলেই গাজীর উপর অসন্তুষ্ট ছিল, সুতরাং প্রজার আন্ুকুল্য 
পাইয়া জাঁনকী নাথকে ভাওয়ালের অধিপতি হইতে বড বেশী বেগ 
পাইতে হইল নী। ানকীনাথের ব্যবস্থায় ভাওয়াল বান্জা বেশ 
স্থচারুজূপে চলিতে লাগিল । কিছুদিন দক্ষতার সহিত জমিকারী 
পরিচালনার পর জানকীনাখ লোঁকাস্তর গমন করেন। শালীর 
বংশধরগণ এখনও পূর্বোক্ত চৈরা গ্রাঘেব নিকটবর্তী জাঙ্গালিয়া নামক 
স্থানে বান করিতেছেন । 
৬জানকীনাথ রায় মহাশঘের তিন পুত্র। ৬রঘূনাথ বাধ, রাজীব 
লোচন রার ও শ্রীকৃষ্ণ রার। জোট রখুনাথ এ মধাম জীব জমিদাবীর 
নন কার্ধাভার গ্রহণে মসম্মত হওয়ায় কনিষ্ঠ শ্রীরুষ্ণ বায় হিজরি 
১০৮৮ সালে ই জেলহঙ্জ বাদশাহ উদার সনন্দ পাইয়া 


জধিদারীর ভার গ্রহণ করেন। চাননা গ্রামে ব্যাস্ত ভল্লুক প্রতি হি 
কসস্তর উৎপাত নিতান্ত অসহা হইস্া) উঠিলে শীর্ণ সার চাদনা হতে 
“পান্ডা বাড়ী” নামক স্থানে মাপনার বাসস্থান নিক্মাণ করেন । রাজাৰ 
বায় তাহার সঙ্গে আসেন) জোষ্ট ব্খুনাথ বার দেএুরায় অবস্থান 
করেন। রথুনাথ কাধের বংশলোপ হইঘাছে । বাঁজীবলোচন বারের 
বংশধরগণ এখনও বাছবাটার সন্পমিকটে সসন্থমে বাম করিতেছেন 
কু নায় চৌপুরীএ ভিন পু বাখিযা হভাদি করেন? জোট 
জগৎ কায় ও নধ্যগ শ্যাম রাছ অপেক্ষা সর্ব কন্ঠ জয়দেব রাছ 
ছক ওয়, সমধিক বুদ্ধিমান ৪ ঘোগ্য ব্যক্তি ছিলেন জয়া জমিদারী 
চৌধুর।: পরিগালনার আধিকার শ্রীরু্জ রাগ জয়দেবরায়কেই দিয়া 


ভাওয়ালের রাজবংশ ১৬৩ 


'স্বান। অন্ত ছুই পুত্র কেবল মাসিক কিছু কিছু খোরাকীর বাবদ কিছু 
জমি পান। জগৎ রায়ের বংশ নির্ল হইয়াছে । শ্ঠাম রায়ের 
ংশধরগণ এখনও জয়দেবপুরে বাস করিতেছেন । 

৬ জয়দেব রায় চৌধুরী যখন জমিদাবীর ভার গ্রহণ করেন, তখন 
পল! সোনার ৮* আনার 'ংশের অধিকার একজন অকর্শণ্য নির্বোধ 
লোকের হস্তে ছিল। সে শাসন কাধ্যে অক্ষম 
হইয়া! নিজ ছুই থানি অংশের জমিদারী জয়দেব 
রায় চৌধুরীকে লিখিয়া দেয়। জয়দেব রায় এই ভাবে 1/* আনা! 
'অথশের মালিক হওয়া অর্ধকউর প্রভাপান্বিত হইয়া উঠেন । 
প্রজাগণের অছরোধে তিনি নিক বাস গ্রামের নাম --"পীড়াবাড়ী" 
স্থলে “জয়দেবপুর” রাখেন । জয়দেব রায় ৪81৪৫ বৎসর নিজবুদ্ধি 
কৌশন ও ক্ষমতা বলে স্খখখলাব সহিত জমিদাবী শাসন করিয়া 
পরঙ্গোক গমন কবেন। তাহার একট মাত্র পুত্র ছিল। পুত্রের নাম 
« ইন্দ্র নারায়ণ রায় । 

« ইন্দ্র নারায়ণ রায় “চৌধুরী” উপাধি গ্রহণ পৃর্ধক ॥/* আনি 
ক্মদারীর মালিক হন। ভ'ওধালে ॥/০ আনিতে ঘখন ইন্ত্রনারায়ণ 
বায় চৌধুরী মখুলিক, সেই সমষে গাছার ঘোষ 
ংশের যিনি 159 আনির জমিদার ছিলেন 
তাহারও নাথ / ইন্দ্র নারায়ণ গৌধুরী ছিল। নামের এক্যাতা হেতু 
উভয় ইন্দ্র নারায়ণে বিশেষ মখা ও বড়ই সপ্ভাৰ জন্মে! প্রথম হইতেই 
$/০ আনি ও।৩* আনি এজমালী লম্পর্তি ছিল। উভয় ইন্ত্রনারায়ণ 
আপোষে 1/* আনি ও 1৬৭ আনির জমি বণ্টন কিয়া ভূমি পৃথক্‌ 
করিয়া লন। এ বিভাগ এখনও বলবৎ আছে। .এই' সমযঘ আর এক 
ঘটনা ঘাটল। এখন গাজীর অত্যাচার নাই বটে, কিন্তু ভাগয়ালের 
নরনারী ছিংশ্রজন্তর অভ্যাঢারে প্রতিনিয়ত উত্পীড়িত, হইয়া প্রন্ধাকুষ 


এ জয়দেব রয় চৌধুরী 


» টরত্ মারারণ রা 


১০৪ বংশ পরিচয় 


নিশ্মল হইতে লাগিল। অনেকে ভাওয়াল ছাড়িয়া দিগ.দিগস্তরে 
চলিয়া গেল। স্থতরাং ভাওয়াল পূর্বাপেক্ষাও অধিকতত্র জঙ্গলাবৃত 
হইয়া উঠিল।॥/* আনি ও 1৬০ আনির উগ্র ইন্দ্র নারায়ণ ভাওয়ালের 
রাজকর আর চলে না দেখিয়া হিংশ্র জন্ত বিনাশ ও জঙ্গল আবাদের 
জন্ত বিশেষ যত্ব করিতে লাগিলেন । কাক্মমনোবাক্যে যত্বু করিয়। 
তাহার কৃতকার্টা হইতে পারেন নাই । অবস্থা এরূপ শঙ্কট জনক 
হইয়! পড়িয়াছিল যে, জয়দেবপুর গ্রামবাসীর! হিংস্র জন্তর উৎপীড়নে 
রাত্রিতে নিজ বাটাতে অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া ইন্দ্র নারায়ণ 
চৌধুরী মহাশয়ের প্রাচীর বেপ্রিত বাড়ীতে আসিয়া বান করিতে থাকে । 
ইন্দ্র নারায়ণ নিজ বাটার কিছু দূরে একটি ক্ষুদ্র বন্দির নিশ্মাণ করিয় 
উহাতে ইন্ছেশ্বর নামে শিব সংস্থাপন করেন। এখনও এ শিব ও 
মন্দিরের তগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইপা থাকে । স্থান্টী তদবধি শিববাড়ী নাষে 
প্রস্দ্ধ। ইঞ্জনারায়ণ হইতেই এই বংশের নামের সঙ্গে “নারায়ণ” শব্দের 
ষোগ হইপা আমিতেছে। বিজয় নারায়ণ, চন্দ্র নারায়ণ ও কীন্তি 
নারায়ণ রার এই তিন পুত্র রাখিয়া ইন্্র নারাজণ রায় চৌধুরী লোকান্তর 
প্রাপ্ত হন। 

ইজ্জ নারায়ণ রায়ের মৃত সমন্ধে চন্দ্র নারায়ণ ও কীত্ি নারায়ণ রার 
বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই । তথাপি সর্ব জোষ্ঠ বিজয় নারায়ণ রায় তাহাদের 

তির দন সহিত এক যোগেই জমিদারী কার্য পধ্যালোচন! 

কাঁর্ডিনারাণ করিতে প্রবৃত্ত হন। পরগণা আঅরণ্যষয় । 
হিংঅঙ্জন্তর অত্যাচার অসহৃ। আক দ্বারা মদরে খাজনাও ভালরূপ 
চলিয়া উঠে না। বিজয় নারায়ণ 1০ আনির জমিদারের সহিত 
পরাহ্্শ করিয়া ভাওয়ালের উন্নতি কল্পে এক নৃতন উপায় উদ্ভাবন 
করিলেন। বহুমৌজা নিষ্কর দিয় এবং অনেক মৌজা বিনামূল্যে 
তালুকরুপে লিখিয়া দিয়া নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য 


ভাওয়ালেরু রাজবংশ ১৩৫ 


প্রভৃতি বংশের তদ্রলোকদিগকে ভাওয়ালে আনিয়া বাস করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে ভাওয়ালে বহু সংখ্যক তালুকদারের স্থট্টি হইল। 
এই সকল তালুকের আম্ন বর্তমানে প্রায় লক্ষ টাকা । বিজয় নারায়ণ 
রায় ও কীর্তি নারায়ণ রায় জীবিত থাকিতে উদয় নারায়ণ রায় নাছে 
একটি পুত্র রাখিয়া চন্্র নারায়ণ রায় লোকান্তর প্রাপ্ত হন। কিছুদিন 
পরে কনিষ্ঠ কান্তি নারায়ণ রাম ও ভ্রাতুষ্পুত্র উদয় নারযণ রায়কে 
রাখিয়া বিজয় নারায়ণ নিঃসস্তান অবস্থায় মানব লীল1] সংবরণ 
করেন। , 

কাঁত্ডিনারায়ণ ভ্রাতুণ্পুত্র উদয় নারায়ণকে লইয়া এক যোগে জমিদারী 
কাধ্য পর্যালোচনা করিতে থাকেন। অব্লদিনের মধ্যেই উদর নারায়ণ 
রাজনারাম়ণ নামে একটি শিশু পুত্র রাখিয়া কাল- 
গ্রাসে পতিত হন। অতঃপর কীধিনারায়ণ রাক্ষ 
চৌধুরী একাকীই জমিদারীর কাধ্য করিতে থাকেন। তদানীস্তন 
ব্যবস্কান্গুসারে বিজয় নারায়ণের সম্পত্তির অধিকারী তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
কীহিনারায়ণই হইলেন। কীত্ঠিনারায়ণের স্বভাব একটু ভীরু হইলেও 
তিনি বড়ই ধারশ্শিক, উদার, দয়ালু ও ঈশ্বর ভক্ত ছিলেন। কীন্তি- 
নারায়ণ রায় চৌধুরী ৬১ বৎসর লরয়ক্রমকালে নরনারায়ণ রায় নামে 
একপুত্র ও অষ্টম ঘাস গর্ভবতী পত্রী রাখিয়া লোকাস্তরিত হন। তিনি 
যখন তঙ্ছত্যাগ করেন, নরনারায়ণের বন্দ তখন মাত্র ১১ বংসর। 
কীত্িনারায়ণের মৃত্যু হইলে বরম্ক রাজনারায়ণই জমিদারীর কাধ্য 
দেখিতে লাগিলেন। খুক্লতাত নারাম্বণ অল্প বয়স্ক হইলেও কাজ কে 
কিছু কিছু সাহাধ্য করিতেন । নরনারায়ণ রায় অল্প বয়সেই অসাধারণ: 
বুদ্ধিমান, সাহসী ও বলবিক্রমশালী হইয় উঠিয়াছিলেন। 
ননারায়ণের বালো ঈদৃশ প্রতিভা দেখিয়। রাজনারায়ণ 
: স্বাবুর পিতৃম্বস! অন্বিকাদেবী ভাবিলেন, এ বালক এখন যেকপ প্রত্তিতা- 


৬কীত্রিনারায়ণ রাঃ 


৬এলয়লারারণ রাগ 


১৬৬ ংশ পরিচয় 


শালী ও বুদ্ধিমান দেখিতেছি, না জানি এ বড়' হইলে রাঙ্জনারায়ণকে 
কিন্প বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলিবে। অবশেষে কৌশল কবিয়। শত্রুপক্ষ 
নারায়ণ সিকদারের বাটীতে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া নরনারায়ণকে 
বিষ প্রযোগে মারিয়।! ফেলিল। রাজনারারণ ও নরনারায়ণে বিশেষ 
প্রণয় ছিল। রাজনাবায়ণ এই অসহা শোক সহ করিতে পারিলেন 
না। বাহারা এই ব্যাপাবে লিপ্ধ ছিল তাহাদিগকে অশেষ ঘন্্রণা 
প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন উহাতে 'অগ্থিকাদেবী একদিন তাহাকে 
বলিলেন, তুমি ইহাদিগকে আর কষ্ট দিও না। উহাবা দোষা নহে 
আর যদ্দি দোষ করিয়াও থাকে তাহা তোমারই মঙ্গলের অন্য । 
'অদ্বিকাদেবী এই নুশংস ব্যাপারে জড়িত, রাজনারায়ণ তাহ প্রথমে 
বিশ্বাস করিতে পাবেন নাই | এখন আর অবিশ্বাস রহিল ন।। তিনি 
ক্রোধে ও ছুঃখে আত অদ্থিকারেবীর মুখ-দর্শন করিলেন না। তহাকে 
নৌকা! কৰিষা! ভকাশীধান পাঠাইর়া দিলেন: এই দটনাব পর 
বাজনারারণ রাখ কিঞ্চিঘকাল জমিদারা ভোগ কবিয। লোকান্তরিত 
হন। রাজ নাবারণের ঘড়ে ভাওম়ালের ধহুগংখাক হিংআ্ জন্ত নিহত 
হইয়াছিল । | 

রাজনারারণ খন মুতা-কবলে পাতি হন, তখন পিতৃব্য লোক 
নারারণ নাবালক তিন লোক নাবাযণের বিবাত নথন্ধ স্থির করিয়া 
ছিলেন। কিস্ক বিবাহ সম্পন্জ করিয়া যাইতে 
পারিলেন ন।, ব্বাজনারাযঘ়ণ নিঃসন্তান । স্থতরাং 
ক্গোক নারায়ণ রায় চৌধুরীই জমিদাবীৰ মাগ্লিক হইলেন। রার্জ- 
নাবায়ণের শাসন কালেব শেবভাগে বঙ্গদেশ সবনের অধিকার হইতে 
 চ্যুত হইয়া ইংরেজ রাজের ব্মধীন হয় । লোকনারামণ অপ্রাপ বয় 
বলিয়। ভাওয়ালের বিপুল জমদারী উক্তরাপ্রিকারা শৃত্রে তাহার 
হইল। বালক হইলেও জোক নারায়ণ বুদ্ধিমীন্‌ ও তীস্ষদশী ছিসেন। 


“জাকনারাণ রাঃ 


ভাওয়ালের রাজবংশ ১০৭ 


সুতরাং. জমিদারী কার্ধ্যে বিদ্ধ ঘটিল না। তিনি অতি পরিপাটারূপে 
কার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । এই সময়ে ১৯১৪ সালে ভীষণ ছুভিক্ষ 
উপস্থিত হয়। এই ছুর্ভিক্ষের সময় কাষাখ্যা ও কুচবিহার হইতে 
বছুসংখ্যক অসভ্য কোচ ও বংশী জাতীয় লোক ছুর্ভিক্ষে প্রাণ-রক্ষার্থ 
আসিয়া উপস্থিত হয়। লোক নারায়ণ রান্ম চৌধুরী গাছার জমিদার 
কষ্কানন্দ রায় চৌধুরীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই আশ্ররাখী অসভ্য 
দিগকে 1/* ও 1০ আনিতে কতক নিষর ভূমি দিয়া তাহাদিগকে 
স্থাপন করিলেন। এই উপায়ে ভাওয়ালের লোক সংখ্যা কিছু বাড়ে। 
বন্দুকাি অস্ত্র ব্যবহারে পারদশী অসভ্যদ্দিগের কৌশলে ভাওয়ালে 
হিংস্র জন্তর ভয় অনেকট নিবারিত হয়। “এই ছুর্তিক্ষের সময় ঝাঝর 
গ্রামে 1/* আনি প্রঙ্গা সীভারাম বাহা নামে একজন বড় কৃষাণ 
ছিল এবং তাহার ঘরে প্রচুর ধান্য মজুত ছিল। সীতারাম উচিত 
মূলো নিজের গোলার ধান দিয়া দুতিক্ষ-ক্িষ্ট বহুসংখাক প্রজার প্রা 
রক্ষা করেন। উদার হৃদয় লোক নারায়ণ রায় চৌধুরী সীতারামের 
এই স্যবহ্ধারে এতদূর সন্তষ্ঠ হইলেন যে, সীতাবরামকে এক নায়েবী 
কাধ্যে নিয়োগ করিয়। তীহার বাসগ্রাম ঝাঝর তাহাকে তালুক করিয়া 
দিলেন । 

১১৯৮ সনে 'লোৌক নারায়ণ বার চৌধুরী ও কৃষ্ণ শ্তাম কিশোর 
চৌধুরীর নামে -২৫১৬০২ টাকা সিক্কাতে ভাওযাল সম্বন্ধে দশশালা 
বন্দোবস্ত হয় এধং তৎপর ১২০১ সালে ॥/০ আনি ন৯নং মহল 
১১৭৭৪ টাকা নিক্কাতে লোক নারায়ণ রায় চৌধুকীর নাঘে এবং 1৩০ 
আনি ১০ নং মহাল ১৩৩৩৮৬ টাকা সিক্কাতে কৃষ্ণশ্তাম কিশোর রায় 
চৌধুরী নামে পুথক ভালুক হইয়া পড়ে । 

লোক নারায়ণের সময়ে ভাওয়ালে মল্রঙ্গির ধুম হয়। মলঙ্গির এক 
শ্রেণীর দহ্থা। ইহীর! জাতিতে মুসলমান । ইহাদের, প্রকাস্ঠ ব্যবসায় 


১০৮ ংশ পরিচয় 


ফকিরের সাজে ভিক্ষা করা। কিন্তু লোকের দর্ধস্থ লুনই ছিল 
ইহাদের প্রকৃত ব্যবনায়। শীতকালে উহারা আসিম্বা ২৩ মাস পর্যন্ত 
বর্গির মত ভাওয়ালকে উংপীড়িত করিজ্বা চলিয়া বাইত । ছুই তিন 
বার এইরূপ হওয়ায়। পরে রাজপুরুষগণ কতৃক এই দৌরাত্ম্য নিবারিত 
হইয়া যায়। বলা আবশ্তাক যে এ সময এ দেশে ইংরেজের শাসন 
স্ষোটোনোনুখী। লোক নারায়ণ রার চৌধুরী মহাশপ্জের ৯ নং জমিদার 
ভূক্ত ““বান্দাখোলা”” নামক স্থান চগ্ডালের জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্বোহী 
হইয়ািল। লৌক নারায়ণ তাহাদিগকে নিজের বাহুবল ও বুদ্ধি 
সামর্ধোের দ্বারা অচিরে বশীভূত কবেন। পার্বতী কাশীমপুরের 
জমিদারের সহিত নৈত্রী স্থাপিত হয়। 

লোক নারায়ণের পত্বীর নাম ৬ সিদ্ধেশ্বরী দেবী। দিদ্ধেশ্বরী 
চৌধুরাণী ভাওযাল ইতিহাসের এক অতি বড় প্রসিদ্ধ! রমণী | তাহার 
কথা যথাসময়ে কথিত হইবে । ১২০১ সালের ভাদ্র মাসে দিদ্ধেশ্বরী 
চৌধুরাণীর গর্ভে খার্টিক শ্রেঠ গোলক নারায়ণ রায় জন্মগ্রহণ 
করেন । গোলকনারায়ণ যখন তিন মাসের শিক্চ 
তখন গোলকনারায়ণকে রাখিয়া লোকনারাদ্বণ 
ইহলোক হইতে চিরতরে প্রস্থানণকবে | 

স্বামী স্বর্গগত, পুত্র শিশু। নি্ধেশ্বরী বেবী চক্ষে অন্ধকার দেখিললেন 
কে বা জনিনারা রক্ষ। করিবে? কিরূপেই বা ক্রোড়স্থ শিশু মানুষ 
হইবে? পতিনোকের সঙ্গে এই সকল দুরূহ ভাবনা তাহাকে অধীব 
করিয়া তৃপিপ। কোর্ট অবওয়াড স্‌ হইতে নারায়ণ দাস বাবু নামে 
এক ব্যক্কি জমিদারীর তত্বাবধায়ক নিযুরু হন। 

ফোন সম্পত্তির মালিকও অভিভাবক নাবালক ও স্ীলোক হইলে 
প্রাধ বয় সপ গ্রকৃতি দুষ্ট লোকের। অগ্ধকার গর্ত হইতে মাথা তুলিদা 
বন্ধুও হিতৈষীর যৃষ্ঠিতে কুমস্্ণীর বিষ ঢালিতে আরভ করে। এ ক্ষেত্রেও 


৬গোলকপারাহণ সা 


ভাঁওয়ালের রাজবংশ ১৩৯ 


তাহাই হইল। রাজনারায়ণ রায় চৌধুরীর সন্তানহীনা বিধবা স্ত্রী 
ভারিণী দেব্য। তখন জীবিতা ছিলেন, লোকেরা তাহাকে পোষ্য 
গ্রহণে মন্ত্রণ। দিয়া তাহা কর্তৃক ॥/* আনি হইতে ।% আনি পৃথক 
করাইয়া তাহার নিজ দখলে লইয়া যায়। উহার! প্রায় সমগ্র ॥/ 
আনীর প্রজাগুলিকে হস্তগত করিয়া সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণীর গ্রাসাদচ্ছাদন 
পধাস্ত বন্ধ করায় তাহাকে উপবাসিনী করিয়া তুলেন। চৌধুরাণী 
শিশু লইয়। মহ! বিপদ সমুদ্রে পতিত হইলেন । কতিপয় জ্ঞাতি 
কর্মচারীর সাহারা তিনি কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে 
লাগিলেন । পরিশেষে ভগবানের দয়ায় সিদ্ধেশ্বরী অপার সমুদ্রে 
কুল পাইলেন। আদালতে নাবালক গোলক নারায়ণ রায়ের উচ্ছী রাম 
শঙ্কর রায়ের নামীয় ও ছায়েত নামা উপস্থিত করিয়া উহা প্রমাণিত 
হইলে বিত্ত ক্লোক হইতে ডিনার করিল। উচ্ছী কর্ত! হইলেন। 
সিদ্ধেশ্বরী দেবীরও অন্নবস্ত্রের কষ্ট দূর হইল 


তারিণীদেব্য। পোষ্য লইয়া পৃবাইটলে বান করিতেছিলেন। পোস্য 
বয়স্থ হইলে তারিশী দেবীর সহিত তীহার ঘোরতম মনোবাদ উপস্থিত 

»ইল। পোস্ত মাতীকে পৃবাঈল হ হইতে তাড়াইয়। দিলেন। ভারিণী 
দেব্যা যে সিদ্ধেশ্বরীকে পথের ভিখারিণী বানাইবার যোগাড় করিতে 
ছিলেন, এখন আবার তীহারই শরনাপ্ন্ন হইলেন। পোস্ত নামঞ্জুর 
হইয়া যায়, স্থতরাং উক্ত ৬০ আনি পুনরায় গোলক নারায়ণ রায় 
চৌধুরীই প্রাপ্ত হন। 


গোলকনারা্ণের এই সময়ে একটু বয়ন হইয়াছে এবং তাহার 
প্রথম পরিণন়্ হইয়া গিয়াছে। দিদ্ধেশ্ববী চৌধুরাণশী তেত্বস্থিনী, ' 
বুদ্ধিমতী 'ও জমিদারী শাসন সংরক্ষণে প্রকৃতই ক্ষমতাশালিনী ছিলেন। 
যেখানে শক্তি সেইখানেই সম্পদ। দিগ্ধেস্বরী পুজ নাবালক থাকা 


১১০ বংশ পরিচয় 


কালে উহার সাহাধ্যে এমনভাবে জমিদারীর শাসনকার্ধ্য চালাইডে 
লাগিলেন, যে ভীষণ ঝটিকাবন্তে ভাওয়াল বিতাড়িত হইয়াও অক্ষুন্ন 
রহিল। গোলক নারায়ণ বঙ়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও মাতার হাত হইছে 
জমিদারীর কাধ্য ভার গ্রহণ করিলেন না। 


গোলক নারায়ণ রান্র তেজস্িনী মায়ের ছায়ায় নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্ধেগ 
থাকিরা অন্থরূপে বিকাশ গ্রাপ্ত লইলেন। গোলক নারায়ণ ধার্িক, 
সতাবাদী, ভিতেন্ছির, উদার চরিত্র, দয়ালু, উদ্দাসীন 

বলির র জন প্রকৃতির লোক হইয়! উঠিলেন । ১২২৫ সালে 
২৫শে শ্রাবণ গোলক নারায়ণ রাদ্ধ চৌধুরীর প্রথম পরিশীতা পত্র; 
লক্ষী প্রিয়া দেবীচৌধুরাণীর গরতে কালী নারায়ণ চৌধুরী জন্জগ্রহণ 


করেশ। 


ভাওযালে আবার একটা অন্তি ভযক্কর ঝটিকার স্ন্্পাত হয়। 
ভাওয়াল 1৮, আনির জমিদার একালীকিশোর রায় চৌধুরী খণ দাদে 
জঞ্জরিত হইয়। ঢাকার প্রপিদ্ক নালকর জমিদার ওয়াইক্ষ সাহেবের 
নিকট মিদারীর কতক অংশ বিক্রন্ধ করেন। শাহেব কৌশল ক্রমে 
1 আনির অন্তান্ত জনিদারদিগের নিকট হইতেও 1৮, আনির কিছু 
কিছু অংশ খরিদ করিয়া ভাওয়ালে প্রবিই্ট হন। ওয়াইজের ত্রাসে 
এখন ঢাকা কম্পিত, হিল । ওয়াইন্গকে ভাওয়ালে প্রবিষ্ট দেখিয়া 
বুদ্ধিমতী লিদ্ধেস্বরী চিন্তিত হইলেন। ওয়াইন সিদ্ধেশ্বরী চৌধুযাপীর 
জমিবারী দখল করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে বিবাদের হুত্রপাত 
করিলেন । ওয়াইজ দাহেব মনাফ। নামক স্থানে সদর কাছারী এবং 
জন্বদেবপুরের পশ্চিমাংশে ভাবারিযা নামক স্থানে অস্ত এক কাছারা 
বপাইয়। ।/* আনির জমি বঙ্গপূর্বক দখগ ও প্রঙ্জা হন্গত করিবার 
নিমিত্ত গ্রজার উপর অপরিসীম অত্যাচার ও উতৎপীড়ন আরগত করিলেন! 


ভাওয়ালের রাজবংশ ১১১ 


এই সময়ে কালীনারারণ রায় চৌধুরী ২« বৎসরের যুবক ।. নিতান্ত তরুণ 
বয়স্ক হইলেও তিনি পৃজনীয়! পিতামহী সিদ্ধেশ্বরী 
চৌধুরাণী মহাশয়ার উপযুক্ত পোস্ররূপে বিকাশ 
প্রাপ্ত হইতেছিলেন। জমিদারা কার্দোে এই বয়সেই তাহার বিলক্ষণ 
জ্ঞান জন্নিয়াহছিল। তিনি যেমন দাহসাঁ তেষনি কৌশলী ও তীক্ষবৃদ্ধি 
হইয়া] উঠিলেন। সিদ্ধেশ্বরী সুযোগ্য পৌত্র হইভে ওয়াইক্ত সাহেবের 
স্তাস্ব ভয়ঙ্কর প্রবল রিপুর আক্রমনে বিশেষ সাহাব্য প্রাপ্ত হইলেন । 

১২৪৫সালে বিবাদ চরষে বাইয়া উঠিল | সিদ্ধেশ্বরী ,চৌধুরাণী প্রজার 
কানন ও সাহেবের লোকের অত্যাচার আর সহা করিতে পারিলেন না। 
শেষে মরিয়া হইয়। তিনি পৌত্র কালীনারায়ণকে লইয়! ওয়াইজ 
সাহেবের অত্যাচার দমনে প্রবৃত্ব হইলেন। কোচবংশী ও অন্বিধ 
বহু লাঠিয়াল সংগৃহীত হইল । ভগীরথ পাটক নামে ঢাকার এক প্রসিদ্ধ 
বলবান ভন্গীর চৌধুরাণী পক্ষের দলপতি হইল। ওয়াইজ সাহেবের 
দলপতি পার্থ সার্দীার। এখনও ভাওয়ালের লোক ভগীরথ ও পাঞ্জুর 
নাম শুনিলে ভয়ে কাপিয়া উদে। শান্তিপ্রিয় ও বাশ্মিক গোলকনারাক্ষণ 
রায় চৌধুরী এই সকল অয়োজন দেখিয়া তীর্থ পর্যটন উদ্দেশ্টে মূর্শি 
দাবাদ অঞ্চলে চলিয়া যান। তীর্ঘঘাত্রায় তাহার বড় আনন্দ ছিল। 
তিনি সংসারে স্বভাবতঃ উদাসীন ছিলেন! অনেক সময় সম্গাসী হইয়া 
চলিয়া ধাইবার উদ্মোগ করিতেন । কিন্তু মায়ের কৌশলে পারিতেন না। 
দিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী ও কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী সপরিবারে জয়দেবপুর 
ত্যাগ করিয়া ঢাকার বালা বাটাতে গিয়া! থাকেন। কাধান্গার কর্মচারীর 
উপর থাকে। 

১২৪৫ পালের ২৬শে অগ্রহায়ণ অতি প্রত্যুষে ওয়াইজ সাহেবের দল 
পা্ছু সরদার.নামক নাকের অধীনে জয়দেবপুর লু$ন ও মাধবের মন্দির 
ভর বীরিবাস উদ্ছেস্তে তার়ারিয়] কারি হইতে অয়দৈবগুর অভিমূখে 


৬কাীনারারণ রায় চৌধুরী 


১১২ হুশ পরিচয় 


যাত্রা করে। - ইহা শুনিয়া ভগীরথ পাঠকের দল ভারারিয়! 
অভিমুখে ধাবিত হয়। তারারিয়! কাছারীর কিঞিৎ পূর্বের শিখারধান 
আম্ধী নামক পুক্ষরিণীর উত্তরে মাঠের মধ্যে উত্তয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ 
হয়। পাঞ্জুর দল পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। এয়াইজ সাহেব পরাভূত 
হন। 

মিদ্ধেশ্বরী চৌধুরী কতকাল জীবিত ছিলেন, ওয়াইজ সাহেবের 
সহিত বিবাদ বিসংবাদ ততকালই চলিয়াছিল। একন্ক এরূপ প্রবল 
বিবাদ আর হয় নাই। ওয়াইজ সাহেব৪ বিবাদে মেটের উপর তেমন 
স্থবিধা করিতে পারেন নাই। 

এইব্প ঝটিকার পর ঝটিকাম্ম নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেজিত হইয়াও সিদ্ধেশ্ব- 
বীর বুদ্ধি কৌশলে ॥/০ আনি সম্পূর্ণ অন্ষুপ্ন ছিল। অবশেষে ১২৫২ 
সালের বৈশাখ মাদে এই ভাগ্যবতী তেজন্িনী ॥/* আনির জমিদারী 
নস্্, গৃহে গ্রভৃত লঞ্চিত ধন ও পুত্র গোলকনারায়ণ রায় চৌধুরী ও 
পৌন্র কালীনারায়ণ বায় চৌধুবীকে সুস্থ করিয়া! জয়দেবপুরে মানবনীলা 

বরণ করেন। 

যাতৃবিয়োগের পর গোলকনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় পুন্র কালী- 
নারায়ণ রায় চৌধুরীর প্রতি অমিদারার কাষ্যভার সমর্পণ করিয়া 
জপতপাঁদি করিয়া জীধন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। 
কিন্তু কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় কিছুতেই পিতৃদেবকে উল্লজ্ঘন 
করিয়| জমিদারীর ভার লইতে সম্মত হইলেন ন1। অগতা। অনিচ্ছায় 
গোলক নাবায়ণ রারকেই জমিদারী*কার্যে লিপ্ত হইতে হইল । মাতার 
দীবিতকালে তিনি জমিদারীর কোন খবর লইতেন না। কিছুদিন 
কার্য করিবার পর জমীদারীর ব্যাপার তাহার নিকট তুর্কাহ ভার 
রণিয়। বোধ হইতে লাগিল / তিনি কোন কর্মচারীর সহিত কোন- 
“জপ পরামশ না কগিয়া একদা একাকী ওয়াইজ সাহেষের খার্টাতে 


ভাওয়ালের সাজবংশ ১১৩ 


উপস্থি হইয়া সন্ধির প্রস্তাব কবেন। সাহেব তাহাকে. সত্যবাদী ও 
ধার্থিক বলিয়া অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা! করিতেন। ক্তরাং সন্ধির 
প্রস্তাবে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। পর দিনেই লেখা পড়া 
হইয়া যায়। অতঃপর ১২৫২ সালে কালী নারায়ণ রায় চৌধুরীর নামে 
জমিদারী লিখিয়। দিয়া তিনি পুনরায় অপ তপে নিযুক্ত হইলেন। 

১২৫৬ সন পধ্যস্ত ওয়াইজ সাহেবের সছিত আর কোন ব্বাদ 
'বসন্বাদ হয় নাই । ভাওয়ালের লোক পরম শান্তিতে বাস করে। 
অতঃপর ওয়াইজ, সাহেবের সহিত ভয়ঙ্কর বিবাদ উপস্থিত হয়। 
গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী বড়ই উদ্বিপ্ন ও চিন্তাকুপ হইয়া পুনরায় 
ওয়াইজ সাহেবের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি অসীম সাহসের 
সহিত প্রস্তাব করেন, “সাহেব, বালক কালী নারামমণের সহিত তোমার 
বিবাদ করা পোষায় না। অথচ ভূমি ও আমি ভাওয়ালে থাকিতে 
শান্তি নাই। অতএব হয় আমার ইচ্ছান্গুরূপ মূল্য দিয়া আমার 8/০ 
মানি খরিদ করিয়া লও অথব! 1৬০ আনির যে সকল ভূমি তুমি 
বরি্ধ করিয়াছ ব! দখল করিয়া লইমাছ সাধ্য হইলে তোমার 
ইচ্ছান্থুরূপ মুল্য দিয়া আমিই তাহ] ক্রম করিয়া লই ।৮ সাহেব তাহা 
শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “তুমি বিক্রয় করিবে কেন? যদি আমার 
খরিদা হিশ্যার প্রতি আমাকে লক্ষ টাক! মূল্য দেও, তবে আমিই 
ক্রয় করিব।” গোলক নারায়ণ তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়! 
আসেন। ইহা শুনিয়া তীহার কশ্মচারিগণ বিস্মিত হন। কালী 
নারায়ণ ও তাহ! শুনিয়া ইতন্ততঃ করিতে থাকেন। গোলক নারায়ণ 
রায় চৌধুরী কাহারও নিষেধ শুনিলেন না । অবশেষে ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার 
টাকা মূল্যে ওয়াই সাহেবের 1/* আনি সম্পত্তি খরিদ করা হয়। 
অতংপর ভাওয়ালে স্থায়ীরূপে শাস্তি প্রতিঠিত হইল বর্টে, কিন্তু গোলক 
নারায়ণ রায় মহাশয় এই কাধ্যে খণগ্রন্ত হইলেন। ২ 

[এ 
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১২৫৮ সালে জমিদারী খরিদ হইল । কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের বুদ্ধি ও কার্যের স্ুবন্দোবন্তে ১২৬৩ সালের মধ্যেই 
সমস্ত খণ শোধ হৃইয়। গেল | এইরূপে জমিদারী নিরাপদ ও বক্ধিত 
করিয়া এবং খণদায় হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়া ১২৬৩ সালের ১৩৯ 
পৌষ গোলক নারায়ণ দ্বর্গরোহণ করেন। গোলক নারায়ণ 
চৌধুরী মহাশয় নিজ বাট়ীর পশ্চিম দিকের জজাশক্ সেঁচাইয়া আত 
,বৃহদাঝার এক দীর্ঘিকা খনন করেন। ঠাকুর মায়ের বিগ্রহ পূর্বে 
খড়ের ঘরে ছিল, তিনি সেই ঘর পা মন্দিরে পরিণত করেন। নিজ 
বাটীর খড়ের ঘবগুলি পাকা দু'মহল্পা অট্রালিকায় পরিণত করেন। ঢাকাব 
মাদারজাণ্ডার গলিতে কিঞ্চিৎ ভূমি খরিদ করিয়া! বড় একট! বাটী নির্াণ 
করা হয় । জয়দেবপুরে বাটীর নিকট বিস্তীর্ণ বাজার বসাইয়া আহাষ্য 
দ্রব্যাির অভাব দূর করেন। তিনি বাটার পশ্চিম দিকে মঠ নিশ্মাণ 
পূর্বক উহাতে তারামুত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। ধে জয়দেবপুর এক্ষণে 
ঢাক! হইতে ২২ মাইল দূরে অতুলশোভা ও সম্পদের পসার 
খুলিয়া ঢাকা! নগরীর এশ্বধ্য সম্পদকেও প্রতিহিংসা করিতেছে 
সেই জয়দেবপুরের প্রতিষ্টা স্বীয় €গালক নারায়ণেরই অতুল 
কীন্তির ফল। ূ 

সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণীর শান ও ঢাকার প্রবল প্রতাপ ওয়াইজ 
সাহেবের সহিত ভরঙ্কর যুদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ প্রসঙ্গে বিংশতি বৎসরেব 
যুব। কালী নারায়ণ রায় চৌধুরীর সাহস, বুদ্ধি ও 
কাধ্যদক্ষতার িঞিৎ পরিচয় পূর্বেই পাওয়! 
গিয়াছে । গোলক নারায়ণ জীবিত থাকিতেই 
ভাওয়ানের ।/০ আনির জমিদারী ঘটিত কর্তৃত্ব কালী নারায়ণ রায় 
চৌধুৰী মহাশয়ের হাতেই গড়াইয়া পড়ে। পিতৃদেবের স্বর্গারোহনের 
পরে তিনিই ভাওয়াল ।/ আনির সর্বময় বর্ত। হম। 


, কাঁলীনারায়ণ রায় 
চৌধুরী । 


ভাওমংজের পাজবংশ ১১৫ 


গোধক নাবায়ণ রাম্ধ চৌধুরী মহাশয়ের ছুই পরিণয্ব। প্রথম 
পরিণীতা পত্বী লক্ষ্মী প্রিয়া বেবী চৌধুরাণীর গর্ভে প্রথমত: একটা 
কন্তা সস্তানের জন্ম হয়। তৎপর কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী . মহাশয় 
জন্মগ্রহণ করেন। কন্যা আনন্দময়ী দ্বেবী যখন মাজে » বকরের, 
বালিক। এবং কালীনারায়প রাদ্দ চৌধুরী মাত্র চারি বৎসরের শিশু/ 
তখন লক্ষ্ীশ্রিয়! দেবী চৌধুরাণীর মৃত্যু হয়। 


কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় শৈশবে একটী সোণার পুতুলের 
মত স্থন্দর ছ্িলেন। গোলক নারারণ প্রভূত সম্পত্তির মালিক। 
তাহার একটা মান্র পুত্র শৈশবে মার্তৃুহীন। মাত। সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী 
নেহে আবরিয়া লইম্না শিশুকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । 
পিতামহীর আদরে ও ন্বেহে থাকিয়া কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী 
মহাশয্নের লেখা পড়া তত মনোযোগ ছিল না। তিনি তত্বানীস্তন 
চলিত সামান্যবূপ বাঙ্কাল।৷ লেখ। .পড়। শিখিলেন। সেই নামান 
লেখাপড়। শিখিয়াই তাহার কতকগুলি পুরুষোচিত গুণগ্রামের বিকাশ 
হইতে লাগিল । তিনি অস্থারোহণে অল্প বয়স হইতেই ভারি নিপুণ 
হইয়! উঠিলেন। 


কালী নারায়ধজ রায় চৌধুরী যখন ম্মত্র ৯ বংসরের শিশু তখন, 
গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় গোপনে কামাথ্য। চলিয়! যান। 
জমিদারী তখন শত্রস্ধুল। কালীনারায়ণ শৈশবে মাতৃহীন! 
এখন পিতৃদেবও নিক্ষদ্দেশ। কালীনারায়ণের এখন মাতাপিতা, 
নহাদ্ব ও শক্তি সমন্তই--পিতামহী সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী। 


কালীনারায়ধ 'বান্ধ চৌধুত্রী যেমন একটু একটু করিয়! বন্ধসে 
বাড়িতে'লাগিলেন, ততই তাহার শরীরে সৌন্দর্য), হৃদগ্নে সাহস ও মনে 
তীক্ বুদ্ধির ঘিকাঁশ হইতে লাগিল। পূর্বেই তা হইয়াছে ভিনি 


১১৬ বংশ পরিচয় 


অশ্বারোহণে বড়ই কুনিপুণ ও পারদর্শী ছিলেন। দাঝে মাঝে অষ্থা- 
রোহণে একাকী টাকায় যাতায়াত করিতেন। 

শুভক্ষণে তিনি ঢাকার তদানীষ্কন ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়াপ্টার সাহেবের 
কৃঠিতে যাইয়। াহার সহিত সাক্ষাত করেন। সাহেব কালীনারায়ণের 
দিবা কান্তি, তীক্ষ বৃদ্ধি ও মধুর বাক্যবিন্যাস পটুত্তা দর্শনে প্রীত 
হইলেন। তিনি শৈখবে মাতৃহীন। তাহার পিতৃদেব নিরুদ্দেশ । 
এই সকল গুখজনক কাহিনী শুনিয়া সাহেবের মনে দয়ার উদ্রেক 
হইল। ক্রমে তিনি তাহাকে ন্েহ করিতে আরভ্ভ করিলেন। তায় 
পত্বীও মাতৃহীন বালক কাঁলীনারাধণকে আদর করিতেন । ওয়াণ্টার 
দাঙ্েবের একটি পুর কালীনারায়ণ রায় চৌধুরীর সমবয়স্ক ছিল। 
ঠাহার সহিত কাঁলীনাবায়ণেব সৌহারদদা জন্সিল--উভয়ে একত্রে বেড়াঈ- 
“তন ও একত্রে খেলাইতেন। একদঙ্গে অশ্বারোহণে ক্রোশের উপর 
ক্রোশ পারভ্রমণ করিতেন। 

ওয়াণ্টার সাহেব বালক কালীনারায়ণের অভিভাবক স্থানীয় হইয়া 
'তদানীস্তন প্রচলিত পাবশ্য ভাষা যাহাতে তিনি শিখিতে পাবেন 
"সই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া! দিলেন এবং যাহাতে নিরুদ্ধি্ট গোলক 
নারায়ণের অন্ুমন্ধান হইতে পাবে তাহাবও যথাযোগ্য বাবস্থা! করিলেন । 
হার উভয়্বিধ চেষ্টাই 'ফলবতী হইল। কালানারায়ণ পারশা 
'াষায় বিশেষ বাত্পত্তি লাভ করিলেন । কামাখ্যায় গোলক নারায়ণ 
রায় চৌধুরীরও সন্ধান পাওয়া গেল। দিদ্ধেস্ববী চৌধুরাণী বহু হতে 
গোলক নারায়ণকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। 

কালীনারায়ণ অস্বারোহণে যেমন রুতীত্ব লাভ করিলেন, বন্দুক 
চালনাতেও তেমনি পিদ্ধহত্ত হইয়া উঠিগেন। শিকারে ভাহার উৎসাহ 
« নাম অপরিসীম, সন্ধান অবার্থ। এই ছুই €পাঁরুষ গুণে ও 
ম্যাজিষ্্রেট. সাহেবের মহুগ্রছে সাহেব মহলে তাহার পরিছয় ও আদর 


ভাওয়ালের রাজবংশ ১১৭ 


হইতে লাগিল। তিনি সাহেবদের, লইয়। শিকারে যাইয়! ভয়ঙ্কর হিংস্র 
দন্ধর সম্মুখীন হইতেন।, তাহার মিষ্টালাপ, চতুরত। ও বুদ্ধিমত্তা! দেখিয়! 
সাহেবের তাহার উপর বড়ই সন্ত হইতেন | 

কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী যখন মাত্র ১৪1১৫ বদরের বালক, 
তখন অর্থাৎ ১২৩৯ সনে তীহার প্রথম পরিণয় হয়। কোন সন্তান 
অন্মিবার পূর্বেই তাহার প্রথমা পদ্ধীর মৃত্যু হয়। ১৯ বৎসর বয়সে 
অর্থাৎ ১২৪৩ সনে তিনি দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করেন। ১২৫১ সালে 
তাহার একটি কন্ত| জন্মে, কিন্তু এই কন্যা একমাস মাত্র জীবিত ছিল। 
ইহার পর ৫1৭ বৎসরের মধ্যে তাহার আর কোন সন্তান জন্মে নাই 
গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় গৃহে গ্রত্যাবৃত্ত হইবার পর তিনি 
পুনরায় এক বিবাহ করেন। সেই পত্বীর গর্ভেও একটি কন্যা জন্বে। 
তাহার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। ম্বর্ণমম়ী ও গোলক নারাহণের অনু" 
বোধে কালীনারায়প তৃতীম্মবার দ্বার পররিগ্রহ করেন। 

গোলক নারায়প রায়, পুত্র কালীনারায়ণ ও কন্যা স্র্ণমনী 
দেবীকে রাখিধ! লোকাস্তর গমন করেন। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের তৃতীয় পত্বীর গর্ভে প্রথম একটি কনা। জন্মে । সেই কন্যাব 
নাম কপাময়ী দেরী । অনস্তর ১২৬৯ সনের আশ্বিন মাসে তীহার 
একটি পৃত্র সন্তান হয়, পেই পুত্রের নাম রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী । 
কালীনারারণ রায় চৌধুরী কিরূপ বুদ্ধিমান, সাহসী, চতুর এবং কার্য 
কুশল ছিলেন, পিতা গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় জীবিত 
থাকিতেই 'ধিশেষত্তঃ ওয়াইজ সাহেবের সহিত বিবাদে তাহ! ম্পই 
পরিক্ষুট হইয়াছে।, এক্ষণে কালীনারায়ণ রায় চৌধুরীর কর্তৃত্ব 
ভাওয়ালের প্রতি কমলার শুভ দৃ্টিপাত হইল। ওয়াইজ লাহেবের 
সহিত বিবাদ মিটিম্বা গেলে কালীনারারণ সমগ্র 8০ আনি ও এজমালি- 
রূপে. 1/* আমির কতক আনা. অংশের মালিক ইইলেন॥। তিনি 


১১৮ বংশ পরিচয় 


জমিদারী কার্ধ্য' কুশলতায় যেমন পরিপক্ক তেমনই কৌশলী ছিলেন। 
তাহার যত্বে ও চেষ্টার নিজ জমিদারীর নিকটস্থ জমি ও অন্যান্য 
পরগণার অংশ খরিদ হইতে লাগিল। পার্ববর্তী জযিদারি প্রভৃতির 
সহিত ভূমি গঠিত বহমোকদ্দমায় তিনি জয়লাভ করিলেন। এইক্ুপে 
উহার সম্পত্বির আয়তন ও আয় বৃদ্ধি এবং অধিকার ক্রমেই বিস্তৃত 
হইতে লাগিল । নিজ বাড়িটি সমগ্ব চক মেলান ও পাক। করিয়। 
প্রস্তুত করা হইল। কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের শিষ্টাচার 
সধ্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া ইংরেজ ভঙ্গুলোকগণ তাহার সহিত দেখা 
সাঙ্গীৎ, শিকার ও টৈষয়িক প্রয়োজনে সর্বদা তাহার গৃহে গমনাগমন 
করিতেন। অতএব তিনি সাহেবছিগের অবস্থানার্থ একটি হ্ুনজ্দিত 
রঙ্গমহাল প্রস্ততি করাইয়া নিজ গৃহের শোভা! ও সৌন্দর্য আরও 
খবদ্ধিত করিলেন। অতিথি সৎকারার্থ দীর্ঘ স্থানব্যাপী একটি 
একতাল বাটীর শ্রেণী নির্শিত হইল। জয়দেব্খুরের জল 
পরিষ্কার হইল । বাঘ, ভল্লক প্রভৃতি হিংশ্র জন্তগণ কতক বন্দুকের 
মুখে প্রাণ বিসঙ্জ'ন করিল, কতক জঙ্গলের আশ্রত্ব হারাইয়া দিগন্তরে 
চলিয়া গেল। বনাবৃত জগ্গদেবপুর প্রাসাদ পংক্কি, নব নিশ্িত প্রশস্ত 
বাজপথ, সুদৃশ্য নানাদ্রব্য সহিত সুন্দর বাজর এবং বঞ্ধিত লোক 
সংখ্যায় সুন্দর ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি ঢাকার নানাস্থানে 
কয়েকটি পাক! বাড়ী নিশ্নাণ করিলেন। কলিকাত! ও কাশীধামে 
কালীনারায়ণের ভূমি ও বাসোপযোগী বাটী খরিদ করা হইল। 
জয়দেবপুরে ও ঢাকায় গাড়ী চলিবার উপযুক্ত রাস্তা! ছিল। এ 
পথে 'ঘোড়ার গাড়ীতে ঢাকায় ও জয়দেবপুরে যাতায়াত চলিত। 
চৌধুরী মহোদয় নিজ বাটীতেও ভাল ভাল ঘোড়া সংগ্রহ করিলেন । 
তাহার পীল খানায় হন্তী সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।: হন্তী পিকারে 
তাহার বড়ই সব ছিল। তিনি প্রতিধত্নর হাতী শিকারে হহির্গত 
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হইতেন। কালীনারাযণ রায় চৌধুরী বিদ্যোৎসাহী ও সঙ্গীতপ্রিয় 
ছিলেন। তাহার গীত বাদে অভ্যাস ছিল। ভীাহার যত্ধে 
জয়দেবপুরে ইংরেজী বিদ্যালছ ও ভাওয়ালের নানাস্থানে কতিপয় 
বঙ্গবিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়দেবপুরের দাতব্য চিকিৎসালয় 
9 পোষ্টাফিসও তাহারই কী্ডি। 

ভাওয়ালে ভদ্রলোক বড় কম ছিল। এই সময়ে তালুকদার ভিন্ন 
ভদ্রলোক অধিবাপ্পীর সংখ্যা বন্ধিত হয়। কালীনারাদ্ণ রায় চৌধুরী 
মহাশয় মিষ্টভাষট ও সদালাপী ছিলেন। তাহার তিতর দয়া ও 
সদাশয়তাও প্রচুর পরিমাণে ছিল। প্রজাবর্গের স্খ-ছুঃখের সংবাদ 
তিনি সর্বদা লইতেন এবং অতি সামানা কর্মচারী ও ক্ষুত্রা্দপি ক্ষুদ্র 
প্রজাও তাহার সম্মুথে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের সহিত প্রাণ 
খুলিয়া আলাপ করিতেন। প্রজারাও তাহাকে ভক্তি করিত এবং 
ভালবাসিত। ভাওয়ালের প্রজাহিতৈধিণী সভা তাহার প্র! 
বৎসলসতার অন্যতম প্রমাণ। তিনি 1৬* আনির জমিদারদিগের 
সহিত একযোগে ১২৭২ সালের ১*ই বৈশাখ জয়দেবপুরে “প্রঞ্গা- 
হিতৈধিণী সভা” নামে একটী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে 
ভাওয়ালের ভূম্যধিকারীরা মোল্লাসেলামী, বণ ত্রাঙ্মণদ্দিগের যাজনিক 
ক্রিয়ার জমা ইত্যাদি নানাপ্রকার জমা প্রজাদিগের নিকট হতে 
আদায় করিতেন। এপ্রঙ্গা হিতৈধিণী সন্তা”*র সভাপতি কালীনারায়ণ 
খায় চৌধুরী এ নক জম] রহিত করিয়া দেন। ভাওয়ালের গ্রঙ্গাবর্গের 
মধ্যে কেহ দুর্গোৎসব ও মহোৎসবাদি করিতে ইচ্ছুক হইলে জমিদার 
দিগকে প্রচুর নর দিয়া সন্ধষ্ট করিয়। এ সকল কাধা করিবার অন্ত 
সনন্দ লইতোঁহইত।" কালীনারারণের প্রজাহিতৈহিণী সভা &' সকল 
অত্যাচার সম্পূণকষপে অপসারিত করিয়া গ্রজাবর্গকে স্ে্ান্থরূগ 
জাকঞামকে দুর্গোৎসব ও মহোৎসব করিতে অনুমতি, প্রন্ধান করেন । 
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কন্তা পণ গ্রহণ করিতে তিনি ভাওয়ালের ইত্তর গ্রজাদিগকে দৃঢ়কূণ্ 
নিষেধ করিয়াছিলেন। ভাওযালস্থ অন্ধ আতুর গ্রত্ভৃতির ভিট। বাড়ীর 
জম! তিনি রেহাই করিয়া দিম্বাছিলেন। জয়দেবপুরবাসী দরিগ্র ব্রাহ্মণ 
দিগের বিবাহে তিনশত টাক! হারে দানের তিনি ব্যবস্থা করেন। তিনি 
দীঘি পুষ্করিণী খননার্থ এককালীন দশ হাজার টাক! দান করিয়াছিলেন 
তিনি অনেক আত্মীয় স্বজনের খাটীতে নিজ ব্যয়ে জলাশয় খনন করিয়। 
দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ও পুরাতন কর্ধচারীদিগের পেন্সন দানেও তাহার 
আত্তরিক উৎসাহ ছিল। তীহার পূর্বপুরুষ ভাওয়ালের জঙ্গলে কোচ, 
বংশী প্রভৃতি ছাতীম্র বুলোককে আশ্রয় দান কবেন। বংশীদ্দিগকে 
বৈশ্য স্থির করিয়া কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী তাহাদিগকে উপবীত গ্রহণে 
অধিকার দেন। বিস্তালোচনা ও অন্তান্ত সৎ কর্দে তিনি সময়ে সময়ে 
অর্থদান ও সাধ্যাহ্ুসাপপে যত্ব করিতেন। ইহাতে গবর্ণমেন্ট হইতে 
বহু প্রশংসা প্রাপ্ত হ্ইফ্লাছিলেন। 

বাকলাওড সাহেব যখন ঢাকার কমিশনার তখন বুড়ীগঙ্গার তটে 
পোল্তা বাধাহবার প্রস্তাৰ 5য়। বাক্‌্লাও সাহেব এই কারধধোর নিমিত্ত 
কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট সাহায্য চাহেন। তিনিও 
অঙ্সানবদনে এতছুপলক্ষে একনগালীন বিংশতি সহ্র মুদ্রা প্রদান 
করেন। অতঃপর ঢাকায় একটি কৃষিপ্রদর্শনী মেগা ত্ব। কালী- 
পশারাজণ বায় চৌধুরা মহাশয় এই মেলার সময় বহুবিধ আরব সংগ্রহ 
করিয়া উৎসাহের সহিত মেলার কার্যে যোগদান করেন। এই 
সকল কারণে গবর্ণষেণ্ট তাহাকে “রায় বাহান্বর” উপাধি প্রাণন 
করেন। এ 

তাহার তিন বিষাহ। তৃতীয় স্ত্রী রাণী পত্যাভামার গর্তে ১২৬৬ 
সনের খআর্বিনমাসে ১৮৫৪ ক্রীষ্টান্দে রাজা রাষেন্রনারায়ণ রায়চৌধুরী 
জগ্মগ্রহণ করেন। রাজেজনারায়ণ শৈশবকাল হইতেই কাবিধান্‌, 
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বুদ্ধিমান, মেধাবী ও. সহদয়। তিনি বিস্তাবয়ে ইংকাদী ও. 
বাঙ্গালা তাষ। অধ্যয়ন করিতেন। রায় কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী 
বাহাদুর তাহার একমাত্র পুত্র যাহাতে স্থশিক্ষ। প্রাপ্ত ও মাস্থুষ হইয়া 
তাহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে সম্মানিত হইতে পারেন, 
*সইজদ্ সর্বদা যত্ববান ছিলেন। তিনি স্বয়ং সাহ্েবদিগের সহিত 
সর্বদা আগাপাদি করিতেন বটে, কিন্তু ইংরেন্বী না জানা হেতু পলে পলে 
অস্থবিধা অঙ্ুভব করিতেন। পুত্র যাহাতে এই অস্থ্বিধায় পতিত ন। 
হয়, প্রথমাবধি তাহার সেইদিকে লক্ষ্য ছিগ। পুত্রের শিক্ষা ও জমিদারী 
কার্ধ্যের উপর দৃষ্টি রাখার অভিপ্রায় কালীনারায়ণ রাচৌধুরী বাহাদুর 
“বেফো্ড” নামে একটি সাহেবকে কম্্চ1রী নিয়োগ করেন । বেঙ- 
ফোর্ডের শাসন সময়ে জমিধারী কাধ্যে তেমন কোন প্রসিদ্ধ ঘটন' 
ঘটে নাই, কিন্তু তাহ! হইতে রাজেজ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী সাহেবদিগের 
রীতিনীতি ও চত্রিত্র বিষয়ে অনেক কথ! জানিতে পান এবং শ্রতিনিয়ত 
তাহার সহিত আলাপ ক্ধিতে করিতে তাহার ইংরেজী ভাষায় কথাবার্তা 
বলিবার অভ্যাস হয়। কালীনারায়ণ চৌধুরী বাহাছুরের গুণ গ্রামে, 
মদসষ্টানে ও সংকর্মে উৎসাহ দেখিয়া গবর্ণমেপ্ট তাহার উপর অধিক- 
তর সম্ধ্ হন। ,অবশেষে তাহাকে “শনাজ! বাহাছুর” এই গৌরবজনক 
উপাধি প্রদান করা হয়। ঢাক! জেলার হিন্বুজমিদীরবর্গের মধ্যে তিনিই 
সর্কপ্রথমে এই গৌরবজনক উচ্চসম্ান লাভ করেন। রাজেন্্র নারায়ণ 
রায় চৌধুরী তখন “কুমার বাহাদুর” বলিয়া পরিকীঙিত হইতেন। 
কুমার বাহাছুর অশ্বচাপনা, বন্দুক ছোড়া, নির্ভয়ে ও উৎসাহের সহিত 
হিং অন্তর সঙ্গুখীন হওয়া প্রভৃতি পুক্রযোচিত গুণ গ্রামে যতই 
অলম্বত হইতে লাগিলেন, রাজ! বাহাছুরও হৃদয়ে ততই আনন্দ অন্কভব 
করিতে লাগিলেন। রা! বাহাদুর সমগ্র ত্রাঙ্থণ. সমাজ তন্ন ত্র- 
কিয় খুবিয়া,. সহংদজাতা, একটি সুন্দরী জন্ম তনগাকে পুজবরণেধৃ 
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মনোনীত করিলেন। মহাসমারোহে পুত্রের শুভ পরিধয় ক্রিয়া সমাধা 
হইল। 

এদিকে তিনি ওয়াইজ সাহেবের ফুলবাড়িয়ার সম্পত্তির বড় একট। 
অংশ খরিদ করিয্বা হ্বকীয় আয ও এলেক বৃদ্ধি করিয়া লঈলেন। 
কৃতী ও কীর্তিমান্‌ বাজ! বাহাদুর আকাজ্ষার অঙ্ধ্ন্বপ বহুকার্ধা সম্পর় 
করিয়া সুখ মৌভাগ্যে যদিও ভাগাবান, তথাপি হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে 
একটি গুরুতর ভাবনা জাঁগক্কক হইয়া তাহাকে অহোরাত্র জালাতন 
করিতে লাগিল--সে ভাবনা ভবিষ্যতের | 

বৃদ্ধিমান্‌ ও দূরদর্শী রাজা বাহাছুর দেখিলেন যে, বার্ধক্য আসিয়া 
ধীরে ধীরে তীছছার দেহ-মন অধিকার করিয়া বসিতেছে। বুবিলেন 
পথিবীতে তাহাকে আর বড় অধিক দিন বাস করিতে হইবে না। 
কুমার এখনও শিক্ষাথী বালক। সম্পত্তি প্রকাণ্ড এবং উহার শাসন 
কার্যযও জটিল। যদি হঠাৎ তাহাকে তন্গুত্যাগ করিতে হয়, তাহা 
হইলে ফি উপায়ে এই বিপুল সম্পত্তি অঞ্গুণ রহিবে, কি প্রকারেই বা 
কুমারের শিক্ষাকার্্য হৃসম্পন্প হইবে! তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন 
না, কিন্ত তাহার ভীক্ষ চক্ষু নীববে একটি জুশিক্ষিত বিজ্ঞ ও বিশ্বাস- 
ভাজন কর্মাধাক্ষের অগ্জসন্ধানে নিনত রঠিল। 

৬কালীগ্রসন্ন ঘোষ তখন ছোট আদালতের হেডক্রার্ক। 
গকায় তিনি দ্বিতীয় বাগীরূপে সম্মানিত । বান্ধব পন্জ এই সময়ে 
বঙ্গেব 'সকল দিকে তাঁহাব গভীর চিস্তাশীলতার 
পরিচয় দিয় বঙ্গীয় লেখক সমাঙ্গে প্রথম শ্রেণীতে 
তাহার গৌরবের আমন প্রতিষিত করিতেছিল। 
রাজ! কালীনারার়ণের দি ত1হার উপর পড়িতেছিল। ভিনি গোপনে 
গোপনে কানীপ্রসন্জের সহিত কথাবার্তা চালাইয়! বুঝিলেন যে 
কাঙীপ্রালয়ই ঠাহার বিশাল “জমিবারী চালাইমার উপযুক্ত বাক্ষি। 


ভাওয়ালের রাজবংশ ১২৩ 


অবশেষে বেডকোর্ড সাহেবের মৃত্যু হলে কাণীপ্রনন্ধ ঘোষ মহাশম্নকে 
হার ষ্টেটের ম্যানেঙ্গাররূপে নিযুক্ত কর! হয়। কালীপ্রসক্ন বাবু 
জয়দেবপুর রাজ্যের কর্খভার গ্রহণ করিলে রাঞ্জা বাহাছুর যেন তাহার 
হত্তে কার্ধ্যভার দিয়া সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া! বাচিলেন। তিনি 
কিছুদিন নানাতীর্থ স্থান পর্ধ্যটটন করিয়া শাস্তিতে গৃহে ফিরিয়। আসেন 
এবং ১২৮৫ সনে ইংরাজী ১৮৭৮ খ্রীঃ অন্দে রাজ। কালীনারায়ণ 
স্বর্গারোহণ করেন। সমস্ত ভাওয়ালবাসী ঠাহার মৃত্যুতে কাদির়া 
আকুল হইল পিতৃশোকে কুমার বাহাছুর একেবারে মুহামান 
হইলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ম বাবুর তত্বাবধানে জমিদ্বারীর কাধ্যে 
একটুও বিশৃঙ্ঘল1 ঘটিপ ন।--বেশ শাস্তি ও স্শৃঙ্খলার সহিত 
কালী প্রসন্ন বাবু জমিদারী চালাইতে লাগিলেন। 

কুমার রাজেজ্জনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর বয়সে যুবক হইলেও 
বুদ্ধিমান ও তেজন্বী এবং স্বভাবতই উদ্ধার 
ছিলেন। তাহাতে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশদ্বের 
মত বিজ্ঞ মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি উত্তরোত্তর 
জ্ঞানবলে বলীয়ান হইতেছিলেন। 

রাজা কালীনারায়ণ বান চৌধুরী বাহাছুরের লোকাস্তর প্রাপ্তি 
সময়ে পার্খবন্তী ভূম্যধিকারীদিগের মহিত বিবাদ বিসংবাদের গু কারণ 
বিদ্যমান ছিল। বৃদ্ধ গাজার তিরোধানের পরে চারিদিক হইতে 
কুমার বাহাছুবের রণ বয়ক্কতার জন্ত শত শিধায বিবাদের বহ্ধিঃজলিয়। 
উঠ্টিল। একদিকে এই বিদাদ, অন্যদিকে 1/* আনির বছ মালিকের 
বহু অংশ এজমালি থাকা হেতু খাজনা আদায়ে অহ্থবিধা! এবং মালিক- 
দিগের পরস্পর জেদ বাজে ও অবৈধ লোভে প্রজার প্রতি গুরুতব 
দৌন্নায্য চলিতে লাগিল। তৃতীয় আর এক দ্বিকে ত্বাখয়ালের 
তালুকধারধিগৈর কতক বৃদ্ধ বাজার সমম্েই জতিষারের ক্ষমতা 


কুমার রা.জজ্ানায়াছণ 
চৌধুরী 


১২৪ বংশ পরিচয় 


উলঙ্ঘন পূর্বক স্বন্থ প্রধান ভাবে মাথ! খাড়া করিয়া দণ্ডা্মান ছিলেন। 
এক্ষণে আরও বেশী উচ্ছৃঙ্খল হইন্স! উঠিলেন। বিজমনারায়ণ রায় 
চৌধুরী প্রতৃতি ভাওয়ালের উন্নতিকল্পে একদিন ধাহাদিগকে আদর 
করিম্বা ভাওষালে আশ্রয় দিস্বাছিলেন এবং তালুক ইত্যাদি দানপূর্ববক 
ঘত্বের সহিত বাদ ফবাইয়াছিপেন তাহাদের জআনেকে কালবনে 
সেই আশ্রিত ও আশ্রয়ের পুবাতন সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া নিতান্ত 
উচ্ছ ক্মল হইয়া উঠিলেন। সমন্ত তালুকদারের আযমের সমগ্লি এখন লক্ষ 
টাকার বেশী । 

কালীপ্রসক্ন বাবু বুদ্ধি চারিদিগের এই মারাত্মক গোলষোগেব 
মধ্যেও ধীবভাবে মাপনার গন্তব্য পথ বাছিম্বা লইল। কুমাৰ 
বাহাছুরেখ বৈষমিক ব্যাপারে একট! মূল সুত্র সঙ্ধানে দূঢতা আশৈশব 
আছে, সেই দৃঢ়ত। ও তেজোপূর্ণ কার্ধ্যাকার্ষোর পথে অদ্বিতীয় সহায় 
হইল। স্থৃতরাং চারিদিক ও অভ্যন্তব উল্লিখিত প্রকারে শক্রসম্কুল 
রহিলেও ক্ঠাহাব উপর কোন দ্িক হইতে আঘাত পড়িতে পারিল না। 
বন্ঃক্রথ বুদ্ধব সঙ্গ নঙে কুমার খাহাদুবেব বিবিধ উচ্চতর গুণেব 
বিকাশ হইতে লাগিল। তিশি ইংরেজী ভাষাথধ ইংরেজের মূ 
অনর্গল ইংরেজা বালতে শিখিলেন। শিল্প, সাতিতা ও সঙ্গীতে 
তাহার শৈশবাবধি প্রগাচ অন্রাগ ছিল, এক্ষণে সেই অন্ুরাগ এ সকল 
বিষযে গ্ররুত কতিত্থে পরিণত হইল। তিনি স্বয়ং সাহিত্যান্থরাগী ও 
কাব্যপ্রিয় ছিলেন, তাহার মন্ত্রী কালীগ্রসলও বঙ্গের অগ্ততম প্রধান 
সাহিত্য সেবক ও কবি ছিলেন। এই হেতুই জয়দেবপুরে প্রসিদ্ধ 
সাহিত্য সমালোচনী মভার প্রতিষ্ঠা। সাহিতা সমালোচনী নডা 
হইতে বছ উপাদের ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থমুক্রণে সাহাষা দান ফর! 
হইয়াছে। অনেক লেখক ও গ্রন্থকার অল্লাধিক মাআার পুরস্ত হইয়া- 
ছিল। এখনও সভার এই দেশহিতকর অঙ্থষ্ঠান অব্যাহত চলিতেছে । 


ভাওয়ান্গের রাজবংশ ৫ ১২৫ 


এতঘ্যতীত কুমার রাছাছর .অস্তান্ত বছ প্রয়োজনীয় বিষয়ে জানলাভ 
করিয়া অগ্লকোল মধ্যেই প্রচুর গ্রবীনতা। লাভ করিলেন। 

কতকণ্ডলি ধন কোথাও সঞ্চিত হইলেই সেই ভাগ্ডারের প্রহরীকে 
গবষেন্ট উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন না। ধনের সঙ্গে ঘদি গুণের 
সমাবেশ হয়, সাধারণের হিতে পরার্থে যদি অর্থের সন্ধ্যবহার হইতে 
থাকে, তাহ। হইলে দেশের বাজাও সেই দিকে প্রীতি ও শ্রস্তার সহিত 
পরষ্টিপাত করিয়া থাকেন। . 

ভাওয়ালের প্রিয় দর্শন, মিষ্টভাষী, উদার প্রতি ও সদাশক্ন যুব। 
কুমার বাহাছরের প্রতি গবর্ণমেন্টের অচিরেই দৃষ্টি নিপতিত হইল। 
উহার সৎকাধ্যে আস্তিক অন্থরাগ ও সাধারণের হিতে মুক্ত হন্ডে দান 
এই সকন দেখিয়। শুনিয়া গবর্ণমেন্ট বুঝিলেন, রাজা কালী নারায়ণ 
বায় চৌধুরীর শ্রীমান্‌ পুত্র ক্মার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী তাহারই 
যোগ্য উত্তরাধিকারী বটে! গবর্ণষেন্ট তাহাকে “রাজা বাহাছুর" 
উপাধি প্রদান করেন। যে দিন রাজেন্দ্র নারায়ণ এই উপাধির সনন্দ 
গ্রহণ করেন, সেদিন ঢাকায় বিশেষ উৎসব ও সমারোহ হইয়াছিল। 
রাজ। বাহাছির বিদষ্তান্রাগী ছিলেন । পূর্ববধঙ্গে সংস্কৃত চ্চার প্রধান 
প্রতিষ্ঠান সারম্বত সমাজের তিনি অন্তজ্ঞম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
ঢাকা কলেজ ও *তৎপ্রদত্ত বৃত্তি ও বিবিধরূপ সাহায্যে পরিপুষ্ট হইফ়া- 
ছিল। তীহারই সাহায্যে দরিদ্র ভাগ্ডার (1০01 070) স্থাপিত 
হয়। সারশ্বত সম্গাজ ও ঢাকা কলেজ প্রীতি ও আনন্দ সহকারে বাছা 
বাজে নারায়ণ চৌধুরীকে দুইখানি অভিনন্দন পত্র প্রদ্থাৰ করিয়া 
ছিলেন । তাহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি কেবল ঢাকার সীষাবু মধ্যে 
আবদ্ধ ছিল না-তাহা দুরদিগন্তে সমগ্র বঙ্গদেশে গ্রস্থত  হ্ইন্বাছিল। 
রাজ। হইয়াও তীহার ব্যবহারের অমায়িকতা ও শিষ্টাচার একটু ও 
কমে নাই। .যে.কেহই,তাহাস নিকট যাইত মেই-ই আহার নিরভি- 


১২৩ ধংশ পাঁয়চর 


মানিতায মুষ্ধ হইয়া ধাইত। ভিনি সঙ্গীত বিভার বিশেষ পাবদা 
ছিলেন এবং ব্যবহারিক সত্য বুদ্ধি তীহার অতি প্রধল ছি্। কি 
ইঞ্ছিনীীনিং, ফিভাক্তারী তিনি ন। জানিতেন এহন কর্ঘঘ ছিল না । 
ভাওয়ালের তাগুকদার ও প্রঞ্ধাবর্গের মধো যে অসন্তোষ ছিল তাহা! 
তাহা সঞ্যবহারে দুর হইল। রাজা বাঁহাছুর বহু সহজ টাকা বায়ে 
ভাঙয়ালের স্থানে স্থানে, পু্ষরিণী খনন ধরিয় গ্রজাধর্গের পাণীয় জলের 
অভাব দূর কররগ্লাছিলেন। 

ভূমিকম্পে রাজা বাহাদুরেব পুরাতন বাটী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রন্ত হয়। 
তিনি ঢাকার নদীতটে যে একটি অতি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া 
ছলেন তাহাও ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তিনি বু লক্ষ টাক! 
ব্যয়ে নৃতন প্রণালীতে ও নূতন ধরণে প্রকৃত রাজপ্রাসাদের মত এক 
বিরাট বাচী নিশ্বাণ করেন। শৃতন নূতন শোভা সম্পদে অ্দেব- 
পুরের মৃত্ঠি তাহারই আমলে চিত্ত ও মনোমুদ্তকর হ়্। রাম্থা রাজেন্ 
নারায়ণের দানের তালিক। কর। যায় না--করিতে গেলে এক ধৃহ্দাক্কার 
গ্রন্থ হইয়া পড়ে। তবে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলা ঘাইতে পাঝে 
যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, করিমগঞ্জ প্রভৃতি জেলা ও মহফুমায় এমন কোন 
সদছ্ঠান ও সৎকণ্ম হয় নাই যাহাতে রাজ্জা রাজেজ নারায়ণের 
দাশ না আাছে। 

রাজ! রাজেজ্ নারায়ণের তিন পুত্র ও তিন কন্তা। জ্যেষ্ঠ পুত 
কুমার রণেজনারারণ, মধাম কুমার রঙেন্্রনারামণ ও ফনিষ্ট কুঘার রবীন্তু 
নারায়ণ রায় চৌধুরী । রাজ! রাজেন্ত্র নারারণ কালীগঞ্জে তাঁহার 
পিতা প্রা! কালী নারায়ণ রায় চৌধুরীর নামে একটি উচ্চ ইংরেছী 
বিগ্ভালর গ্রতিষ্ঠ করেন। জয়দেবপুরের দাতব্য চিকিংসালয় রাজা 
রাজেল নারায়ণেরই কীর্ি। ভিনি তাহার জঙ্গিদারীর ঘধ্যে ঢাকা 
হইতে গসমনলিংহ পর্য্যন্ত বিশ্তীর্ণ ভূদিখও রেলবধ্থ লিশ্মাগ অন্তু ইষ্টা্, 


স্বগীয় কুমার রণেন্্র নারায়ণ রায়। 


. ভাওয়াজের রাজবংশ ১২৭ 


বেসবল রেলওয়ে “€কাম্পামীকে দান করিয়া গিম্বাছেন। ১৯০১ 
বীষ্টাবধের ২৬শে এপ্রেল রাজ! রাজেজ্জ্রনাস্থায়ণ বিশাল অমীদঘারাী রাখিয়া 
পরলোক গমন করেন। তিনি নরিশাল ছেলার অন্তর্গত -বাকপুর, 
নিরাদী কালী নাথ ভট্টাচার্যের জ্ন্ঠ| বিলাসমপি দেবীর পানি গ্রহণ 
করেন। রাণী বিলাস মণি দয়! দাক্ষিণোর জন্ত সর্ব সাধারণের অদ্ধার 
পাত্রী ছিলেন। ূ রর 
১৮৮২ খৃঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কুষার রণেক্জ নাবামণ রাছ 
চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। কুমার রণেজ্র নারায়ণ মধ্যম কুমারের 
জিরা তার তাহার ্ৃতি চিহ্ন স্বরূপ একটি অত্তিথশাল। 
রার চৌধুরী. স্থাপন করেন। তিনি স্বগয্াপ্রিয্ ছিলেন। কুমার 
রণেজ্নারায়ণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সত্য 
হইয়াছিলেন। দিলীর দরবারে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং 
এই সময় হইতে ভাওয়াল “রাজষ্রেট ৮ বলিয়া গবরষেণ্টের নিকট 
পরিগণিত হদ্ব। কুমার রণেক্রনারায়ণ অতিশয় উদ্দারচেতা লোক 
ছিলেন। জনহিতকর কার্যে তীহার বিশেষ উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল। 
দেবদিজে তাহার প্রগাঢ় ভন্কি ছিল। অনেক ব্রান্ধণ পণ্ডিত এবং 
গরীব ছুংখীকে তিনি প্রচুর অর্থ সাহাষ; করিয়্াছিলেন। বু টাকা বায়ে 
তিনি জয়দেবপুকের অতিথিশালার দালান প্রস্তত করিয়াছিলেন। ঢাকা 
যে স্পোর্টিং কাব আছে তিনি তাহার একজন প্রতিষ্ঠাত! ছিলেন। 

. আর কিছুদিণ জীবিত থাকিলে কুমার বাহাছর দেশের ও দশের 
অনেক উপকার সাধন করিতে পারিতেন, কিন্তু ছঞ্জয় কাল অকালে 
তাহাকে তাঙ্থার:বরালপগ্রামে আকর্ষণ ক্ষরিয়া লইয়াছে। ১৯১০ গ্রঃ 
অন্যে১৪ই; সেপ্টেম্বর তারিখে মার ২৮ বৎসর বনে রাজ- 
পরিধারর্গ ও ভাওয়ালবামীনক শোরসাগকে ভাদাইয় তিনি ইহলোক 
হইস্ডে চলিয়া গিাছেন। তিনি কঙ্িকাতার. বৌবাজাত্রর প্রসিদ্ধ 


১২৮ বংশ পরিচয়. 


মতিলাল বংশের বাবু ছরেন্্নাথ মতিলার্গের পঞ্চম কনা শ্রীযুক্তা 
সরজুবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 

রাক্গ! রাজেজ্রমারায়ণ রায়ের ম্বতার পর বাবু স্থরেন্দ্রনাথ মভিলাল 
ভাওছালে যাইয়া রাজষ্টেটের কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ 9 শৃঙ্খলা বিধান করেন 
এবং কিছুদিন তিনি ছ্রেটের মাঁনেজার পদ্দেও নিযুক্ত ছিলেন। 

যুক্ত সরজুবাল' দেবী স্বামীর ন্তায় অনেক ব্রাঙ্ধণ পণ্ডিত ও 
গরীব ছুঃখীকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়। থাকেন। স্কুল ও কলেজের 
অনেক ছেলেদের বায়ভার তিনি বহন করিতেছেন । দেবেধিজে তাহার 
প্রগাচ ভক্তি । তিনি প্রতিবৎসর টবশাখ, কান্ঠিক ও মাঘমাসে প্রত্যহ 
একটী করিয়া শ্ুদ্ধ'চারী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে পরিধেয় বস্ত, 
হত্ত ও মাঘমাসে উতৎ্কৃষ্ণ শীতবস্ত্র দান করিয়া থাকেন। তিনি অনেক 
টোল,স্কুল ও অন্যান্ত জনহিতকর কার্ধ্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেছেন! 

ভাওয়াল রাজবংশ শিক্ষা বিস্তারে চিরকাল সচেষ্ট । ১৩২৭ সালের 
-হসাবে দেখ! ধায় এ সনে রাজকোধ হইতে ১৪০০২ টাকা শিক্ষা 
প্রচার কলে প্রদান কর! হইয়াছিল। ভাওয়াল গ্রেট হইতে নিম্নলিখিত 
স্কুল সমূহ পরিচালিত হইতেছে । কোন্‌ কোন্‌ স্কুল রাজ্জকোষ হইতে 
সাহায্য পায় নিম্ধে তাহার তা'লকা দেওয়া গেল :--জয়দেবপুরে 
বাঁণীবিগাসমণি হাইস্কুল, কালীগঞ্জে ছুইটী হাই স্কুল, দশটি মধা 
ইংরেনী স্ুঙ্গ, ৩৬টি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৭টি বালিকা বিদ্যালয়, 
১টি সংস্কৃত টোল। ইহ! ব্যতীত দরিদ্র অনেক ছাআজকে বড়রাণী 
নরযুষালা দেবী নিজের তহবিল হইতে সাহায্য করিয়া থাকেন। 
নাতব্য 'চিকিৎসালয়ের জন্ভ প্রতি বৎসর স্টেট হইতে ১২১০৯ 
টাক খরচ হইয়া থাকে । প্রতিধৎসর এইক্প ১৪1১৫ 'হাজার' টাঞা 
বাজকোষ হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। বহুদান ও বিবিধ সর্দগুষ্ঠামের 
জন্য ভাওয়াল রাঞ্ধবংশ চির শ্রীমিদ্ধ 


ভাওয়ালের রাজবংশ ১২৯ 
ংশ তালিক। 
রত্বেখবর ভষ্টাচাধ্য 


ব্রামচন্দ্র চক্রবর্তী 
ৃ 


|. 0001 
নারায়ণ চক্রবর্তী রুদ্র চক্রবর্তী 
। 
কৃশধ্বজ রায় 
বলরাম রা চৌধুরী (জানকীনাথ রায় নামে পরিচিত ) 


দি পা পোপ তি 


| _ ॥ | 
বঘুনাথ রাছীবলোচন শ্রীকৃষ্ণ রাম্থ চৌধুরী 


| | ণ 
জগত্রায় শ্যামরায় জয়দেব নারায়ণ বায় চৌধুরী 
নর বায় চৌধুরী 


০ শি 


[রা | 
বিজয়নারায়ণ চন্দ্রণারায়ণ কীত্ঠিনারায়ণ 
] ৃ 


| ॥ 
বনি নরনারায়ণ লোকনারায়ণ 
রাজনাবায়ণ গোলকনারায়ণ 


৮ পর রে এএম পর রী 


| | 
রাজ। কালী নারায়ণ স্বর্ণময়। দেবী 
| (কন্তা ) 
] 


| 
কপাময়া দেবী রাজ! রাজেন্দ্র নারায়ণ 
' (ক্ষল্তা ) | 
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ইন্দুময়ী রণেজ্জ জ্যোতিশ্য়ী রমেম্্র রবীন নারায়ণ তরুণময়ী 
(কন্তা)ট -: €ক্ষন্তা) নারানণ (কগ্া) 


সং 
৪ ষ্ঠ 


রাজা গোপাল লাল রায় বাহাদুর । 


জিপি 


রঙ্গপুর-তাঞজহাটেব পাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর স্বগীন্ 
মহারাজা গোবিন্দলাল রায় মহোদয়ের ওরলে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ল 
আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এই রায় বংশ পুন্সে 
পঞ্জাৰে বাদ করিতেন, বাদসাহ ফরেকশাহের রাজত্বকালে তাহাণ' 
বঙ্গদেশে আগমন করেন। এই বংশের মাক্কালাল রায় রংপুরের 
মন্তঃপাতী মহিমগঞ্জে আসিয়া বসবাদ করেন। এখানে তি 
দ্ব্ণ রৌপ্োর ব্যবসায় করিয়া প্রভৃত ধনরত্বের অধিকারী হন। তিনি 
[স্থানে বাস করিষ্বা মণিকারের ব্যবসায় চালাইতেন, সেই অংশকে 
“তাজহাট” বলিত। ক্রমে তিনি রঙ্গপুর ও তন্রিকটবর্তী অন্যান্য 
গ্জেলায় ভূলম্পত্তি ক্র করেন। এইবূপে তাজহাটের বর্তমান জমিদারী 
বংশ প্রতিষিত হয়। 

স্বর্গীয় মহারাজা গোবিন্দ লাল রায়ের জনহিতৈষণ। ও পরো” 
কারিতা গুণ দর্শনে কি ভারতীয় কি ইউরোপীয় 'সর্বশ্রেণীর লোকে 
হার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিল। তিনি সাধারণ হিতকর অন্থুষ্ঠানে 
কয়েক লক্ষ টাক দান করিয়াছিলেন; গ্ুণগ্রাহী গবর্ণমেপ্টও তাহার 
উদ্াধ্য « দানশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে প্রথমে “রাজা” তৎ্পব 
“রাজাবাহার” এবং পরিশেবে “মহারাজা” উপাধি প্রদান করেন ' 
ককন্ত নহারাঙ্জ গোবিন্দলাল এই রাজদত্ত সন্পান বেশীদিন উপভোন 
করিতে পারেন নাই । ১৮৯৭ সালের ১২ই জুন তারিখে ভূমিকম্পে 
একটি আকশ্মিক দুর্ঘটনাস্থ ষহারাজ গোবিনলাল ইহলোক হইতে 


রাজা “গাপাললাল রায় পাহাছর 


রাষ্ডা গোপাল লাল রায় বাহাছুর ১৩২ 


মহাগ্রস্থান করেন । পিতার মৃতু/কালে রাজাবাহাদুর গরোপাললাল কেবল 
মাত্র দশ বৎমর বয়স্ক বালক ছিলেন । কাজেই তাহার বিশাল পৈতৃক 
সম্পত্তির তত্বাবধানের ভার তাহার মাতা মহারাণী শরতস্থন্দরী দেবী 
এবং মাতামহ রামরু্ণ মহতার স্বন্ধে পড়ে। কিন্তু অল্লকাল পরে কোর্ট 
অব. ওয়ার্ডদ্‌ তাহার জমিদারীর তত্বাবধারণ ভার গ্রহণ করেন। 

কয়েক বতলর রাজাবাহাছুর কলিকাত। হেয়ার স্কুলে শিক্ষালীভ 
করিম্বাছিলেন। পরে কোর্ট অব ওয়ার্ডদ্‌ ঘখন তীহার, জমীদ্ারীর, 
পরিচালন তার গ্রহণ করিপ্নে, তখন রাজাবাহাদুর মধ্য প্রদেশের 
অন্তর্গত রায়পুবের রাজকুমার কলেজে প্রেরিত হন ; সেখানে তাহার 
বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা দশনে প্রিন্সিপাল জে, ডি, অস্ওয়েল হইতে 
অধ্যাপকগণ সকলে একবাকো তাহার প্রশংসা করেন এবং তিনি 
কয়েকটী পারিভোধিকও লাভ করেন । ১৯৫ সালে তাহার জননী 
মহারাণী শরত গ্ুন্দরী দেবী স্বর্গারোহণ করেন । তখন তিনি রাজ 
কুমার কলেজ পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রামে আগমন করেন । তাহার 
খ্রতাত স্বর্গীয় লাল! শিবনারায়ণ কপুব তাহার শিক্ষাভার গ্রহণ করেন । 

রাজ। বাহাদুরের চরিত্রে যাহা কিছু মহৎ ও অনুকরণযোগ্য দৃষ্ট হয়, 
তদ্নমূদয়ের মুল তীহ্ছার রাজকুমার কলেজের শিক্ষা ও খুর্লতাতের 
উ্পদেশ। এই সয়ে মিঃ ই, ক্যাগুলার বি, এ, মিঃ ম্যাকেপ্রী এবং 
মিংএ কোমষণাক্‌ কমান্থয়ে তাহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। রাজাবাহাদুর 
ভবিষ্মদ জীবনে যে উচ্চ আসনে উপবেশন করিবেন, গৃহশিক্ষকেরা 
স্টাহাকে তদ্ধুপযোগী শিক্ষা দিতে যত্ের ক্রটি করেন নাই । নিজের 
জমিদারী কার্য পরিচালনে যেকপ পরিমাণে জর্মদারী কার্ধাপদ্ধাত 
শিক্ষালাভ কর! দরকার, রাঁজাবাহাছুর তাছ। শিক্ষা করিতে যত্বের ক্রটি- 
করেন ন্কাই। অধিকন্ধ তিনি অতীব মনোযোগের সহিত আইন শিক্ষা 
কারয়াছেন। 
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রাজ! বাহাছর সাবালকত্বে উপনীত হইয়া! জমিারীর কার্ধ্ভার 
স্হস্তে গ্রহণ করিবার পূর্বে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার মি: সি, 
এইচ, পোপের সহিত নিজের জমিদারীর মধ্যে পরিভ্রমণ করেন। 

দেশের অবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যক্ষ জান লাভের জন্য 
নঙ্গিণ ভারতের সর্কত্র--তাহার প্রথম গৃহ শিক্ষক মিঃ*ই, ক্যাগুলারের 
মমভিব্যহারে ভ্রমণ করেন । 

রাজ! বাহাছুর যদিও অহোরাত্র অধায়ন করিয়া! মানসিক উৎকধ 
লাভে তৎপর, তথাপি তিনি শারীরিক অঙ্গ চালনায় পরাম্মখ হন 
নাই। বালাবস্থা হইতেই রাজা বাহাদুর টেনিস, বিলিয়ার্ড 
ক্রকেট ও ছুটবল ক্রীড়ার সকলকে পরাজিত ও মুগ্ধ করিতেন, 
বাক্গ। বাহাহুর একজন স্থদদক্ষ শিকারী এবং শিকারের প্রতি তাহাব 
সন্ধান অব্যর্থ। তিনি অস্বারোহণ ও সম্তরণেও অতি পারদর্শী । 
দাটকেল চড়িতে, মোটর চালাইতে রাজা বাহাদুর স্থ্দক্ষ। ইহা 
স্বাড়ী সঙ্গীত শান্থে ঈহাব বিশেষ অন্থরাগ আছে এবং নিজেও একক্বন 
স্থগায়ক । ফটোগ্রাফ তুলিতে রাজ! বাহাছুর সিদ্ধহস্ত | 

১৯*৮ সালের ১লা আগ, রাজাবাহাছুর তাহার পৈতৃক তাজহাট 
জমিদারীর কার্ধ্যভার শ্বহন্ছে প্রহণ করেন। তিনি পিতৃ-পিতামহেব 
পদাঙ্ক অনুস্রণপূর্বক প্রঙ্গারগ্ন, রান্তক্তি, সচ্চরিত্রতায় লীন্জই 
গভণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি নিয়মিতভাবে রঙ্গপুর ও 
অন্যান্য স্থানের স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহে অর্থ সাহায্য করিয়া 
শ্রাসিতেছেন। ভাজহাটে তাহার স্বর্গীয় পিতা ঘে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় 
স্থাপন করিয়া যান, তিনি সেই স্কুলটী অর্থ সাহাধ্য দ্বারা পরিচালনা 
করিতেছেন । | | 

ভাজহাটে একটি দাতবাা উধধালমেরও ' তিনি পৃষ্ঠগৌষকত! 
করিতেছেন। ১৯১২ সালের ওর! হ্ুন গভণমেন্ট ঠীহাকে তাহার 
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রাজভক্কি, বদান্ততা ও দেশ হিটতৈবণার পুরস্কার স্বরপ-- “রাজা” 
উপাধি প্রদান করেন । 

উত্তর বঙ্ষের শ্রেঠ জমিদার স্বরূপে তিনি উত্তর বঙ্গের যাবতীয় 
জেলার আন্দোলনে সর্বাগ্রগণ্য পদ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। 
বিগত নয় বত্সর বাবত তিনি রঙ্গপুর মিউনিপিপালিটার মনোনীত 
চেয়ারমাানরূপে কাধ্য করিয়া আলিতেছেন । একবার নম্ব-_ছুইবার 
নয়, তিন তিন বার তিনি এই পদে মনোনীত হইয়াছেন। মিউনিলি- 
পালটীর চেয়ারম্যানরপে তিনি ইহার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। 
রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্েট, ও বদ্ধমান বিভাগের ভূতপূর্বব 
কমিশনার মিঃ জে, এন, গুপ্ধ আই, সি, এন্‌, মহোদয় লিখিত 
+[২00519117 0০-৫8)” নামক গ্রন্থে তাহার বিশদ বিবরণ আছে? 
রাজাবাহাছুর রঙ্গপুর ডিষ্রান্ট বোর্ডের সত্যরূপেও তিন বৎসর কার্য 
৷ করিক়াছিলেন। গত পাঁচ বৎসর যাবত তিনি রঙ্গপুর জমিদার সভার 
পভাপতিরূপে অতি যোগাতার সহিত কাধ্য করিতেছেন। তিনি 
কলিকাতার ব্রিটিশ ইও্ডয়ান এসোসিঞ্জেসনেরও সভ্য এবং এক বৎসর 
কাল ইহার সহকারী মভাপতিরূপেও কাধ্য করিম্বাছেন। এতত্তীত 
তিনি বঙ্গীয় জমিদার সভা ও ভারতীয় জমিদার সভার সন্ত । 

বিগত যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধ ভাগারে প্রভৃত অর্থ দান করিয়া- 
ছিলেন। 

১৯১৮ সালের ওরা জুন তারিখে তাহাকে তাহার রাজভক্তির 
পুবস্কার স্বরূপ “রাজাবাহাহুর” উপাধি প্রদান কর! হয়। 

তিনি স্বকীয় মহত, ওঁদার্ধ্য, বিনগ্ন ও সরল ব্যবহার গুণে আপামর 
সাধারপ্রের শ্রদ্ধা ভক্তির ভাজন হইয়াছেন। যদিও রাঁজাবাহাছুর 
বয়সে নবীন, তখাপি তিনি জমিদারী কার্ধ্য অতি স্থন্দররূপেই বুঝেন 
এবং নিজে সমন কার্ধ পর্যবেক্ষণ কয়েন। রাজাবাহাহরের, তিনটী 
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সম্ভান। জে রাজকুমারী স্থধারাপী দেবী--১৯১৩ সালের ৩রা 
আগষ্ট তারখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় রাজকুমার গ্রীন লাল 
বায়-.১৯১৪ সালের ৩*শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং তৃতীয় রাজ 
পুত্র ভৈরব লাল রায়--.১৯১৮ সালের ওর! জুন জনগ্রহণ করেন। 


রাজা বনৰিহারী কপূর বাহাছুর 
সি-এমৃ-আই 


৬৮ নন্দলাল সেট. তালওয়ারের পর্ব পুরুষগণ প্রথমতঃ লাহোর 
হইতে মথুরায় আনিয্া বসবাপ করেন ; পরে তাহারা বস্ধমান জেলার 
অন্তর্গত কাকস। থানার এলাকার মধ্যে সৌয়াই নামক গ্রামে আসিয়া 
বসবাস করেন। ৬ নন্দলাল সেট তালওয়ারের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ 
কবেন; জ্যেষ্ঠ গোপালচন্ত্র, মধ্যম ৮ বল্পভচন্্র এবং কনিষ্ঠ 
» গদাধরচন্দ্র। ৬ গোপালচন্দ্র সেট তালওয়ারের সন্তান সম্ভতিগণের 
মধ্যে তাহার কনিষ্ট পুত্র হরিদাস সেট তালওয়ার। 

বর্ধমান নিবাগী খ্যাতনামা ৮ পরাণচন্তর কপূর, ইহার চাবিপুন্ত 
৪ চাবি কন্তা জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে প্রথম পুত্র ৬ শ্বামচন্দ, কপুর, 
মধ্যম ৬ 'তারাচন্দ, কপূর, তৃতীয় ৬ প্লানবিহারী কপূর ও তু 
« চুনিলাল কপুর। 

বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ৬ তেজচন্দ কপূরের 
ধরসজাত পুজ ৮* প্রতাপচন্দ, কপূরের মৃত্যু হওয়ার পর 'তিনি 
৬পরাণচন্দ্র কপৃরের কনিষ্ঠ পুত্র ৮ চুরিশাল কপৃরকে দত্তকপুঞ্জ গ্রহণ 
কবেন এখং মহাঁতাবচন্দ, কপূর নাম দেন। ৮ পরাপচ্জ্ কপুযের 
ভুতীদ পু ৬ রাঁসবিহারী বপুরের পুঁজ সম্তাম না ই্ায তিনি 
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হরিদান সেট সোয়াইগ্রাম নিবাপা ৬ গোপালচন্জ্র সেট তালওয়ারের 
কনিষ্ঠ পুত্র তালওয়ারকে ১৮৫৪ শ্রী: দত্বকপুত্্ গ্রহণ করেন। সেই 
দত্তক পুত্রের ১৮৫৩ খ্রীঃ অন্দে ১১ই নভেম্বর তারিখে জন্ম হয়, তৎপরে 
ভাহাকে জঙ্করিলালন কপূর নাম দে? দত্ক্ষ পুত্র গ্রহণের 
অভ্যল্পকাল পরেই » রাসবিহারী কপূরের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ 
করেন । তাহার নাম ঠিবব চন্দ কপূর বাখা হয় তাহার 
শরবজাত পুত্র জন্মনর পর এ বালকের প্রতি যেমন তাহার শেহ 
ক্রমশ: বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনই অপরপক্ষে নত্তকপুত্ জন্ুরিলালের 
উপর ল্সেহ মমতা ৪ বন হাস হতে লাগিল । এই সকল ব্যাপাব 
রেখিয়। ভহুরীলালের পিতৃপ্বন। । ৮ গ্তামচন্ত্র কপুরের মধ্যম৷ পত্বী 
এবং মহারাজাধিরাজা ৬ মহাতাবচন্দ, বাহাছুরের ধাত্রীমাতা 
উভয়ে একছে পরামশ করিক্া তীাঙাকে জহরিলালের প্রতি 
অন্সেহাদির কথা সমুদয় বিশদকপে জানান । তাহা গুনিয়। উক্ত 
মহারাজা! তাহার অঙ্থোহীবের প্রতি বিশেষ বিবক্ক হইয়! তাহার 
বাটা হইতে তাহার দত্বকপুজ জন্থরিলালকে নিজ রাজঅস্ধঃপুরে 
আনিয়া! রাখেন এবং তাহার নাম জন্থরিলাল পরিবর্তন করিয়া নিজ 
সহোদর ৮ রাসবিহারী কপুরের নামের সহ মিল, করিয়া ্রীদৃক 
বনাবহারা কপূর নাম রাখেন। তদবধি মহারাজাধিরাহ্গ! বাহাদুব 
তাহাকে স্বীয় পুত্রের গ্তার লালন পালন করতঃ তদীর বিস্কাশিক্ষার 
সমুদয় ভারগ্রহণ করেন। মহারাজ মহিষ পরলোকগতা। মহারাণী 
অধিরাণী নারাকণ কুমারা ঠখকুরাণী বাল্যাবধি বনবিহারীকে বীর 
পুত্রের 'স্তায় ন্েহ করিতেন। পক্ষান্তরে বনবিহারী কপুর মহারাজ! 
এবং মহারাণীকে স্বীয় পিতাষাতার তুল] স্গেহ, শ্রদ্জা ও ভক্তি 
ক্ষরিতেন। পঞ্চদশবর্ধ বয়ংক্রম পরাস্ত তিনি রাজঅন্তঃপুরে প্রতি- 
প্রালিত হইয়। পরে রাজবাচীর মধ্যে স্বতন্ত্র একবাচীতে বাস, করিতেন । 


রাজ! বনবিহারী কপূর বাহাদুর নি-এস-আই ১৩৭ 


মহারাজাধিরাজ। বাহাদুর ইহার বিবিধ সদ্গ্রণাবলী দৃষ্টে ক্রমশ: 
বিশে ম্বেহ করিতেন,--একদগডও চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না। 
তিনি ক্রমান্থয়ে রাঞ্জবাটীর যাবতীয় কার্ধ্য তাহাকে শিক্ষ। দিয়াছিলেন। 
বাল্যাবধি মহারাকাধিরাজের নিকট শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া 
উ্রাহার যাবতীয় সদ্গুণের অন্থকরণ করিয়াছিলেন । 

ক্রমশঃ যেমন তীহার বয়ক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মহারাজাধিরাজ। 
বাহাছুর তেমনি তাহাকে জটিল ও গুরুতর রাজকারধ্য সকল শিক্ষা 
প্রনান করিতে লাগিলেন । অল্লক!ল মধ্যেই অতিশয় যত্ব ও পরিশ্র 
সহকারে রাঙ্গকাধা সকল শিক্ষা করতঃ কার্যভার গ্রহণের উপসুক্ত 
হ দয়ায় প্রথমতঃ তাহাকে জমিদারী ও দেবোত্বর খরচ এলাকার কার্ধয- 
ভার প্রদান করেন। ১২৮২ সালের বৈশাখ মান হইতে ১২৬৩ পধ্যন্ত 
উত্তম্ব এলাকার কাব্য উত্তমরূপে দক্ষতার সহিত পর্যবেক্ষণ করার 
হার কার্ধয কৌশল, দুরদর্শিতা যত্্র এবং পরিশ্রমে বিশেষ সন্ত 
হহয়। তাহাকে ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে ইংরাজি ১৮৬৭ খু: 
ব্ধমান রাজের “দিওয়ান-ই-রাজ'* আখ্যা দিম্কা একটি পদ কজন করিয়া 
উক পদে নিষুক্ত করেন। 

১৮৭৯ থুঃ » মহারাজাধিরাজ! ' মহাতাবচন্দ, বাহাদুর একটি 
মন্্রণাসভা সংগঠন করত: ইহাকে উক্ত সভার ভাইস্‌ গ্রেসিডেণ্ট 
পদে নিযুক্ত করেন। তিনি এতাদৃশ পুঙ্থানুপুত্খরূপে যোগাতার 
সহিত রাজকাধ্য পরিদর্শন করিতেন যে, মহারাজাধিরাজা! তাহাকে 
বখন যেকোন বিষয় প্রশ্ন করিতেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার উদ্তর, 
প্রথা করিস! মহারাজাকে প্রীত করিতেন। ৃ 

মহারাজাধিরাজ মহাতাবচন্দ বাহাছুরের আোষ্ট শ্যাপক বংশগোপাল 
নন্দে সাহেবের প্রথম পত্বীর গর্তে দুইটী কন্তা ও একটী পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন।, প্রথম! ধরার নাম নিরঞ্জন দেয়ী দেবী | ইহার বিবাহ আগ্রা! 


১৩৮ বংশ পরিচগ্র 


নিবাসী প্রহলাদ দাস কপৃরের সহিত হয়। পুজ অাপ্রসাদনন্দেকে 
মহারাজাধিরাজবাহাছছুর ও যহারাদী অধিরাদী দেবী দত্তকপুত্ররূপে 
গ্রহণ করেন এবং আফ তাবচন্দ, মহাতাব, বাহাছর নাম দেন। 
কনিষ্ঠ কষ্ঠ। .প্রণবদেরী দেবীর জন্মগ্রহণের অতাল্পদিবস পরেই গর্ভ- 
ধারিণীর মৃত্যু হয়। মহারাজা! ও মহারাণী অভিযত্বে উক্ত মাতৃহীন! 
কন্যাটীজে লালন পালন করেন । পয়স্ত মহারাদী অপেক্ষা তাহার 
প্রতি মহারাজের ক্ষেহ সমধিক পরিবপ্ঠিত হইয়াছিল ; মহাবানকুমার 
আফ.তাবচন্দ, ও তাহার সহোদরা ভগিনীঘ্ব্ এবং বনবিহারী ইহারা 
এক সময়ে ও একজে রাজঅত্তঃপুরে প্রতিপালিত হুইয়াছিরেন এবং 
একত্রে থাকিতেন। 

ক্রষে ইহারা বয়ংপ্রাপ্ত হইলে যৎকালে বাধু পরিবর্তন জন্ত মহারাজা- 
ধিবাচ্ছ বাহাদুর ভাগলপুর নগবে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানে ১২৭৯ 
সালের ২১শে মাঘ তাবিধে মভারাজ্ঞাধিরাজ বনবিহারীব পক্ষে ও 
যহারাঁণী অধিরানি প্রপব দেবীর পক্ষে বরকর্তা ও কন্াকর্ত। হ্ববূপে 
গলাড়াইয়া ইহাদের শুভ-বিবাহ দিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। 
বাল্যাবধি একত্রে একস্থানে প্রতিপালিত, পরিবদ্ধিত ও পরিণীত 
হইয়! নবাদম্পতী অতিশয় সখী হইয়াছিলেন | * মহারাজ্জাধিরাজ 
কাহাছর বিবাহের পূর্ব হইতেই বনবিহারীকে কিছু কিছু ভৃসম্পত্তি 
দিতেছিলেন ; বিবাহের পর ফাহাদের ভরণপোষণ জনক বনবিহারীকে 
বাক্সমরকার হইতে মাসিক ৫০০২ পাঁচ শত টাকা চিরবৃত্তি ও অনেক 
লি ভূসম্পত্তি উভয়কে দিয়াছিলেন এবং বামোপযোগী হ্ন্দর আবাস 
বাটা প্রন্বত করিয়া দিবার বাবস্থা করেন। ১৮৮$ সাজের নভেম্বর 
মাস হইতে এ নূতন বাটীতে তাহারা বলবাস করিতে আর কল্েন। 
বাটার নাম “বন আবাস" রক্ষিত হয়। এ সমক্বের পুরে ইছারা রাজ 
বাঁ্টীর মধ্যে গ্ষতঙ্থ গৃহে বাস করিতেন। ইচছাদের হৃই্ি পুজ ও ছুই 


রাজ! বনবিহারী কপূর বাহ!ছুর সি-এস্-আই ১৩৯ 


কন্যা ধথাষা! সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম পুত্রের নাম বিজনবিহারী 
কপুর,দ্বিতীয় পুত্রের নাম হজনবিহারী কপূর ও গ্রথম। কল্তার নাম স্ীমত্তী 
শ্রীদেয়ী দেবী এবং দ্বিতীয় কন্তার নাম শ্রীমতী শক্তি দেবী রাগ! হয়। 
কনিষ্ঠ পুত্র স্বজন বিহারী কপূর অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ 
করেন। ১২৯৩ সালের ১৯শে শ্রাবণ তারিখে প্রণব দেয়ী দেবীর মৃত্যু 
হয়। সহ্ধর্ষিধীর বিয়োগের পব রাজা বাহাদুর আর বিবাহ করেন 
নাই; হ্বয়ং তাহার পুত্র কন্তাছয়েব লালন পালন করিয়াছেন । 
কলিকাতি। নিবাসী ৬ শালগ্রাম খানার একমাত্র পুন্তর ভ্রমান লাল! 
শ্বামল দাস খানার সহিত ভোট কন্তার এবং অমুতসহর নিবাসী 
« বান্থুমল মেহেরার মধ্যম পুন উ্রমান গুররাণদিত্বা মেহেরার স্িত 
কশিষ্টা কন্তার বিবাহ দিয়াছেন । 
বঙ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী আফ ভাবচন্দ, মহাভাব-মহিষী 
(বন দেয়ী দেবী তীহার স্বামীর অন্তুযতিক্রমে বনবিহারী কপূরের 
জোষ্ঠ পুত্র প্রমান বিজন বিহারী কপুরকে দত্কপুত্ব গ্রহণ করেল; 
সেই বিজন বিহারীই এক্ষণে বর্ধমান অধিপতি অনারেবল্‌ শ্রীল শ্রীযুক্ত 
নহারাজাধিরাজ ল্গর বিজয়চন্দ, মহাতাব, বাহাদুর কে, সি, এস, আট, 
কে, সি, আইঃ ই আই, ও, এম আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন । 
মহামহিযান্বিত ভারতেশ্বরীব ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ কালে 
১৮৭৭ খৃঃ ১লা জাহ্গ্ারী তারিখে খন বিহারী কপূর দিক দরবার 
হইতে একখানি সম্মানসূচক প্রশংসাপজ্ঞ (০৬10608 01 1807004) 
এবং ক্রমে বর্ধমান ভিছ্রিউ, বোর্ডের মেস্বর ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্টেটের 
পদ প্রাপ্ত হয়েম। ১৮৮৫ খুঃ ২৩শে জাছুঘারী তারিখে শরথমবার 
ইনি বঙ্গেশ্বরের মস্িসভার সদশ্য পদ প্রাপ্ত হয়েন। স্বিতীয়বার 
১৯৭ খু এখং তৃতীয়বার ১৯০৭ খুঃ ২৮শে জানুয়ারী তারিখে উক্ত 
মেস্বয় পঙে নিযুক্ত হয়েন । 


১৪৪ ৰংশ পরিচয় 


১৮৪৩ খৃঃ মহামান্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহাকে “রাজা” .উপাধি 
প্রধান করেন। দিল্লিদরবারে ১৯০৩ খুঃ ২লা জানুয়ারী তারিখে 
মহামাস্ত গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরঙ্ন লর্ড কর্জন বাহাছুর ইহাকে 
সি, এস, আই (ভারত নক্ষত্র) উপাধি ও পদক প্রদান করেন। 
১৯১৪ গ্্ঃ ইনি প্রথম শ্রেণীর কাইসর-ই-হিন্দ, স্থবর্ণ পদক প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ১৯১০ থুঃ “রাজ! বাহাছর” খেতাব প্রাপ্ত হইয়। 
এক্ষণে ইনি রাজ শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপুর বাহাছুর সি, এস, আই 

পে আখ্যাত হইতেছেন । 

১১ই ডিসেম্বর ১৯১৬ খুঃ গভর্ণমেণ্ট হাউসের দরবারে যখন “রাজা 
বাহাছুর” উপাধি দেওয়ার সনন্দ বর্গের মাননীয় গভর্ণর বাহাছর 
তাহাকে প্রদ্ধান করেন, তৎসময়ে লাটবাহাছর নিম্নলিখিত বক্ত ত' 
করিয়! তাহার হস্তে সনন্দ অর্পণ করেন £-- 

9 920 96179111500 98158001051 
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রাজ। বনবিহারী কপুর বাহাছুর সি-আই-এস্‌ ১৪১ 


৮৪102158190 ৪3 ৪ 008110 016 90075013001 [315 10519 
০0166115007) 9010 011৩ [971961--1-131170 00509101005 চি 
(51855, ০৪ 115 11061085 06৩1) 00৩ ০00 (810001 2710 
010৮178515৩ 10180110 3075106 81)85110510617 10170651505 8100 
70010861011 68117600075 1105 01 “19098. 13915500159 11৩1 
1 510061515 1/0100 7017 0075 10105 115 00 61110%, 

মহারাজাধিরাজ, আফ 'তাবচন্দ মহতী! বাহাছুরের মৃত্যু গৰ 
ইনি রাজকাধ্যু পরিচালন জন্য কোর্ট অফ ওয়ার্ডের পক্ষ হইতে 
জয়েন্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হন, অর্থাৎ ইনি একজন এবং টমম্‌ ডিবর্গ 
মিলার এই উভয় মধ্যে কার্য বিভাগ মতে দুইজন সমান ক্ষমতা সহ 
জঘেণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হন। উক্ত মিলার সাহেবের মৃত্যুর পর 
ঠাহার পদে এইচ, আব, রাইনি সাহেব নিযুক্ত হন। পরে রাইনি 
লাহেব উড়িস্ত। প্রদেশের গভর্ণমেন্টের মোগলবন্দি মহাল আয়ের 
১০0৩0)৩17 07726 নিযুক্ত হইলে, বঙলেশ্বর ইহার কাধ 
নক্ষতা ও অশেষ সদ্গুণাবলী দৃষ্টে প্রীত হইয়া বো অফ. রেভিনিউয়ের 
মেগ্বরের প্রস্তাব অনুনারে ইহাকে বদ্ধমান রাজষ্টেটের একমাত্র ম্যানেজার 
নিযুক্ত করতঃ বিশাল রাজষ্টেটের তার তার হস্তে সমর্পন করেন। 
ইচ্ছার দ্বারা বর্ধমান রাজোর বিশেষ উন্নতি ও আয় বুদ্ধি হইয়াছে । 
ইহার কাধ্য কুশলতার ও সন্্যবহারে গভর্ণমেন্ট ও সর্ব সাধারণে বিশেষ 
সন্ধষ্ট হইয়াছিলেন। ১৯৭২ খুঃ ১৯শে অক্টোবর তারিখ হইতে ইনি 
বাজকাধ্য হতে অবসর গ্রহণ করিয়াডেন। 

রাজা বাহাছুর এ$জন সুদক্ষ অশ্বারোহী । টেনিস ও, র্যাকেট 
খেলিতে ইনি পারগ এবং ব্যান তন্ুকাদি সকল প্রকার বন্য পঞ্ত 
শিকার করিতে ইনি বিশেষযোগ্য। 

কোন কোন অদূরদশী গ্রন্থবন্তীর ভ্রম্বশত্: ্বীনগ্রন্থে হুধ্যবংশ - 


টং ইশ পরিচয় 


সম্ভৃত পবিভ্ ক্ষতি জাতিকে তরিয়প্রেণীস্থ জাতি তূক্ষ করায় তদৃে 
বিগত লোক গণনাক তাহাদিগকে কুবিবাণিজা-জীবি বৈশ্যজাতির 
প্রেণীতৃক্ত করায় ১৯০১ খুঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভারিখে ৫২৪ নং বিজ্ঞাপন 
প্রকাশ হইলে, বঙ্গ, বিহার, অযোধা, পঞ্জাব, প্রভৃতি প্রদেশস্থ যাৰতীয় 
কতবিদ্ক ও সন্তান্ত - ক্ষত্রিপ্নমগুলী সমবেত হইয়। অধোধ্যা প্রদেশস্থ 
বেরিলী নগরে একটী বিরাট ক্ষত্রিয় সভ। স্থাপন করি৷ শ্রীযুক্ত রাজা 
বন বিহারী কপূর বাহাছুরকে তাহার সভাপতি পদ্দে বরণ করেন। 
রাজ। বাহাদুর হখোচিত পরিশ্রম ও হত্ত্র সহকারে মন্থাদি মহবি প্রধীত 
ধণ্ঘ শাস্োক্ত প্রমাণাদি সহ উল্লিখিত বিজ্ঞাপনের ভ্রম প্রমাণ করিয়া 
দেখান ক্ষত্রিয় জাতি ব্রা্মণ জাতিরই নিয়স্থ এবং বিগত ১৯০১ খুঃ 
জুলাই মাসে ভারতবর্ষের সেন্সস্‌ কমিশন স্যর এইচ এই5 রিজলি 
সাহেব বাহাছুরের নিকট একথা:ন আবেদন পত্র প্রেরণ করেন । 

কমিশনার সাছেব ৰাহাহর রাজ? বাহাছুপ্ের প্রেরিত অত্রান্ত যুক্তিপূণ 
ও পুজ্যপাদ মহর্ষিগণ প্রণীত ব্যবস্থাসহ উক্ত আবেদন পত্র পাঠ করিয়া 
তদীষ্ষ মতই অনুমোদন করতঃ প্রাগুক্ত বিজ্ঞাপনের ভ্রম সংশোধন 
পূর্বক ক্ষত্রিয় জান্তিকে পরদ পাব ত্রা্মণ গ্াতির লিহস্থ স্বীকার 
করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করেন; 

এই উপলক্ষে স্বদেশ ও বিদেশস্থ যাবতীয় ক্ষিযষগুলী তাহার 
প্রতি সবিশেষ কৃতঙ্ঞভ| প্রকাশ করিন! তদীঘ্ঘ অলীম বত্ধের পুরক্কাব 
স্বরূপ তীহাকে বিরাট ক্ষত্রির সমা-্র ঈর্বন্থান প্রনান করিয়াছেন! 


চকদীঘির সিংহ রায় বংশ । 


০ 


বর্ধমান বেলার অন্তঃপাতী চক্ীঘির জমিদার বংশ প্রাচীন 
হিসাবে অতি উচ্চাসন দাবী করিতে পারে । এই বংশের আদিপুরুষ 
রাজপুতনাবানী । কোন সময়ে বিখ্যাত কালিঞ্জর হূর্গ ইহাদের 
পূর্বব পুরুষের অধিকারতুক্ত ছিল। জাতিতে ইহার! নুর্ধ্যবংশীয় 
বলাফর ( বনক্কর )ছন্রি। ইহাদের পূর্বব পুরুষগণ বহু যুদ্ধ করিযা- 
ছিলেন এবং তাহাতে বিজন্বীও হইয্বাছিলেন । এক সমস দ্বিশ্নীর শেষ: 
হিন্দু সম্রাট পৃথিরা্জ ইহাদের কর্তৃক পরাতৃত হইয়া নিজ কন্ঠাকে. 
ইহাদের মাতৃল পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য হন। হিন্দি ভাষার 
লিখিত “আহলা খণ্ড” পুস্তকে 1ববৃত আছে,কোন রাজনৈতিক 
কারণে ইহাদের পৃর্বৰ পুরুষগণ সমতা আওরঙ্গজেবেব সময়ে বঙ্গদেশে 
আগমন করিতে বাধ্য হন। বঙ্গে দশশালা বন্দোবস্ত হইবার পূর্বেই 
ইহারা এদেশে প্রত্কৃত সম্পত্তি লাভ করেন এবং নীল ও রেশমের 
কারখান। করিয়া গ্রতৃত অর্থ উপাজ্জন করেন। বন্ধমান জেলায় এই 
বংশ বঞ্ধমান রাজের পরেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং 
ইংরেজাধিকারের গ্রথমাবস্থা হইতেই রাজভক্তির জন্ত বশন্বী হইয়া- 
ছেন। তদানীন্তন জ্রিটিশ সরকারের অস্থরোধে ইহাদের পূর্ববপুরুষগণ 
মেদিনীপুর জেলার চজ্রকোনার জঙ্গলে. ভূগর্ভস্থ দুর্গ হইতে একজন 
বিদ্রোহীক্ষে দঘন কয়েন। 

কফেধগ মাত হবিসিংহ রায়ের বংশধবগণ ব্যত্তিত্ত এই বংশের 
সত শাখাই (18 005 17815 1105) এখন বিলুগধ হইয়াছে । এই 


১8৪8 বংশ পরিচগ্ন 


হরি সিংহ রাঙ্গ “মহাশয়” আখ্যা আখ্যায়িত হইতেন। সে কালে 
নিতান্ত সন্রাম্ত ও সঙ্জগন ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে অন্ত 
কাহাকেও, এই গৌরবজনক'উচ্চ সম্থান দেওয়া হইত না। তীহার পুত্র 
ছক্কনলাল সিংহ রা অনারারি মেজর ছিলেন। তিনি লর্ড কাঙ্জীনের 
শাসন সময়ে ১৯০৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
তাহার স্বভাতে [+010. 0:012010 এবং 101৫ তো ছুখ প্রকাশ 
করিয়া তৎপুত্র বাজ! ঘণিলালকে যে পক্জর লেখেন তাহ! পাঠে বুঝা বার 
ধেতিনি ইহার্দের বিশেষ বন্ধু ছিলেন । তৎকালে এতং দেশীয়ের 
যধ্যে তিনিই জর্ধ প্রথম সেনানি পদ (7311181 ০০1710158101) ) 
প্রাপ্ত হন। তিনি লর্ড ববার্টসের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন! 
তাহার হুইটী পুত্র দ্বীবিত,--( ১) রাঙ্গা মপিলাল পিংহ রায় (৯) 
ঠাকুর রজ্বনী লাল সিংহ বায়। ৪ 

রাজা ষণিলাল হ্বদাঁয় স্বভাব লিদ্ধ রাজভক্কির প্রভাবে রাজ 
প্রতিনিধি এবং সাধারণের হইতে গলার ম্যাজিষ্রেটগণের পর্্যক্ত 
বিশ্বানভাঁছন হইয়াছেন! ১৯৮ সাপের ২০শে নবেদ্ধর তদানীন্তন 
ছোটলাট স্যার এই্ফ্রেঈংর বিপ্রবাদি দমন কল্পে ষে গুপ্ত পরাম্শ 
সন্ভ। আহ্বান করেন, মণিলাল ছোইলাটের বিশেষ অন্ররোধে সেই 
সভান্ধ যোগদান করেন। ১৯০৮ সালের ওরা ভিসেম্বর বড়লাটভবনে 
রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মিন্টোব সভাপতিত্বে যে গুপ্ত পরামর্শ সভা হয়, 
নপিলাল তাহাতে নিনস্থিত হন। উভদ স্থলেই তিনি স্বাধীনভাবে 
হনহিতকর পরার্শ দান করিতে নিরস্ত হন নাই । 

ইউরোপের মহাসমর-বহ্ছি প্রজ্জলিত হইলে মণিলাঁদ প্রতি 
সপ্তাছে কলিকাতা বাজারের খান্ত ভ্রবোর মূল্য নির্ধারণকঞ্জে, একট! 
সভা প্রতি! করিথার পরামর্শ দেন। বগা বাছলা খত্যন্ত ধুক্তিমুক্ত 
বলিয়া! গবণনেপ্ট তীহার পরামণ গ্রহণ করেন এবং মুলা নির্ধারগ করে: 


চকদীঘির সিংহ রায় বংশ ১৪৫ 


একটী সমিতিও গঠিত হয়। এই সম রাজ! মণিলালের একমাত্র পুত্র 
শৈলেশ্বর ও ভ্রাতৃপুত্র বিজয় প্রনাদকে মহামান্ত ভারত সম্রাট অবৈত্ত- 
নিক সামরিক [.160101)91/1 নিযুক্ত করেন । £ 

রান। ম্ণিলাল বিংশতি বৎসরের অধিককাল কলিকাতা" 
৬০1/75৩111255 এর সভা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহা! ছাড়! 
'্ব-জেলায় ও জেলার বহির্তাগে তিনি এইরূপ বার তেরটীর অধিক অবৈ- 
তনিক পদে নিযুক্ত মাছেন। এমন কি সুদূর দাঞঙ্জিলিঙ্গ সহরে লুই 
ক্কুবিলী স্বাস্থ্য নিবাসের (1,715 18101155 55171511008 ) তিনি 
ন্নন্ততম কার্য নির্বাহক। দাক্জিলিঙ্গে প্রতি বৎসর কমিশনার ও 
নানাবিভাগান্থ কর্তপক্ষীর়গণেব যে সভা হয় ভিনি তাহাতে নিমন্ত্রিত 
হন। তিশি ১৫ বতলরেরও অধিককাল বদ্ধমান জেল! বোর্ডের সভ্যপদে 
'আধিক্টিত আছেন । ১৯০৭৯ সাল হইতে তিনি বদ্ধমানের অবৈতনিক 
ম্যাছিষ্রেটেব কাধ্য কার্রিতেছেন । তিনি এই বিচারামনে একাক 
উপবেশনপূর্ধক বিচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন । উপস্থিত 
নি বিচাব বিষয়ে ফৌঃ কাঃ বি ২৬০ ধাঃ মতে প্রথম শেখর 
ম্যাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা, চাহারও সেই ক্ষমতাঁ। ১৯৮ সালেৰ 
শেক্গয়ারী মাসে তিনি “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রার্থী হন। তাহাকে 
সনন্দ প্রদানকালে ত্তদানীস্তন ছোটলাট স্তাব এও, ফ্রেঙখসার বলেন-- 
"আপনাকে যে সন্মান প্রদান করা হইতেছে, এজন্য আমি আপনার 
প্রতি আমা আন্তবিক আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি এবং কৃষিমমিতি ও 
(চীকিদাবী সমিতির জন্ত আপনি মে কাধ্য কবিয়াছেন, তজ্জন্ক আপ- 
নাকে বিশেষভাবে ধন্তবাদ দিতেছি । আপনার সহায়তায় গভণম্ণ্ট 
অনেক প্রকার উপরীভ হইতেছেন )* মাননীয় স্যার হেন্রী হুইলারও 
১৯০৯ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে স্তীহার 
বিশেষ প্রশংসাবাদ করেন! তিনি বঙ্গীকষ গবর্ণমেন্ট হইতে 

১, 


১৪৬ ₹শ পরিচয় 


চৌকিদাৰ সম্মেলনে সুন্দর ভার্ধয করাম্ব প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট 
প্রা হন। 

তদানীন্তন জেল! য্যাজিষ্টরেটের বিশেষ অঙন্করোধে তিনি চকদীঘি 
চেঃকিদারী সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ১৯৯৫ সাল হইতে 
গ্তাবৎকাল পধ্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত কারা করিয়া আসিয়াছেন। 

১৯১১ সালের দিল্লীর রাজ্যাভিষেক উতৎ্নব উপলক্ষে তিনি দিললীব 
দরবার পদক প্রাপ হন। বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট প্রিন্সেপ ঘাটে 
বঙ্গে যে সমস্ত সন্থাস্ত ব্যক্তবর্গকে সমাট দম্পতীর নিকট উপাস্থত 
করিয়াছিলেন, মণিলাল তাহাবের মধ্যে অন্ততম। কলিকাতায় সম্রাট 
নম্পতীর সংবঙ্ধনীর ঈন্ত ঘে অভার্থনা নমিতি গঠিত হয় মশিলাল 
তাঠার কার্ধাশিব্বাহ্‌ক লমিতিব নভ্য ছিলেন । 41071997181 1585067 
সাজা মণিলালেরই স্থ্ী! তিনে ও ত্ীহার ভ্রাতা রজনীলাল রাজ্তকী 
সম্মেলনে € 1২০55115859 ) বঙগদেশের ছোটলাট কতক উপস্থাপিড 
হইযাছিলেন। রাজা ণিলাল টকদিঘীর রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন 
সিহহ রায় বাহাভুরেণ জা] কন্যাকে বিবাহ করেন। তীহার একমাত্র 
পুর শৈলেশ্বর। তাহার কনি হ্বাতা রঙ্গনা লাল, উক্ক রায় বাহাছুরেং 
দ্বিতীয় কন্যার পানিগ্রহণ করেন | তাহার পুত্ত বিক্বয প্রসাদ সিংহ রায় 
পু, 2১৮73 15 তিশি আর শৈলেশ্বর দিংহরায় উচ্চয়েই কলিকাত। 
ভলাটিগার রাইফেলস্‌ এর সভা ছিলেন । গভর্ণমেণ্ট, রাজ। মণিলাল এ 
তাহাগ ভ্রাতা রজনীলাপকে অঙ্থচরবর্গ সহ অস্ত্র আইনের পাশ হইতে 
গ্ব্যাহতি দিয়াছেন । 

১৯০৩ লালে ব্গর তদাপান্তন ছোটলাট স্যার এও, ফ্রেজার চক. 
দীঘিতে হহাদের গৃহে গমন করিয়া হহাদিগকে সম্মানিত করেন। 

রাজ। মণিলাপ চিত্র বিগ্য! ৪ কারুশিল্পের অতাস্ত অনুরাগী । তিনি 
বন্দর তৈল চিত্র অঙ্কন করিতে পারেন। দার্ছিলিঙ্গে লুই জুবিল 


চক্দীঘির মিংহ রায় বংশ ১৪৭. 


স্বাস্থ্য বাসে সম্রাট সপ্তম এডওরাড়ের যে প্রকাণ্ড তৈল চিত্র ইনি 
অস্কিত করিয়া দিয়াছেন তাহা দেখিলে ইনি তৈল চিত্রে যে সিহৃহস্ত 
তাহা সহজেই অশ্গমান কর! যায়। 

১৯১৩ সালে দামোদরে যে প্রবণ বন্যা হয়, সেই সময় বন্ধ! প্র 
পীড়িত অধিবাসিগণকে তিনি ষথামাধ্য নাহাধ্য করিতে প্রয়াস পাইমা- 
ছিশেন। রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিফ্জার সময় যখন তিনি গশুনিলেন যে 
৮কদীঘির অল্পদূরেই দাযোদরের তাঁর বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে, তিনি 
তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধকার বাজে উঠিয়া নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া 
গ্রামে গ্রামে যাইয়া নানা উপায়ে পচিশ খানি গ্রামের অধিবানীকে 
জাগ্রত 9 সতর্ক করিয়া দিলেন। তাহার ফলে একটী প্রাণীও মৃত্যু- 
চখে পতিত হয় নাই । তাহারই চেষ্টার ফলে গবর্ণমেন্ট ১৩ লক্ষ টাক! 
বায়ে বদ্ধঘানে রেল লাইন পনুহে জ্বল নিকাশেব বাবস্থা করিয়! দেন । 
এ সমর রাঙা মণিলাল বঙ্গদেশ হইতে ম্যালেবিয়। দূরীকরণার্থ যে 
পুস্তিক বচন! কবিয়াছিলেন এক্ষাণে গভর্মমেপ্ট তদনুযাষী কাধ্য করিতে 
তত হইয়াছেন। 

১৯১৬ সালে নববর্ষোপলক্ষে গবর্থমেণ্ট হণিলালকে “রাজা” 
উপাধিতে ভূষিত করেন । ১৯১৬ স্মলের ১১ই ডিনেম্বর গব্ণমে 
হাউসে অনুচিত দরবারে লঙ কারমাইকেল তাহাকে খলাত ও সনন্দ 
দিবার প্রসঙ্গে বলেন" 

“রাজ মণিলাল সিংহ রায়, আমি আন্তরিকভাবে আপনার এই 
উপাঁধ শ্রাপূুতে আনন্দিত হইতেছি। আপনি একটি বিখ্যাত 
বাজ্জপুত জ£মদার বংশের গৌরব । আপনার পিত! স্বগীয় ছকনঙাল 
সিংহ রাঁয় কলিকাতায় ৬০1, 16210) এর অনারারি মেজ্জর ছিলেন 
এব্‌ং কি ইউরোপীয়, ফি ভারতীয় সর্ধসাধারণেই তাহাকে সমান শ্রদ্ধা 
করিতেন। ১৯৮ সালে আপনি “রাম্মবাহাছ্র” উপাধি প্রা হইয়া" 


১৪৮ বংশ পরিচয় 


ছিলেন। চকৃদ্দীঘি চৌকিদারী ইউনিয়নের জন্য আপনি যে নিংস্বার্থ 
কাধ্য করিয়াছিলেন, সেই জন্য আপনাকে উক্ত উপাধি দেওয়! 
হইয়াছিল। আপনার পরামরশশ গভর্ণমেন্টের অনেক সহায়ত! সাধন 
করিয়াছে। আপনি অনন্তসাধারণ রাজভক্তির দ্বারা অন্তান্ত জমিদার- 
দের মধো একটা আদশ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন ।” 

রাজা মণিলাল ম্টেগু-চেম্স্ফোর্ঠি শাসন সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে 
আপন অভিমত জ্ঞাপনের জন্য ভারতসচিবের নিকট আহত হইয়া 
ছিলেন। “সাউথবরো*” কমিটির সাবজেকটু ও ফ্ানচাইজ--উভয় 
' কমিটিতেই মাহৃত হইয়া তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯১৮ 
সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে তিনি বন্ধমান ভিস্বীকী বোডের 
সর্বপ্রথম বে-সরকারি অবৈতনিক চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন । এ পদে 
যোগ্যতার সহিত কার্ধ্য করায় তিনি কর্ধ্যিকাল শেষ হইলে পুনঃ 
নির্বাচনকালে সর্বপন্মতিক্রমে দ্বিতীয়বার এ চেয়ারম্যান পদে নিুক্ 
₹ইয়াছেন। 

তিনি বঙ্গীয় লাউমভার জন সাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত অন্যতহ 
সদস্য। তীহার ত্রাতুপ্ুত্র বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় 11, 4, 815 
দ্বিতীয় সদসা। রাজা মণিলাল বঙ্গীয় রুষক সমিতিরও সহকাবি 
সভাপতি । ইনি 7155. 85017+ সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ শ্কান 
অধিকার কবেন। নিয়ে ইহাদের বংশ তালিক। প্রদত্ত হইল :-_ 


চকদীঘির সিংহ রাম বংশ ১৪৯ 
ভিখারী সহি রায় (বঙ্গে আগমন করেন ) 
মানপর সিংহ রায় 

স্বতাব সিং রায় 

নল সিংহ রাস 

হরিসিংহ রা 

মেজব্ কনলান সিংহ রায় 


| রাজ! মণিলান সিংহ রায় 
৬বৰিনোদবিহারী সিংহ রায় | রজনীলাল সিংহ রায় 
] 1, শৈলেশ্বর | 
চত্তীপ্রসাদ সিংহ রাহ | | | ৃ 
[.', বিজ্ম্প্রপাদ, নিত্যানন্দ, প্রভানাথ, পশুপতি। 


তিনি ১৯২২ সালের ১ল! ]৭100919 তারিখে ভারত-সমতাট কর্তৃক 
(01009119201 095 107)050 01106100 01051 06 075 10012) 
71001 সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। কি কারণে ষে তিনি ইহা লাভ 
কর্রলেন তাহ বঙ্গের লাট [,2৫1 £০)৪1051)8 তাহাকে এ সম্বন্ধে 
ধে পত্র লেখেন তাহাতে এবং ১৬১২২ তাঃ বর্ধমানে ডি: বোঃ 
পরদর্শনকালে যাহ! প্রকাশ্যে বক্তা দ্বার গ্রকাশ করেন তাহাই 
গ্রকাশ হইতেছে । 
440061171076110 09056, 
0৪10010, 31) 72527, 
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আন্দুল রাজবংশ । 


হুগলীব প্রাচীন ও সম্থাস্ত ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় মধ্যে আন্ুল রাজ- 
বংশের নাম সনম্মানে উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। নানা প্রকার জন- 
হিতকর অনুষ্ঠান এবং দাননীলতার জন্য এই বংশ চিরদিনই বিখ্যাত । 
হগলা কলার আন্দুল রাজবংশের নাম জানে না, এমন লোক দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 
এই বংশের প্রতিষ্ঠা্ভার নাম দেওয়ান রামচরণ রায়। ইনি 
অতি উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন । ইহার বুদ্ধি ও ধীশক্তি যথেষ্ট ছিল 
দেওান রামটরণ এবং সেকালের প্রথা অন্থসারে পারশী ও আরবী 
নার ভাষ। উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন । এতত্বাতীত 
যৎ্সামান্ত ইংরেজীও তিনি শিখিয়াছিলেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পূর্বে ঘটন্যচক্রে তিনি ইষ্ট ইগ্ডিয়ান কোম্প- 
নব অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন । 
তিনি প্রথম্জেমাসিক ২৭৭ টাক1 বেতনে হুগলীর উকিল পদে 
নিষুক্ত হন এবং তিনি বাড়ীভাড়া ও পিওনের খবচ বাবদ মাসিক ৫২ 
শইতেন। তথা হইতে তিনি মাসিক ৪০২ টাক] বেতনে মুশিদাবাদে 
₹দলী হন, এই বেতন ছাড়া তিনি পিওন প্রভৃতির খরচ বাবদ মাসিক 
২৮২ টাক। পাইতেন। পলাশীর যুদ্ধের সময়ে তিনি মাসিক ৬*২ বেতনে 
দেওয়ান পদে নিষুক্ত হন। তিনি অনাধারণ পরিশ্রমী এঈং কর্ম 
ব্যক্তি ছিলেন; কাজকর্মে তাহার সাধুত! দেখিয়া তাঁহীর উপর 
কোম্পানীর খুবই বিশ্বাসের উদ্রেক হয় এবং ক্রমে লর্ড ক্লাইভের দৃষ্টি 
তাহার উপর পড়ে । মুন্সী নবক্ৃষ্ের মত লর্ড ক্লাইভ ও হেষ্টিংশের তিনি 


১৫১ ংশ পৰিচয় 


অন্ান্ত বিশ্বাসভাক্কন ছিলেন। পলাসীর যুদ্ধের পরে ভারতের 
রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং ইঞ্ট ইপ্ডিয়া৷ কোম্পানী প্রকুর্ত 
পক্ষে এ দেশের হর্ভীকর্ত। বিধাতা হইয়া পড়েন। মেই সঙ্গে কোম্প- 
নীর বিশ্বীসভাজন দেশীম্ কর্মচারীদদিগের উন্নতি ও অভ্াদয়ের পথও 
খুলিয়! যায়। দেওয়ান রামচরণ রায়ের সৌভাগ্যের শুভন্থচন। এখন 
হইতেই আরম্ভ হইল এবং কোম্পানীর নিকট ক্রমেই তাহার প্রভাব 
প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ক্লাইভ প্রথমবার বিলাতে 
চলিয়া ধাইলে তিনি কোম্পানীর চাকুরী ত্যাগ করিয়'ছিলেন কি ন! 
তাহ! জান। যায় না। তবে এরূপ প্রকাশ যে, যখন ক্লাইভ লর্ড 
উপাধিতে ভূষিত হইয়া বাঙ্গালার শাননকর্তাকূপে দ্বিতীয়বার কলি- 
কানায় পদার্পণ করেন সেই সময়ে দেওয়ান রামচরণ রায় আসিয়।! 
আবার তাহার পেওয়ান নিষুক হন। লর্ড ক্লাইবের এদেশে অন্থপস্থিত- 
কালে বক্সার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সহিত 
একযোগে অযোধ্যার নবাব বিহার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন ; 
ইংরেজ সেনাপতি মেজর মনরো। ১৭৬৪ খ্রীষ্টান্ের ২৩শে অক্টোবর 
তারিখে তাহাদিগকে এই যুদ্ধে সম্পৃর্নগে পরাহ্ধিত করেন। বল্মার 
দৃদ্ধে ইংরেজদের তেমন লাভ হয় নাই। ৃঁ 

নর্ড ক্লাইভ ১৭৬৫ খৃষ্টানদের ওরা মে তারিখে কলিকাতায় উপস্থিত 
হন এবং এ বধ্লরেরই আগ মালের ১২ই তারিখে সম্বাট শাহ আলম 
একটী ফরম্যানে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাক। 
পাঁজছ্ছে বাঙ্গাল।, বিহাব ও উড়্িস্তার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। হহার 
অল্প দিম পরে সম্রাট শাহ আলম লর্ড ক্লাইভকে আরও তুষ্ট করিবার 
অভিপ্রায়ে তাহার কতিপয় কর্মচারীকে যথাযোগ্য উপাধি 
'্রবানে সন্মানিত করিবার ইচ্ছ। জ্ঞাপন করেন; সেই সময়ে জ্ড 
ক্লাইভ দেওয়ান রামচরণ রায়কে উপাধি দিবার জন্য সুপারিশ, 
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করিতে চাহেন। কিন্ত তিনি বিনয়ের সহিত লর্ড ক্লাইভকে জ্ঞাপন 
করেন যে, তীহার জ্যেষ্ট পুত্র রামলোচন রাম্থ সম্রাটের প্রদত্ত উপাধি 
লাভের যোগ্য ব্যক্তি । লর্ড ক্লাইভ তাহার দেওয়ানের প্রার্থন। মঞ্ুর 
করিলেন এবং সম্রাট শাহ আলমের নিকট রামলোচন রায়ের নাম, 
হথপারিশ করিয়া পাঠাইলেন। সমাট রামলোচনকে “রাজা” উপাধি 
দান করিলেন এবং লর্ড ক্লাইভও উহার অন্থমোদন করিলেন। ইহ! 
ব্যতীত রামলোচনকে সশস্ত্র ৫০০০ পাঁচ হাজার সৈনিকের অধিনায়কত্ব 
করিবার ও ঝালর বেওয়। পান্বী ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদত্ত হইল 
এবং তিনি যখন পথে বাহির হইবেন তথন গ্টাহার অগ্রে অগ্রে কাড়া।- 
নাগড়া বাজবে এইক্প হুকুমও সম্রাট দিয়্াছিলেন। এই উপলক্ষে 
একটী কামান আন্বুলরাজ্ববংশের অধিকারে আসে; উহার দৈর্ঘ্য ৪ 
ফিট ৭ ইঞ্চি * উহার মুখ গহ্বরের ব্যাস ৩ ইঞ্চি। এই কামান 
রাখিবার অধিকার এখনও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট অক্ষু্জ রাখিয়াছেন। 
রামচরণের মৃত্যু হইলে কোম্পানীর ভাইরেক্টরগণ তাহার পুত্রের 
নিকট সমবেদনাশ্থচক পত্র প্রেরণ করিয়়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি 
নগদ ৭২ লক্ষ টাকা, হুত্ডী ও জমিদ্ারীতে ১৮ লক্ষ টাকা, ২৫ 
লক্ষ টাকার অলঙ্কার, ৮*টি সোরার ও ৩২০টি রূপার কলসী 
রাখিয়া যান। 

রামচরণের রাজভক্তি ও কর্তব্য নিষ্টাক্ক প্রীত হইয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস 
জোরহাট গ্রামটী তাহাকে নিষ্কর দান করেন। মীবজাফরের প্রথম 
শাসনকালে তাহাকে কোলাড়া ও অন্তানা গ্রাম এবং তালুক এবং 
কাশিম আলি খার শাদনকালে তাহাকে পরগণ। দেওয়। হয়] তিনি 
বিস্তর টাক! উপান্্ন করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহার অধিকাংশই তিনি 
নানাগ্রকার সদছ্ুষ্ঠানে ও ধর্শকর্শে ব্যয় করেন। 

সামরিক মর্ধ্যাদা হিসাবে রাজা রামলোচন বাঙ্গালার নবাব 
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নাজিমের আদেশান্ুবর্ভী ছিলেন । রাঞ্া! রামলোচন রায় বিদ্যোৎসাহা 
€ শিক্ষান্থবাগী ছিলেন। লর্ড হেষ্টিংস্‌ তীহাকে মহিষাদল মৌজা! 
জায়গীব স্বরূপ প্রদান করেন; কিন্তু রাজা রামলোচন তাহ 
বাণীব আবেদনাম্থসারে মহ্যাদল অধিপক্তিকেই পুনবায় প্রতার্পণ 
করেন। তিনি প্রত্যেক পর্ধ ও সকল ক্রিয়া কশ্ম উপলক্ষে পণ্িত- 
গণকে এবং টোলে ও চতুষ্পাটাতে অর্থ সাহায্য করিতেন । 
তত্্তীত তিনি তাহার প্রজাবৃন্দকে আযুর্কেদীয় খধধ দান 
করিতেন। তিনি সবন্বতী নদীর তীরবর্তী আন্দুল' গ্রামে বসবাস 
স্থাপন করেন। যে সময় তিনি আন্মুল সহরে বাসস্থান নিশ্বাণ ফরেন, 
সেই সময়ে সরম্বভী নদী বহতা ছিল, বড় বড় নৌক উহার 
উপর দিয়া যাতায়াত করিত। সরম্বতী পৰিত্র নদী, নিয়বঙ্গে 
ভাগীরথীর ন্তাপ্ উহার জল পবিত্র বলিয়া খাত। এখন সরম্বতী নদী 
মজিয়া গিয়াছে । 

সমাজে রামলোচনের এতদূর প্রশ্তত প্রতিপত্তি, ছিল যে, তিনি 
“আন্দুলান্ধ” নামে একটী অবের প্রচলন করেন। বর্তমানে এ অন্দেব 
১৪৬ বসব চলিতেছে । কালীঘাটে কালীমন্দিরেব মন্ুখবর্তাঁ স্থবৃহৎ 
নাটমন্দির তিনিই নিশ্বাণ করিয়া দিযাছিলেন [ 

১৭৮৭ থ্রীষ্টাব্দে রাজ! রাম লোচনেব মৃতু; হইলে তাহার কয 
পুত্র কাশীনাথ রায় ভীহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধকারী 
হন। 

১৭৬) প্রীষ্টাবে ভান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার গবর্ণর নিষুক্ত হন। 
তিনি রাঁঙ্জ| রাষলোঁচিনকে ঠাহার দেওয়ান নিযুক্ত, করেশ। তাহার 
্গীবনের শেষভাগে তিনি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চণে বসবান 
করিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খুষাবে তাহার মৃঠযু হইয়াছিল | রাজ রামলোচন 
ও ব্রিটিখ গভর্ণমেন্টকে প্রভূত সহায়ত! করিয়াছিলেন । নন্দকুমারের 


আন্দুল বাজবংশ ১৫৪ 


বিচারের সময়ে তিনি গভখমেন্টের পক্ষের প্রধান সাক্ষী ছিলেন । 
১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্বের ১০ই আগষ্ট ভারিখে সিলেক্ট কমিটার সভায় রণতরা 
বিভাগের হিসাব সঞ্ধপ্ধে রাজ! বাঁষ বামলোচনের জবানবন্দী গৃহীত 
হইয়াছিল। ১৭১৪ শ্রীষ্টান্ষের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের এক পত্রে 
কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টর নন্দকুমার সম্বন্ধে নিয্মরূপ মন্তব্য 
প্রকাশ করেন :-_-“নন্বকুমারের মামলা সম্বন্ধীয় কাগঞ্জপত্তর পা করিয়া 
'আমাদের ধারণ! জন্মি্াছে যে, তিনি নিঃসন্দেহ জাল করিয়াছিলেন 
এবং রামচরণেন্থ বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছিলেন। ১৭৬৫ 
খ্রী্টাবের জুন মাসের ১৭ তারিখে জন জনষ্টোন সাহেব তাহার মন্তব্য 
পুস্তকে লিখিয়াছিলেন _রামচরণ ঘে ভাবে কর্তব্য সম্পান্ন করিয়া" 
ছিলেন, তাহাতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ও লর্ড ক্লাইভ সম্ভব 
হইয়াছিলেন । 
রাজা রামলোচনের যখন মৃত্যু হয়, তখন রাজা কাশীনাথের 

বহস মাত্র এক বদর । কাজেই তাহার মাতা রাণী সখী স্থন্দবী 

তাহার পিতৃবা-পুত্র রাজচন্দ্র রায় ও শিবচন্্র রায় 
তাহার অভিভাবক হন। রাজা কাশীনাথ অতীব 
, বিনয়ী, শিষ্টাচারপরায়ণ এবং বিবিধ সর্দগুণের 
অধিকাধী ছিলেন। পিতৃ-পদাক্ক অস্থসরণ করিয়া তিনিও সংস্কাত ও 
পারস্য ভাষায় স্থপরিত বাক্তিগণকে উৎসাহ দান কবিতেন। বহু 
্রা্মণকে তিনি ভূমিবান কবিয়াছিলেন | আন্দুলেব অন্নপূর্ন] দেবীর স্দৃী 
মন্দিরটা তিনিই নিশ্মাণ করাইয়াছিশ্লেন। ১৮১৫ ব্ীষ্টান্দে ইহার মৃত্য 
হইলে ইহার পুদ্ধ বাজনারায়ণ আন্দুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হঘ। 

পিতার স্বৃত্যুকালে রাজ! বাক্জ নারায়ণের বয়ল মানব ৬ বৎসর; 

কাজেই যতদিন তিনি সাবালকত্ব না পাইয়াছিলেন ততদিন 
কোর্ট অব. ওয়ার্ডদ্‌ তাহার জমিদারী চালাইয়াছিহরান । 


রাঙ্গা কাশীনাধ 
থায় 


১৫৬ বংশ পরিচয় 


তিনি হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাবায় তাহার 
প্রভূত অধিকার ছিল। কায়স্থজ্াতির উন্নতিকর সকল আন্দোলনেই 
তিনি যোগদান করিতেন ও সামাজিক মধ্যাদার 
হিসাবে কায়স্থগণ যে ঠিক ব্রাহ্ষণেরই পরবর্তী, ইহা! 
তিনি বলিতেন; এবং সমাজে এই অধিকার বজায়, 
রাখিবার জন্ত তিনি শক্তিনিয়োগ করিয়াছিলেন । তাহার ফলে 
কায়স্থগণের প্রতিপান্ত যথেষ্ট বদ্ধিত হইয়্াছিল। তিনি কতিপদ্থ 
শান্মজ্ঞ পাগুতের সহযোগিতাষ “কায়স্থ কৌন্বভ” নামক একথানি 
গ্রন্থ র্না করেন ; সেই গ্রন্থে কাযস্থক্াতি যে ক্ষয় এবং তাহাদের 
যে উপবাত ধারণের অধিকার আহে ইহা তিনি সপ্রমাণ করেন । 
আন্ষুলে তাহার পুত্রের বিবাহে তিনি কুশগ্ডিকা করিয়াছিলেন। 
তাহার অতি তাক্ষ বুদ্ধি ছিল এবং তিনি আন্দুল রাজবংশের গৌরব 
বদ্ধন্র জন্য াহার শক্তি সমন্ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন । সঙ্গীত বিদ্যায় 
তাহার অনুরাগ ছিল এবং যাহার! সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন 
তিনি তাহাদিগকে প্রহৃত উৎসাহ প্রধান করিতেন। দিল্লী, লক্ষৌ, এবং 
গোয়ালিয়র হইতে যে সকল গীত-বাগ্চের কালোয়াৎ তখন বাঙ্গালা দেশে 
আসিতেন, তিনি তীহাদ্দিগ্রকে আন্দুলে নিমন্ত্রণ করিতেন । আন্দুলের 
গীতবাগ্তের মঙ্রলিন উপভোগ করিবার সামগ্রী ছিল। প্রত্যেক 
মঙ্রলিমেই কলিকাতার লামান্ত একটু নামওগাল। সঙ্গীতজ্ঞ পরাস্ত 
নিমন্ত্রিত হইতেন। ভীহার বাটীতে ঘে সকল নিমহিত আসিতেন 
তাহাদিগকে মুসলমান আদব কাম্দার হিসাবে পায়ক্গামা, চাপকান, 
কাবা, €কামরবন্ধ ও পাগড়ী পরিধান করিতে হইত । 

রাজ। বাজনারায়ণ নিজে যেমন সংস্কতজ্ঞ ছিলেন, সেইরূপ সংক্কৃত 
বিগ্ভার আলোচনায় উতলা দান করিতেন। প্রসিদ্ধ অলন্কার শাস্ত্রধিনূ 
ও কৰি নঙ্গবিশ্রুত পণ্ডিত প্রেমটাদ তর্কবাগীশকে তিনি “আনল রাজ 


রাজা রাজনাগায়ণ 
রা | 


আন্দুল রাজবংশ ১৫৭ 


প্রশস্তি” নামক মৌলিক কাব্য্রস্থ রচনা করিতে অনুরোধ করিয়।- 
ছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় কয়েকটী কবিতা রচনাও করেন, কিন্ত 
রাজ! রাজনারায়ণের মৃত্যু ঘটায় এই রচনা অসম্পূণ থাকিয়া 
বায়। 

লর্ড অকল্যাণ্ড এদেশের শাসনকর্তা হইয়। আসিবাব অল্মদিন 
পরেই রাজা রাজনারায়ণ তাহার সহিত পরিচিত হন। ১৮৩৬ 
খৃষ্টান্ে লর্ড অকল্যাণ্ড তাহার “রাজা বাহাছুর উপাধির অন্থমোদন 
করেন এবং ভীহাকে তীহার মর্ধযাদার উপযোগী সম্মানস্থচক এক প্রস্থ 
পরিচ্ছদ এবং রত্বখচিত একটি তরবারি ও ছুবিক! প্রদান করেন। 
ভখনফাব সময়ে এইনপ উপটঢৌকন বিশিষ্ট সম্মানের পরিচায়ক ছিল 
এবং সমাজে বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বাক্তি ব্যতীত অপর কেহ এমন 
উচ্চ মরধ্যাদাঞজনক উপঢৌকন পাইবার অধিকারী বলিম্বা বিবেচিত 
হইতেন না। | 

১৮৩৫ খৃষ্টাবের জুন মাসের ৪৬ সংখ্যক “কলিকাতা গেজেটে” 
দনমুলিখিত ঘোষণা বাহির হইয়াছিল । 
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তাহার পিতামহ ও পিতার গায় তিনি ব্রিটিশ গবমে পের অনুরাগী 


রি ংশ পরিচয় 


এবং বাজভক্ত ছিলেন। মিথিল1ও বারাণষার কয়েকঞ্জন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে 
তিনি সভাপগিত করিয়াছিলেন। তিনি একটা চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠ 

রেন এবং তাহার ভার একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের হস্তে ন্যস্ত করেন। 
তাহার সময়ে আন্দুল সংস্কতালোচনার জন্য প্রপিদ্ধি লাভ করে এবং 
লোকে আন্গুনকে “দক্ষিণ বঙ্গের নবদ্বীপ” বলিক্া অভিহিত কিয়া 
থাকে । প্রসিদ্ধ সংস্কৃতশাস্ত্রৰৎ পণ্ডিত এনং যোগ-সাধক উরবচঙ্তু 
বিশ্কামাগর আশ্মুলকে গৌরবাদ্বিত করিয়াছিলেন । স্তবতি। ন্যায়, কাবা 
ও দর্শনে তাহার বিশিষ্ট অধিকার ছিল। একবার ন্বদ্ধীপের এক 
বরাট ধশ্ম সভায় তিনি আহুত হইম্বাছিনেন। সেই সভাত্ব ভারতবধের 
বিভিন্ব বিস্তাপ১র পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল | সেই সভীয় যে 
[বিচার হয় তাং আন্দুলের পাগুত ইভরবরূচরণ দশন ও অন্যান্য শাঙ্ছে 
আমণন্ত সমগ্র পাগুতকে পবাহিত করিয়া বিজর-গৌরব লাভ করের 
এবং আন্দুলের নাম ভারভের বিগ্ভাপিঠসঘূহে পরিব্যাপ হইয়া পড়ে। 
বারাণসী প্রত স্থানের পশ্ডিত্রগণ বাজ। রাজনারারণ রায় বাহাছুখের 
নিকট "নিয়মিত বুভি পাইতেন। জনদাধারণের হিতকর অনুষ্ঠান- 
সমূহে ও তিনি অর্থ সাহাদ/ করিতেন। তিনিস্বীয় আমিবারীর ভিতব 
বস্থর পু্ষরিণীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বহু পথ নিশ্বাণ করিম 
“নয়াছিলেন। আশন্মুল হইতে ভাগারথার তীগবর্তী রাগ পর্যান্থ পথ 
উ্রাহারই অথে ও উদ্যোগে শিশ্মিত হইয়াছিল। তিনি জমিদারীর 
কাছকন্ ও বিষন্ নম্পত্তি পুরিধপনের কাব্য খুব ভালক্ষপই জানিতেন। 
এইজন্ত তাহার সনয়ে আন্দুলে রাজপরিবারের জমিদারী ৪ আযম 
বেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার নির্শিত আন্দুল রাজ 
প্রানাদের দরবার হল স্থাপত্য পৌন্দ্ে বাঙ্গালার উল্লেখধোগা আপন 
অধিকার করিঘাছে। তাহার মৃত্যুর সদয় দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকেই শোক প্রকাখ করিয়াছিলেন। 


আদ্দু্ল রাজবংশ ১৫৯ 


বাজা রাজ নারায়ণের মৃত্যুর পর রাজা বিজ্ম কেশব রাস. 
সিংহাসনের অধিকারী হন। 
তাহার পিতার বখন মৃতুযু হয় তখন তাহার বয়স শাত্র তের বংসর | 
কাজেই তাহার মাতা রাণী মহোদয়া ও ক্ষেত&রকৃ্জের জ্যেষ্ঠ ভ্রাত! 
চিতা ররাতী। প্রাণকৃষণ মিজ্র মহাশয়৷ নাবালক রাজার অভিভাবক 
রা হিসাবে জমিদারীর কাধ্য পরিচালন! করেন। 
১৮৮৪ শ্রীষ্রান্ধে বিজম্ব কেশবের বিধব। শ্্া রাণী 
নবছূর্া ও দুর্গা হুন্দরী দত্তক লইয়া মোকদ্দমা করিলে মিঃ 
জে-মি ম্যাগ্রেনর জধিদারীর রিসিতার নিযুক্ত হন। ইনিও 
সংস্কত ভাষার অনুরাগী ছিলেন এবং পগ্ডিতগণকে মুক্ত হস্তে 
অর্থদান করিতেন। তাঁন অতুল এশ্বধ্যের অধিকারী ছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহার অন্তর ট্বরাগ্য-পরায়ণ ছিল। তিনি প্রায়ই একাকী 
খাকিয়া পরমার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন | শেষ বয়সে সাধু সন্্যাসী 
€ পগ্িতগণের সহিত কালযাপন করিতেন। ইনি নিঃসস্তান 
খবস্থায় ১৮৭১ শ্রষ্টাঝে পরলোক গমন করিলে ইহার ছুই বিধবা" পরী 
সম্পত্তির অধিকারিণী হন। শেষে ছুই বিধবা পত্ধীই দত্তক গ্রহণ 
করেন; কিন্তু একত্র দুই দত্তক "গ্রহণ কর! হিন্দু বাবহাব শাস্ত্রে 
বিরুদ্ধ কাধা হইয়়া্থে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ কবিলে কিকাতা 
হাইকোটে মামলা উপস্থিত হয়। সেই মামলা প্রিভি কেশাক্সল 
পথ্যন্ত চলে। পরে প্রিভি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ ছুই দত্তককে 
অবৈধ বপিয়। মিদ্ধান্ত করিলে রাজা কাশীনাথের দৌহিত্র ক্ষেত্র কৃষ্ণ 
মুত্র আন্দুল রাজবংশের অধিকারী সাব্যস্ত হন। 
কষেত্রকৃষ্ণের পিতার 'নাম বাবু কালীপদ মিত্র। ইহার! বড়িখা সমাজের 
সমান্ত মুখ্য কুলীন; হুগলী জেলার কোন্নগরে আলিয়া বসবাস স্থাপন 
কগ্িয়াছিবলেন। রাজ। কাশীনাথ রায় কালীপদ মিত্রের সহিত তাহার 


১ বংশ পরিচস 


কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কালীপদ বাবু রাজ! কাশীনাথের নিকট 
হইতে বিস্তর ভূসম্পত্তি এবং একটা উংকৃষ্ট বসত- 
বাঁটী যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষেত্র- 
কুষণ উদার হৃদয় ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। এই 
জন্য তাহার দেশবাসী তাহাকে “রাজা ক্ষেত্রক্চ মি” বলিয়া সম্ভাবণ 
করিত। এই মময়ে বহুদ্িনব্যাপী মোকদামায় আন্দুল রাজবংশকে 
বিস্তর অর্থব্যয়জনিত ক্ষতি ভোগ করিতে হয়। রাজা ক্ষেত্রকৃছ্ণ খুব 
হিসাবী লোক ছিলেন, তিনি অপব্যয় নিবারণ করিয়া জমিদারার 
আয়-বৃদ্ধি কল্পে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু যে ব্যাপারে দণের 
কল্যাণ হইবে জানিতে পারিত্েন সে বাপারে তিনি মুক্ত হন্ডে 
-ঘর্থবায় করিতেন । তাহার দানের তালিকা দেখিলেই তাহার হয় 
যে কত বড ছিল ভাতা বুঝা যায়। তিনি উলুবেড়িয়ার কলেব। 
হাসপাতালে এককালীন অনেক টাকা দিয়াছিলেন এবং 
মানিক অর্থ সাহাধা করিতেন । উলুবেড়িয়া গবমেন্ট স্কুলে কাহার 
মানিক অর্থ সাহাষ্া নির্দিষ্ট ছিল এবং খুলনার আমাদি মধ্যবাঙ্গালা 
বিদ্যালয়ে তিনি বার্ষিক সাহাযা করিতেন। ভগলীর ডফারিণ হীস- 
পাতালে তিনি বহু টাকা দান্‌ কর্ন । হাবড়ার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট 
মিং গ্রিন্বারসনের অনুরোধে তিনি আন্দুলে সরম্বতী নদীর সেতুটি 
পুননির্িত করাইন়া দেন এবং এই কার্যে তাহার ৫০**২ টাকা 
ব্যয় হয়) গ্রত্যহ প্রায় £€5** লোক এবং অনেক গরু ও বাছুর 
৪ গো-শকট এই সেতু দিয়া ফাতায়াত করিয়া থাকে। ইনি আন্দুল 
রাজগ রোড "অনেক টাকা খরচ করিয়া পাঁকা করিয়া দেন এবং 
এক্ন্ত এই অঞ্চলের অধিবাসিগণের প্রভূত উপকার হয়। ইহাতে ৮০০, 
টাক খরচ হয়। এহদ্যতীত আন্মুলে একটী অবৈতনিক, উচ্চ ইংরেজী 
বিস্তালদ্ব মাদিক ৫**২ টাকা বায়ে প্রা পাঁচবৎদর কাল চালাইয়া- 


রাঈক্ষৈত কৃ 
মিত্র। 


আন্দুল রাজবংশ ্‌ ১৬১ 


ছিলেন। এই স্ুলটির নাম ছিল--“আন্দুল জুবিলী স্থুল।” এই 
্ুল প্রতিষ্ঠায় তাহার ৩* হাজার টাঁকা খরচ হ্ইয়াছিল। প্রকাশ, 
মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় মহেশত্ত ন্যায়রত্বের অন্থরোধে তিনি এই স্কুলটি 
উঠাইয়া দেন? কারণ ন্যান্বরত্ব মাশয় বলেন যে আপনার এই অবৈ- 
তনিক স্কুলটীর জন্য মহিয়াড়ীর গবমেন্ট সাহাধ্য প্রাপ্ত স্কুলটার বিত্ত 
ক্ষতি হইতেছে। আন্নুলের রাজবাটীর ঠাকুর বাড়ীতে শতশত শিবষৃত্ঠি 
দনপপূর্ণা দেবীর মৃদ্ধি এবং নাড়,গোপালের মুক্তি বিদ্যমান? ইহাদের 
পূজার জন্য বার্ধিক ৪০০০২ টাকা নির্দিষ্ট আছে; তাহার উপর প্রতি 
বংসরই ছুর্া পূজার জন্য বাধিক ৩০০০২ টাঁকা ব্যয় হইয়৷ থাকে । 
পুজার নৈবেছ্য ও প্রসাদ ব্রাক্ষণ ও দরিদ্র ব্যক্তিগণকে বিতরণ করা 
*য়। জোড়হাট মৌজার জমিদারীর আয় হইতে এই সকল পুজার 
বায় নির্বাহ হইয়া থাকে। আন্দুল বাজারের আম হইছে 
'সদাব্রত ও প্রত্যহ সাধু ও দরিদ্র নারায়ণের সেবার ব্যবস্থ। 
ক্মাছে। 

শিবপুরের হনুমস্ত ঘাটে একটা প্রশস্ত ইষ্টক প্রাচীর বেহ্টিত স্থান ও 
ভ্ৎসংলগ্ন কয়েকখানি পাক! ঘর আন্দুল রাজবংশ কর্তৃক শিবপুর ও 
তন্সিকটবর্তী গ্রামপমুহের অধিবাসীদ্দিগাকে শশানঘাটরূপে ব্যবহারের 
জন্য প্রদত্ত হইয়ার্ছল। এক্ষণে ভাগীরথী এই স্থান হইতে সরিষা 
যাওয়ায় ইহা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর দখলে আসিয়াছে । 

শিবপুরের হন্ুমন্ত ঘাটের সন্ষিকটে চারিটী মন্দির আছে; সেই 
মন্দিরে শিবলিঙ্গ বিদামান। ইহাদের পৃজার জন্ত্ আন্দুল রাজবংশ 
হইতে বাধিক ৩০২ টাকা বরাদ্দ আছে। এই টাকায় এক দরিজ, ব্রাহ্মণ 
পরিবার আট নয় পুষ্কষ গ্রতিপালিত হইয়া আমিতেছেন। 'আন্মুল- 
ঝাজবংশের বর্তমান বংশধরগণ এই মন্দির চারিটীর পুর্ণ সংস্কার করি! 
দেন। বারাণসীর দেবুর! নামক স্থানে দুইটা হুবৃহৎ মন্দির রাজা 
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১৬২ বংশ পরিচন 


ক্ষেত নির্মাণ করাইয়। দেন। ইনি হাবড়া টাউন হল প্রত্ততেব 
স্ময় ১৫**২ টাকা দান করিয়াছিলেন । 

রাজা ক্ষেত্রের তিন পুত্র এবং তিন বন্যা । ঝ্যেষ্টপুজ কুমার 
উপেজনাথ পিতার দক্ষিণ হস্ত্বরূপ ছিলেন। সকল সাছুষ্ঠানে অর্থ 
সাহাষ্য মূলে তাহার হাত ছিল। দ্বিতীয় পুত্রের নাম--কুমার দেবেন 
নাথ; ইনি এক কন্তা রাখিহা পিতার জীবদ্দশায় গপরলোকগদন 
করেন । কনিষ্েব নাম--কুমার নগেম্দ্রনাথ। 

রাজ! ক্ষেত্রক্চ মিত্র পরোপকার পরায়ণ ছিলেন এবং জনহ্তিকব 
অনুষ্ঠানে অর্থ সাহাষ্য করিতেন বলিয়া বাঙ্গলার তৃতপূর্ধ' ছোটনাট 
স্যর আলেকজাপ্ডার মেকেঞ্জি বাহাদুর তাহাকে ভারত সম্বাজ্জব নাখে 
এক প্রশংসাপত্র গ্রদ্দান করেন । মুল পত্র ও তাহাব অঙ্গুবাদ নিগ্ষে 
প্রকাশিত হইগ £-- 


]8005 200 2807, 
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11506508176 20557150801 8808681, 
ইহার অর্থ মহামান্য বড়লাট বাহাছ্বরের আদেশক্রমে এবং বিপুল 
রাজভ্রীমণ্ডিতা ভারত রাজরাজেশ্বরী মহার়ানী তিক্টোয়িয়ার নাছে ছাঁওড়। 
জেলার অবগতি আনুগের অন্গিগার বানু কতক দিকে তীহার 
জনহিতকয় অঙাঠান ও দানশীলতার অন্য এই প্রশংসাগ্জ শ্রাত্ত হুইল । 
4 ২৭শে জুন, ১৮৯৭) 


ন্বগীয় কুমার উপেন্দ্রনাথ মিত্র 


আন্দুল রাদবংশ ১৬৩ 


১৯০৭ থৃষ্টাকেব ৪ঠ সেপ্টেম্বর ৮৫ বৎসর বন্বসে বাজ ক্ষেত্ররুধ 
মিত্রের মতা হয়। মৃত্যুর পূর্বে রাজ! ক্ষেত্র এক উইল কবেন। 
সেই উইলে লেখ। ছিল থে, জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির তত্বাবধান করিবেন ও 
বাড়ীব কর্তা! হইবেন এবং কনিষ্ঠ তাহার অধীনে কাজজকশ্দ দেখিবেন। 
এইজপা জো পাইবে বিষয্বের দশ আনা ও কনিষ্ঠ পাইবে ছয় আনা 
অ*শ। কিন্ত রাজার মৃত্যুর পর এই উইল লইয়া ছুই পক্ষে মামস! 
বাধে, তাহাতে আন্গুল বাঞ্জবংশের অনেক টাক। খরচ হইয়। ঘায়। 
শেষে এই সর্ডে, আগোষে মামলাটি যিটিয়। বায় যে, উতমু প্ণই 
সমানশাৰে সম্পদ্ধির অংশ পাইবেন, তবে কশিষ্ঠ জোটটকে ক্ষতিপূর" 
শ্বকূপ কিছু অর্থ প্রদান করিবেন। 

কমা উপেন্্রনাথ কগমিদাবীর কার্ধ্য ভালরূপ জানিতেন, তান 
পতাব জ্রীবর্দশায়ই এই কণ্মে কৃতিত্ব লাত করিয়াছিলেন। তিনি 
প্রায়ই জমিদাবী স্বয়ং পধ্যবেক্ষণ করিতেন। তীহার স্বভাব বড় 
মি ছিন, এইজছ্ঠ প্রজ্জাব! তাহাকে খুবই পছন্দ করিত। ইউরোপীদ্ 
সমাজে তাহার অণেক্ক বন্ধু ছিলেন। একবার লড" কিচেনার তাহাকে 
পার্খাৎকাব দান করেল ও তাহার পূর্বপুরুষকে প্রদত্ত বন্ধখচিত 
ওরবাবিটা দশণ কবেন। অর্ড কিচেলারের একটী প্রাতমূঙ্তি তাহার 
্বাক্ষণ সমেত আপ্দুল রাতবাটাতে রক্ষিত আছে। 

আন্গুল বাঞ্খপবিধাবেব স্থবিস্বৃত জমীদারী ছুই তরফে বিভদ্ব, 
বড তপফ ও ছোট তরফ । কুমার উপেন্ত্রণাথ বড় তরফের এবং 
কুমাৰ নগেজনাথ ছোট ভরফের ক্ষমিদধাবীব মালিক। হাবড়া, 
হী, খুলনা, বর্ধমান, ২৪পরগণ!, মেদ্িপীপুর জেল! এবং সা$তাল 
পরগণ। ও পুরী প্রভৃতি জেলার ইহাদের জমিদারী বর্থমান। 

১৯*৯ খুইাষের ১লা জুলাই ৫২ বৎসর বন্ধসে কুমার উপেজনাখের 
সতযু হ্ব। পীচগজজ চারি বন্যা রাখি! ইনি পরলোক গমন করেন। 


১৬৪ বংশ পরিচয় 


ইহাব পাচ পুত্রের মধ্যে জোষ্ঠের নাম--প্রমথনাঁথ, দ্বিতীয়ের নাম 
মন্মথনাথ, তৃতীয়েব স্থুরথনাথ, চতুর্থের ভরতনাথ .এবং কনিষ্ঠেব জগৎ- 
নাথ। কুমার উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুব সময়ে জগৎনাথ নাবালক ছিলেন। 
সেই জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে এই মর্খে উইল করিয়া যান যে, জগৎনাথ 
ষতদিন সাবালক না হইবেন, ততদিন বিষম্ন সম্পত্তি ছুইগন একি- 
কিউটব তত্বাবধান করিবেন | বিশ্ব সাবালক হইবার পুর্বে ততাবধান 
ব্যাপার জগৎ্নাথেৰ মাতার ও ভ্রাতাগণেব অসস্বকোধজনক হণয়ায় 
আবার হাইকোর্টে মামলা বাধে | প্রমথনাথের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও 
অক্লান্ত পবিশ্রমের ফলে ইংবেজী ১৯১৯ সালেব ২র! জাহুয়াবী তারিখে 
উক্ত মামলায়ও ভ্রাতাগণ জয়লাভ করেন। তদবধি আন্দুল রান্গবংশের 
বড় তরফেব বিষয় সম্পন্ধি পুনরায় প্রমথ নাথ পরিদর্শন করিতেছেন। 
ইহাব আমলে আন্দুলের ৭ শিবপুরের মন্দির সমূহ, পারিবাবিক বাল 
'ভবনাদি এবং বাঁজাঁর সমূহের সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ইহার 
চেষ্টায় বড় তবফ ও ছোট তরফের মধ্যে বহুদিনের মনোমালিন্য মিটিয়া 
গিয়। এঞ্টেট পরিচালনেব জন্য একক্ন ম্যানেক্গাব (00106 10518557) 
নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে ষে বাজবংশের মর্ধ্যাদা অক্ষুপ্ন থাকিবে সে 
বেষয় আব সন্দেহ নাই । স্বীয় কুমার উপেন্দ্র নাথের বিধবা পত্ধী 
তাহার পরলোকগত্ত শ্বামীর স্বতি-রক্ষাকল্পে আন্দুলে মরম্তী 
নদীতীরে এক্টা শিবমন্দির ও শবশান ঘাট তৈয়ারী করাইয়। দিস্বাছেন। 
ইহাতে 'তথাকার অধিবাসীদিগের প্রভূত উপকার হইয়াছে 

বাঙ্গাল! ১২৯৮ সালে আন্দুল গ্রামে কুমার প্রমখনাথ মিত্রের জন্ম 
হয়| ,তিনি ব্রিশালে রাইরকাঠী গ্রামে সন্বান্ত মুখ্য কুলীন কায়স্থ- 
বংশীয় বানু ঙ্গলাল বর তৃতীয়া কন্যাকে বিষাহ করেন। তাহার 
এক পুন্ও ছুই কন্যা । কুমার প্রমধনাথ বিষয় কর্দও ভালরগ বুঝেন 
এবং জহিদরীর কাজবর্দখ উত্তমরূপে বানেন। তিনি উৎসাহী, 


1 
মত 


পণ লা 


বর গ্রমথনাথ শি 


] 


চি 


আঙ্গুল রাজবংশ ১৬৫ 


উদ্যোগী, কশ্মঠ ; সাহিত্য, চিত্রবিস্যা, আলোক চিত্র, সঙ্গীত) মৃগয়া, কৃষি 
এবং যন্ত্র বিজ্ঞানে তাহার অস্থরাগ আছে । তিনি কৃষকদিগকে শিক্ষা 
“[নের জনা একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি আন্দুল 
ইউনিয়ন কমিটার চেয়ারম্া।ন, আন্দুল অনাথ ভাগারের ভূতপূর্বব 
প্রেসিডেপ্ট এবং গ্রাম্য হিতকারী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক 
তিনি পল্লীবাসিগণের কল্যাণের জন্যই এই সমিতি স্থাপন করেয়াছেন। 
প্লীস্বাস্থা ও পলীশিক্ষ1! এবং পল্লী সমাজের উন্নতি সাধৰের প্রতি ইঙার 
বিশেষ লক্ষা আছে ইহার বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্যে আন্টুলের 
'“গ্রামা হিতকরী বালিক1 বিদ্যালয়” স্থাপিত হইয়াছে । ইনি ছুংস্থ 
গমবাসিগণকে অর্থ সাহায্য করেন। 

বাঙ্গাল৷ ১২৯৮ সালে কুমার মন্সথনাথ মিত্রের জন্ম হ্য়। ইলি 
কলিকাতা হাইকোর্টের এটণি বাবু অক্ষম্ব কুমার বস্থর কম্তাকে বিবাহ 
করিয়াছেন । ইহার একটি মাত্র কন্তা। ইনি সঙ্গীতান্রাগী একজন 
দক্ষ ক্রীড়্‌ক (১০922) ) ও ম্বগয়াহুরাগী | 

কুমার স্থরথনাথ মিজ্ ১৩০৪ বঙ্গান্ধে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
[বএ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। এটনি আফিসে 21005 ০15 হইয়া" 
ছেন। ইনি শোভাবাজ্জীর রাজবংশের কুমার খগেন্দ্রকুষ্চ দেব বাহাদুরের 
একমাঞ্জ বন্তাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহার উপস্থিত ১ পুত্র । 

বাঙ্গালা ১৩০৬ সালে কুমার ভরতনাথ মিত্রের জন্ম হয়। তিনি 
এক্ষণে প্রেসিডেম্সি কলেজে অধ্যয়ন ফরিতেছেন। কুমার জগখ্নাথ 
(অন্তর বাঙ্গাল। ১৩১৪ সাঁলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি এক্ষণে পাঠাভ্যাস 
করিতেছেন। 

কুমার নগেন্ত্রনাথ মিত্র খুব সামাজিক এবং দাত। ছিলেন। তিনি 
গীতবান্ছের অন্গরাগী ছিলেন এবং ব্যায়াম-ক্রীড়া (50০10) ভাল- 
বানিতেন। গত ১৯১১ স্্ীষ্টাব্ষে ৩৯ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 


১৬৬ ংশ পরিচয় 


তাহার একযাস্স পুত্রের মৃতার পরে সম্পত্বির উত্তরাধিকারী হন--কুমার 
ইশলেজ্নাথ মিজ্র । 

কুমার টশলেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ১৩২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
বাধরগঞ্জ জেলার বনাগ্রামেব সন্বান্ত জমিদার বংশীয় বাবু বঙ্গনীকাস্ত 
বসুর তৃতীয় কন্তাকে বিবাহ করেন। ইহার উপস্থিত দুই পুত্র ও একক 
কনা । সঙ্গীত ও কবিতার প্রতি ইহার অত্যন্ত অন্থরাগ। ইনি স্বয়ং 
কর্বতা বচনা করিতে পারেন । ইনি তাহার মাতার পাষে "মাখম 
কুষাবী চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয়াছেন, এক জন মংস্কৃতজ পশুতের 
হস্তে এই চতুণ্পাঠী পরিচাঙ্গনের ভার অর্পিত হইজ্াছে। তিনি 
গ্ামেব দরিদ্র প্রিব!রবর্ণাকে সামম্িক অর্থ সাহাধা জখেন। 


আন্দুল-রাজবংশ 
১। ল্যান রামচরণ বায়। 
২। গাজা প্ামলোচল গায়। 
৩। বান্ধা'কাশনাথ রায়। 
৪। বাঁজা বাঙ্গনারায়ণ রায় বাহাছির। 
€ 1 শ্বা্জা বিজয় নি রায়। 


৬। রাজা ক্ষেত্রকুফ যি 
টি ] 
| এ. | ও ূ 
কুমার উপেজ্নাথ মিত্র কুমার নগেজনাথ মি 
| | | | কুমার শৈজেন্দনাথ খির 
কুমান। কুমার কুমার কুমার কুমার 
প্রমথ মন্থ সুরখ ভরত জগৎ 


আগ্দিল রাজবংশ ১৬৭ 


মিত্র-বংশ পর্য্যায় 

১। কালিদাস( ১ম পুত্র ) 

২। শ্রীধব এ &শেপতি 
৩। শুক্তি এ 'ভারাপতি 
৪1 শোভারি এ 

৫ হরি এ 

৬। শ্যাম এ 

৭। কেশৰ এঁ 

৮। মৃত্যুন্ধয এ 


৯1 ধুই ( বড়িশা সমাজ ) এ এ (ঢাকা সমাজ 


১1 যকরন্দ এ 
১১1 [বিকর্থীন এ 
১২। হেরম্ব এ 
১৩। পরাশর এ 
১৪। ক্রিপুরারী এ 
১৫। কৃষগানন্দ রী 
১৬৭ গৌোবিনাথ এ 
১৭। লারায়ণ এ 
১৮। চত্ীদাস এ 


১৯। হারাম নী 
২০। বামানন্দ ( ২য় পুত) 
২১। কাশীনাথ রী 
২২। আনন্দরাম ( ১ম পুজ) 
২৩। তিতুরাম £€ ২য় পুঞ্জ) 


২১৬৮ ংশ পরিচয় 


২৪1. রাজচত্ত্র (৩য় পুত্র) 
| 
] | | 
২৫। স্বকপচন্ত্র কালীপদ রুপ 
| 
| ] 
২৬| প্রাণকুফ কেক 
| 
| | | | 
২৭1 তিন কনা উপেক্্র দোবন্দ্ নগেন্দ্র 
1 
কনা | 


| 
| | | | 
২৮। ্ মন স্থরথ ভরত জগত ৪ কন্তা টৈলেন্্র ৩ কন্তা। ' 
| | | 
| ১ কন্কা বিছ্যৎকুমার | নি 
| আলোক ১ বন্ধু 
২। প্রফুজ কুমার ২ কন্যা 
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রঙ 
পু 


হুগলী জেলার অন্থংপাতী পুণাসলিল। ভাগীরখীর পশ্চিম শীরবন্তী 
উত্তরপাড়া একট্টী গঞ্গ্রাম। বহু সম্্ান্ত প্রাক্মণগণের বাস বলিঘাই 
ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। ইহাকেই বালী উত্তবপাড়া বলে। কলিকাত। ইচে। 
ইহ! ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত । 

উত্তরপাড়া ও বালি পূর্বে একই গ্রাম বলিয়া পরিচিত থাকান্দে 
পুরাতন গ্রন্থাদিতে বালি গ্রামের উল্লেখ দেখা বাঁর়-_উত্তরপাঁড়াৰ কোন 
নাম দৃষ্ট হন্গ না। ১৮৪৫ শ্রীষ্টাবে উত্তরপাড়া বালি হইতে পথক স্থান 
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । 

সপ্তদশ শতাবীর শেষভাগ হইতে এখানে ত্রাঞ্ষণ বসবাসের পরিচচ 
পাওয়া বায়। সাবর্ণ চৌধুরীবংশই এখানকার পুরাঁতর বংশ। ত্বাহীরাই 
নিভিন্ন স্থান হইতে সদত্রাহ্ষণ ও কুলীণ সম্তানগণকে এখানে আনয়ন 
করিয়। তাহাদিগকে ব্রন্ষোভ্তর আদি দিয়া স্থামীভীবে এখানে ৰা? 
করাইয়। গ্রিয়াছেন। সাবর্ণ চৌধুবী বংশের ঘিশি প্রথম উত্তরপাড়ায় 
মাসিয়! বাস স্থাপন করেন, তাহার নাম বত্বেখর রাঁয়। গরলগাছানিবাস 
রামনিধি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চৌধুরীবংখে বিবাহ করিয়া উত্তরপাড়া- 
বাসী হইয়াছিলেন। তাহার কন্তা শিবানী দেবীর সহিত খামাবগাঁছি 
নিবাসী কুলীন ব্রাক্ষণ নন্দগোপাল মুখোপাধ্যাঘ্ের বিবাহ হয়। এই 
নন্দগোপাল মুখে।পাখ্যায় হইতেই উত্তরপাড়া৷ অমিদার বংশেব উৎপদ্ডি 
হইয়াছে। | 
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নম্দগোগাল পাশী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন । তিনি ঢাকার কালেক্উবী 
আঁফলে কর্ম করিতেন। জিংশৎ বত্মর বয়ঃক্রমকালে তিনি জগমোহ্ন 
নামক একমাত্র পুত্র রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত 


হন। 


শন্যগোপাল হুখোপাধায় 


সগচমাহন অধিক লেখাপড়া জানিতেন না। হত্রনি ১৮০৮ তীঃ 
অপ কলিকাতাব কমিসেরিয়েট জেনাবল আফিসে কেবাণীগিরি বশে 
নিক নন্রত নিযুক্ত হন। পরে তিনি ইংরাঞ সৈস্তের যেশিয়ান 
লারা ইয়া নেগাল, মীরাট, 'ভর্তপুর প্রভৃতি স্থানে 
'গয়াছলেন। ১৮২৪ শ্রী: অন্দে ভরপুর 
জববাধর গম "তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই স্থানেই 
+শীভাগালক্ক্ী তাহার অস্কশায়িনী হন । এই অবরোধের মম্ভিবাাহারী 
হইয়া হিনি শ্রচ্যাত দলের অশ্িকাবী হন। তিনি তিলযাব দাঝ 
শরিগ্রহণ করেন: ভাহাব প্রথম। পদ্ধীর শর্জে ছুইটী পুত অদক্ষ ও 
বাক ন্সগ্রহন করেন। দ্বিষ্তীঘ়ার গর্ভে বিজমকুষ। এবং তৃতীয়ার 
গর্ছে সবক ৭ নবীনরুষণ নামে ভুই পুত্র হয়) ১৮৪৭ শ্রী: অবে তিনি 
শ্গর্গারোহণ কারেন্‌। 
জগমোহনের প্রথমা পত্র গজ জোগ্ঠপুত্র ঘয়কফণ মুখোপাধ্যায় | 
১২১৭ সালের ১ই ভাদ্র তারিখে তাহার জন্ম হয়। নীগাটে “পতৃ- 
টিকা সন্গিপালে তীহার প্রথম বিষ্যাশিক্ষা হয়। তিনি 
যেবিছ্বালয়ে অধায়ন করিতেন, সেখানে অনেক 
উদনিকক কর্মচারধর পুক্জগণ ত্বাহাব সহপাঠী ছিল। তাহাদেধ সহিত 
একক সংমিশ্রণেব ফলে জম়রুফ। সাহসী ও অধ্যব্সাযী হইয়া! উঠেন। 
১৮২৯ হ্রীষ্টান্দে ভিনি যান্র ১৬ বৎসর বয়সে জিগ্লেড মেজর 
অফিসে প্রদান কেরাণীর পদ লাজ করেন। উক্ক ত্রী্টান্দে ইংরাজ 
কর্তৃক প্রতপুর অবরোধের সময় তিনি পিতার সমভিব্যাহারী 
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ছলেন। বিজয়ী ইংপাঁজ সৈন্ত ভরতপুর অধিকার করিলে সৈশ্তবাহিনী 
স্থানাস্তরিত হওয়ায় পিতাপুত্রে প্রভূত ধনসম্পত্তি ইয়া উত্তরপাড়াহ 
প্রত্যাগত হন এবং কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহুণাস্তয় চুচুড়াম অবস্থিষ্ 
সৈল্তদলের “পে-মাষ্টার” পদ প্রাঞ্ধহন। অতঃপর এই সৈন্তদল ইংলগে 
চলিয়া গেলে জয়ক্জেরও সৈম্ভবিভাগে চাকরী যায়। ১৮৩০ শ্রী্টাষে 
তিনি হুগলী ফালেরীতে মহাফেজেখ পদ গ্রহণ করেন। এই পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিবার সমন্ব তিনি জমিদারী সংক্রান্ত কারো অভিজ্ঞতা 
লাভ করেন এবং স্থুষোগ মত নীলামে জমিদারী ক্রয়করত: তৃসম্পর্তি 
বদ্ধ করিতে থাকেন। 

১৮৩৬ ত্রীষ্টাকে জয়ফ্ুঞ্। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। দীর্ঘ কর্মজীবন হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া জয়রুষণ নীরবেই 
জীবন যাপন করিলেন না। কি করিলে উত্তরপাড়ার রান্ডাঘাটা্গিগ 
ংস্কার হয়-কি করিলে পুম্তকাগার সমূহ প্রতিঠিত হয়- জয়কুফ 
সেই দিকে মনোনিবেশ করিলেন। এতদুঙ্গেশ্ে তিনি কত যে কায়িক 
পরিশ্রম করিয়াছেন-কত অর্থ যে ব্যয় করিয়াছেন ভাহাব হয়তবা 
নাই। হুগলী জেলার অধিকাংশ কলেজ ও স্কুল স্থাপনে তিনি একজন 
অগ্রণী করা ছিলেন। ১৮৪২ খ্রী:'অবে বর্ধমান বিভাগের তদানীন্তন 
বিভাগীঙ্ব কমিশনার মিঃ ডানবার তীহার সম্বপ্ধে লিখিষ্বাছেন__“13৩ 
1895 09 1106 65061911651350001110 01115 01351586005 0) ঠিও 
100611006100৩ 800 ৪0111155810 107 (06 11055501৩ (51685 
10 0001100০0০0 9০0 (08101085611 8 [01906 10 016 63011072000 
01 008 ০0101001100, 11710 06108009700 00057 18004170101 
1) 15 0150100 ৬10 005 ১0610010001 0%41875 0901 
8501৩, 1093 91681760. 60” অর্থাৎ চরিন্তের উৎকর্ধতা, বুদ্ধিমত্তা, 
ও ক্ষমতা এবং সাধারণ হিতৈষণা! গুণে তিনি স্বীয় সমাজের তক্তি ও 
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শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন । এক মাত্র ধারক! নাথ ঠাকুর ভিন্ন অন্য 
কেহই এরূপ সম্মানের অধিকারী হন নাই ।” 

বাবু জয়কৃষ তাহার সমসামগ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহে 
অগ্রগামী ছিলেন। ১৮৫১ ্রী্ান্দে প্রধানতঃ তাহারই নেতৃত্বে ব্রিটিশ 
ইত্ডঘ়ান এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি শেষদিন পধ্যন্ত এই 
এসোসিয়েমনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিলেন এবং সদ] সর্বদা 
ইহাব উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতেন। যতই ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল, 
- সেই সঙ্গে সঙ্গে ততই সাধারণের হিত সাধনের ইচ্ছ! তাহার হৃদয়ে দিন 
দিন বলবতী হইতে লাগিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাহার শ্বগ্রাম 
উত্তরপাড়াকে সহরে পরিণত করেন, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তরপাড়ায় 
একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ে তিনি তাহার 
জমিদারীর মধ্যে অনেক ইংবাজী, বাঙ্গাল! স্কল স্থাপন করিয্নাছিলেন। 
তিনি প্রজ্কাবর্গের উন্নতি সাধনের জন্ত তাহাদের মধো ইক্ষু, আলু প্রভৃতি 
চাষের প্রচলন করিয়াছিলেন এবং জল নিকাশ ও কুপের পানী জল 
সরবরাহের জন্ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। ছুর্ভিক্ষ ও মহামারীর 
সময় জয়ক্: অক্রত্রিম বন্ধুর স্তায় প্রজাবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন 
এবং অকাতরে তাহাদিগকে অর্থ সাহীধ্য করিতেন । 

বস্তত: তাহার সমসাময়িক এমন কোন সাধারণ হিতকর আন্দোলন 
ছিল না, ধাহাতে জয্নকষ্চ যোগদান ন1! করিতেন । তিনি উত্তরপাড়। 
স্কুলের স্থায়ীত্ব বিধান কল্লে ১৫,০৯০, টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া- 
ছিলেন। তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতি বিধানার্থ ২২,*** 
টাকা আয়ের সম্পত্তি, সাধারণ পাঠাগার গৃহ নির্মাণ কলে ৫৭০০২, 
উক্ত সাধারণ পাঠাগারের পুস্তক ও আসবাবক্রয়ার্থ ৪৫, ৭**২, উক্ত 
পুষ্তকাগারের স্থাযীত্ববিধান কলে ৫৭, ৫০০২ টাকার সম্পতি, ৮০১৩৯৬, 
টাকা রাস্তা ও ঘাট নির্বাপার্থ,১০,২১৮২২টাক! জমিদারীর মধ্যে জলাশম় 


উত্তরপাড়1 জমিদারবংশ ১৭৩ 


খননার্থ, ৬২, ৭৫৭ টাকা জমিদারীর অস্তভূক্ত স্কুল সমুক্ধের উন্নতি 
বিধানার্থ, ২৫,৪৬৮ অন্থান্ত স্কুল ও চিকিৎসালয়ে, ৬২০৭২ দৃতিক্ষ 
ভাগ্ডারে, ৭০১৭২ টাঁকা ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতকে, ৪৩৯৯২ টাক! ওধধ দানে, 
৩৬,৪৯৭. টাক! নানাবিধ সভা সমিতিতে দান করিয়াছিলেন। ইহা 
ছাড়া ১৮৬৭ ও ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ গ্রীষ্টান্দে প্রজাগণকে ১২,১১*২ এবং 
১৩৫০৬ টাকার কর দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। 

কোন পারিবারিক গোল যোগহেতু জয়কুষ্ণের নামে জালিয়াতির 
মোকদমা হয়। মোকদ্দমার বিচার ফলে জয়কৃষ্জের প্রতি ১৮৬২ 
্ীষ্টান্ের ৩১শে মাচ্চ সদর নিজামত আদালত কর্তৃক ৫ বৎসরের 
দৃশ্রম কারাবাস ও যদি শরম না করেন তবে ১০,*** টাকা জরিমানার 
আদেশ হয়। তিনি ইংলগ্ডে প্রিভি কৌন্সিলে আগীল করেন এবং 
প্রতি কৌন্গীলের ভারতীয় ফৌজদারী আদালতের বিচারের উপর 
কোন অধিকার না থাকিলেও বিচারকের জয়কৃষ্ণের নিদ্দোষিতা 
সম্থদ্ধে এরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ভারত গবর্ণমেন্ট অবিলন্ধে 
তাহাকে মুক্তি দেন। 

তাহার সমসামগ্িকদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই তাহার মত 
স্থন্দরভাবে ইংরাজী লিখিতে ও 'বলিতে পারিতেন। তিনি চক্ষুর 
পীড়াবশতঃ ১৮৭* খুষ্টাবে দৃষ্টিশক্তিহীন হন। এই সময়ে তাহাকে 
প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহ পাঠ করিয়া শুনান হইত। জীবনের শেষ 
দিন পর্যন্তও তাহার ম্মরণ শক্কি ও তীক্ষবুদ্ধি অব্যাহত ছিল। 

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্ষের ১৪শে জুলাই জয়কুষণ নশ্বর সংসার পরিত্যাগ 
করেন। মৃত্যুকালে তীহার বয়স অশীতিবর্ষয হইয়াছিল » তাহার 
মৃত্যুতে দেশের আপামর সাধারণ সকলেই একবাক্যে শোকগ্রকাশ 
করিয়াছিল। তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া হিন্দু পেট্রিয়টু একটি দীর্ঘ 
প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন “জয্নকুষ্চ একজন স্বরৃত, স্বাধীন,চরিত্ববান লোক 


১৭৪ ংশ পরিচয় 


ছিলেন।' ভ্রিটাশ ইগ্ডিান এসোসিয়েসনও সভা করিয়া তাহার 
মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছিল। এই এসোসিয়েশনে জয়ের 
একখান তৈল চিত্র রাখিয়া সভ| তাহার গ্রতি সম্মান প্রদ্মশন 
করিয়াছেন। 

জয়কৃষ্কের জ্যো্টপুত্র হরমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাযে তৃমিষ্ট 
হন। তিনি স্থবিখ্যাত কাঞ্চেন রিচার্ডসশের 
নিকট ইংরাজী শিখিম্] পিতার জমিদারীর কাধ্য 
পর্যবেক্ষণ করিতেন। 
জয়কৃষ্ণের মধ)ম পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৪, 
ীষ্টানধে ১৭ই সেপ্টেম্বর ভূমিষ্ট হন। ১৮৬* আঃ 
অর্জে তিনি উত্তরপাড়। ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে 
হ্রনিয়ার পরাক্ষায় উত্তীণ হইয়া ক্রমে প্রেসিডেন্পী 
কলেজ হইতে এফ. এ, বি-এ, এম্‌ এ ও বি-এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীণ হন। 
প্যারীমোহন কয়েক বংসর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া- 
ভ্লেন। ১৮৭৯ গ্রীষ্টান্ে তিনি বঙ্গীয় লাট সভার সদস্য নির্ধধা চিত 
হন। ১৮৮৪ মী; তিনি লর্ড বিপণ কতৃক বড়লাট সন্ভার সভ্য মনো- 
নীত হন। ভিনি একবার নয় ১৮৮৬ ত্রীষ্টাষে আরও একবার বড়লাট 
সঞঙ্জাব স্দশ্ট পদে মনোনীত হন। এইবার ভিনি প্রজান্বত্ব বিষয়ক 
আইন রচনাকালে রাজন্ব বিষয়ক আইন জানের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান 
করেন। ১৮৮৭ হী: অকে যহারানী তিক্টোরিয়ার “সথবর্ণ জুবিলী” 
উপলক্ষে রাধা প্যারীমোহন একই দিনে “রাজা” ও “সি, এস, আই” 
উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা প্যারীমোহন দেশাত্মবোধে অন্ুপ্রাণিত 
ছিলেন। ভিনি যে কত সানুষ্ানে অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন 
ভাহার লীশা পাই। নিষ্বে তাহার দানের তালিকা! প্রকাশিক্ত 


ক 


৬ ছমদাহন 
মুখোপাধার়। 


খাজ: পাীমোহন 
মাাপাধ,।!র। 


রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় । 


উত্তরপাড়! জমিপারবংশ ১৭৫ 


লর্ড মিণ্টোর মণ্রর মুদ্তি নিশ্মাণকলে 
সপ্তম এডওয়ার্ডের শ্বত্তিভাগ্ডারে 


ধা 
সব 


৫৩ তত 
|রপণ কলেজের নৃতন গৃহনিশ্ধাণে ১০০০২ 
কিংস্‌ হাসপাতালে ৩ ও চি 


( বাৎসরিক ১**২ শত টাকাও এই হাসপাতালে দান কবেন) 
বন্ধমানের বন্ট। প্রপীড়িতদ্দিগের সাহায্যাথে 


৫৬ ৮ 
দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িতগণের জঙ্ ২৫১২. 
বেলগাছিম্ন! সেভিকেল কলেজে ই 
18058) 5, 01500 10000181005 ১০০০২ 
[00910215 25115 568000 নিশ্বাণ জন্য ২5৬, 


উত্তপাড়া কলেজের জন্ত সর্ধসমেত মোট *** ৮5৪৪৩: 
ও তাহাব রক্ষণাবেক্ষণের জগ্ত বাৎসরিক ২*০*২ টাকা আদ্বের সম্পত্তি 

রা প্যাবীমোহন 871050 104150 4 55০90150985 এর একজন 
পরম হিতৈষী সভ্য ও এককাপে ইহার সতাপতি ছিলেন। রাজ। 
পারীমোহনের ছুই পুত্র রাজেন্জ্নাথ ও ভূপেন্ত্রনাথ | রাজা প্যারীমোহন 
গত ১৩২৯ মালের ২ব। মাঘ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন । তীহার ম্বত্যুতে 
ৰাঙ্গালার নাঁন। স্থানে সভা সমিতি হইয়াছিল এবং সেরিফ কতৃক 
আছুভ শোক সভায় গবর্ণর লর্ড লিটন সভাপতির আনন গ্রহণ করিগা- 
ছিলেন। অভি মহাসমারোহে তাহার দান সাগর শ্রান্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন 
হইয়াছিল। এই দান সাগরের মধ্যে এক ঞ্রোড়া। হস্তী পর্যন্ত ব্রাহ্মণীকে 
দান কর। হইয়াছিল। 

১৮৭৫ শ্রীঠাঝে ভার মাসের চতুর্দশ দ্দিবসে কৃষ্ণা প্রতিপণ্জের শুভ 
প্রভাতে কুষ।র রাস্েজ্রনাথ মাতৃগর্ত হইতে কৃমিষ্ 
হন। উত্তরপাড়ায় তাহার জন্ম হয় নাই, বলাগড়ে 
কুমারের মাতৃলালয়, মেইখানেই তিনি জন্মগ্রহণ 


একুমার রাজেন্্রম।খ 
সুদোপধা।য। 
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করেন। কুমার রাঙ্গেন্্রনাথ শৈশব হইতেই প্রকৃতি সুন্দরীর অপরূপ 
দর্শনে কখনও বা আনন্দে নৃত্য করিতেন-_মুগ্ধনেত্রে বালভাঙ্ছর হিরশয় 
মৃত্তির দিকে তাকাইয়! থাকিতেন--বাজেন্্র নাথ ত্বভাবের শোভায় ভাব 
মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন । এই অস্বাভাবিক প্রকৃতির উপাসনা কিন্ত 
পরিণামে তাহার ছাত্র জীবনের প্রতিবন্ধক হ্ইয়াছিল। তিনি 
বিগ্ভালয়ে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু সেখানে যাইয়াও উন্মুক্ত আকাশের 
পদকে তাকাইয়া থাকিতেন_-কখনও জাহ্ৃবীর বীচিবিক্ষোভিত 
নলিলের দ্বিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। গাছটী বড় হইলে 
কিরূপ হইবে ভাহ। যেমন অঙ্কুর দেখিয়াই অনুমান করা যায়, তদ্ধপ . 
রাজেন্দ্র কুমার যে ভবিষ্ততে একজন সাধু, সঙ্জন, ধর প্রাণ, পরোপকারী 
মাদশ স্থানীয় মহান্থুভব হইবেন ইহা তাহার বাল্য ও কৈশোরের গতি 
বিধি দেখিয়াই স্ুম্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। বিদ্যালয়ে তিনি অধায্বন 
ৰমুখ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেও সহ্পাঠীদিগের পীড়ার সময় 
তাহাদের সেবা স্শ্রষায় রাজেন্দ্রনাথের ন্যায় দ্বিতীয় আর কেহ ছিল 
না। রাজেন্দ্র নাথ বড়ই সম্তরণপটু ছিলেন? ক্রীড়া করিতেও তিনি 
বিশেষ পটু ছিলেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে তাহার ভিতরে আঁর একটা 
মহৎ গুণ ছিল। সেগুণ পরে জন্য শ্বার্থত্যাগ। যেখানেই ছুঃখীর 
মন্্রভেদী নিঃশ্বাস, রোগার্তের স্তবদগ় ভেদী চীৎকার সেই খানেই দয়ার 
বাজেন্্রনাথ । 

রাজেন্দ্রনাথ ইংরাজী শিখিতে শিথিল প্রযত্ব হইলেও তিনি বিশেষ 
মনোষোগের সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৌবন দশায় 
উপনীত হইলেই পিতামহ জয়কুষ্ণ ইনার উপর জমিদারী পর্যাবেক্ষণের 
আংশিক তার অর্পণ করেন। এই কার্ধ্যব্াপদেশে তিনি বিশেষ 
পারদর্শীত। প্রদর্শন করিয়াছিলেন । অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রজ্জা- 
রঞক জমিদার বলিয়া সর্বত্র পরিকীধিত হইলেন। তাহার দয়! ও 


শা হ। পিক 


কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


উত্তরপাড়৷ জগিদ্ধারবংশ ১৭৭ 


ভক্তিগুণে প্রজাগণ তাহাকে ভক্তি অঙ্ধার পুপ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে 
লাগিল। জয়কৃষ্চ ইহ দেখিয়া তাহার উপর সমস্ত জম্দারী পর্ধ্য- 
বেক্ষণের ভার ন্যস্ত করিলেন। তাহার নিরপেক্ষতা ও স্থবিচারগুণে 
গ্রশ্লাগণ তুজিয়া গেল যে, মিছরী বাবু (রাজেন্দ্রনাথের ডাক নাম) ভিন্ন 
স্বতন্ত্র কোন বিচারক আছে। 
রাজেন্দ্রনাথ সাধক পুরুষ ছিলেন । তিনি যেন পূর্বব হইতে বুঝিয়া- 
ছিলেন ফে, মৃত্যুর করালছায়৷ ধীরে ধাঁরে তাহার উপর আপতিত হই- 
তেছে। তাই তিনি কশ্মচারিগণকে ভাকাইয়া বলিলেন, “দেখ, শরীর 
অনিত্য, কবে কোন সময় ডাক পড়ে বলা যায় না। গরীব ছুঃখী্দিগকে 
দমিদারীর আঁয় হইতে ধে দান করা হইতেছে তাহার জন্ত কোন 
লিখিত আদেশ নাই। ষদ্দে সহস! আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে 
তামরা এ খণে সর্ধন্থান্ত হইবে, আর যাহারা সাহাধ্য পাইতেছে 
ছোহারাও সাহাষ্য লাভে বঞ্চিত হইবে । অতএব আমি একটা লিখিত 
আদেশ স্বাক্ষব করিয়া দিতেছি ।” কর্মচারিগণ কেহ বা কুমারের কথ! 
নিয়! মনে মনে হাসিল, 'কেহ বা তীহার বহু ধেয়ালের মধ্যে ইহাও 
মন্ততম একটি বলিষা মনে করিল | কিস্তুহায়! তাহার! বুঝিল না বে 
এই খেয়ালের মধো আসন্ন বিপদের কিরূপ বি্ষাদময় চিত্র লুকায়িত 
"ছল! দোয়াত, কলম, কাগজ আসিল -রাজেন্দ্রনাথ হুঃস্থগণের নামের 
হালিক। প্রস্তত করিয়া! কাহাকে কত টাকা সাহায্য করা হইবে তাহ! 
'লখিয়। নিয়ে নিজের স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। 
এক সময়ে কতিপয় মুসলমান আসিয়! কুমারের নিকট মস্জিদ 
নিশ্বাণ করিকে বলিয়া! কিছু অর্থ ও কিঞিৎ জান্বগ! প্রার্থনা! কওর। 
তাহাম্থ। “রুকুরীদে” গোহ্তা। করিত । একজন বন্ধু কুমারকে বলিলেন 
এই মুসলমানগুলি গোহস্তা ও গোখাদক, ইহাদিগকে বিশ্বুমাজ সাহাষ্য 
করিবেন না। রাজেজনাথ তছুত্বরে বলিলেন "দেখুন শিক্ষিত মুনলমানে 
৯২ 


১৭৮ ংশ পরিচয় 


কখনও গোহত্যা করে না, অশিক্ষিত সুসলমানের সাধারণতঃ তামসিক 
প্রকৃতির, স্থতরাং উগ্র স্বভাবাপন্ন। যদি মস্জিদে তগবানের উপাসনা 
করিয়া! ইহার] ধর্শ ভাবাপন্ন হইতে পারে তাহাত আপত্তি কি?” এই 
বলিয়া তিনি সেই মুসলমানগণকে মসজিদ নি্মাণার্থে জমি ও অর্থ 
প্রদান করিলেন। 

গো-বধের অপকারিতা প্রদর্শন করিয়া কুমার রাজেন্দ্রনাথ স্থযুক্তিপৃণ 
ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াও তাহ। প্রজাগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন ! 
[তনি শ্ররুষ্ণ গোশালায় অর্থ সাহাষ্য করিয়াছিলেন। 

রাজেক্নাথেরই অনন্যসাধারণ চেষ্টা, ষদ্ব ও অধ্যবসায়ে উত্তর- 
পাড়ায় টেকনিকাল (7:50001091) স্ুল ও আরও একটা অবৈতনিক 
বিদ্ভালয় স্থাপিত হয়৷ 

দুষ্টের দমন ও শিষ্ট্রের পালন রাজেন্দ্রনাথের মূলমন্ত্র ছিল। তাহার 
প্রবল প্রতাপে কোন দুষ্ট, দুশ্চরিঞ্জ লোক তাহার জমিদারীর এলাকার 
মধ্যে কোন প্রকার উৎপাত ও উপদ্রব করিতে পারিত ন1। একটা 
ঘটনা হইতেই পাঠকগণ এ কথার ষাথার্থা হৃদয়জম করিতে পারিবেন ! 
বালী গ্রামে এক বিধবা ব্রাহ্মণী তিনটা যুবতী কন্তা লইয়! বাস করি. 
তন। গ্রামের কয়েকটা লম্পট ব্যক্তি তাহাদিগকে বড়ই উৎপাত 
করিত । বিধবা অনন্ভোপায় হইয়া! রাজেজ্ত্রনাথের শরণাপন্ন হইল । 
রাজেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ চারিজন বলিষ্ঠকায় পাইক প্রেরণ করিয়া বিধবার 
বাটাতে পাহারা ব্যবস্থ। করিলেন এবং ইহাও গ্রামের চতুর্দিকে প্রচার 
করিয়া] দিলেন যে, যে কেহই ত্রাঙ্ষণীর বাটীতে সামান্য উৎপাত করিবে 
ধরিতত পারিলে তাহাকে কঠোগ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে । বল! 
বাভুলা, তদবধি আর কেহই ক্রাক্ষণীর বাটীর চতুঃসীমায়ও যাহ 51 " 

সতর বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজেন্দ্রনাথ প্রথম দার পরিগ্রহ করেন।, 
পেই স্ত্রীর গর্ভে একটি কন্তা সস্তান জন্মগ্রহণ কয়ে। বিবাহের ত্রয়োদশ 


উত্তরপাড়া জরমি্দধারবংশ ১৭৯ 


বর্ষ পরে প্রথম! পত্রী স্বর্গারোহণ করিলে রাজেঞ্জখনাথ স্থিতীয়বার পাঁণি 
গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ার গর্ভে তিনটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে! 
চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতা পিতামহের আগ্রহে তিনি 
তৃতীয়বার বিবাহ করেন। এই শেষোক্ত পরিবারের গর্তে তাহার 
একটী পুত্র হয়। 


রাজেন্দ্রনাথ বাল্যাবধিই ধর্ম্মভাবান্থরক্ত ছিলেন। পরিণত বয়সে 
তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৩০৫ ্রীষ্টাবে কুমার রাজেন্রনাথ তীর্থ 
পধ্যটনে বহির্গত হন। তিনি কামাধ্যা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, জগন্নাথক্ষেত্র, 
ত্ববনেশ্বর, কাশী, গয়1, অযোধ্যা, বৃন্নাবন, মথুরা, হরিঘ্বার, জালামূখী 
প্রভৃতি হিশুর প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্ধযটন করিয়াছিলেন। 


তিনি ব্রাহ্ষণ্য ধর্মের একজন সংস্কারক ছিলেন। তিনি সমাজের 
মস্তিষ্ক স্বরূপ ব্রাহ্মণের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এত- 
দুদ্দেশ্ত প্রণোদিত হইয়। তিনি স্বেচ্ছায় বঙ্গীয় ত্রাঙ্মণ সভার সভ্য ও 
সহায়ক পদ গ্রহণ করিয়া সভার উন্নতিকল্পে অর্থ ও সাম্থ্য ব্যয় 
করিয়াছলেন। 


বঙ্গীয় ১৩১৮ সালের আশ্বিন মালে রাজেন্দ্রনাথ পীড়িত হ্ইঘ় 
পড়েন, কত চিকিৎস! হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না| বাঙ্গালীর 
ঘরে ঘবে যেদিন মহাষ্টমীর মঙ্গল শহ্খ বাজিয়। উঠিল, সেই দিন রাজেন্ড্র- 
নাথ সমগ্র বঙ্গদেশকে কীর্দাইয়৷ মহাপ্রস্থান করিলেন। রাজেন্দ্রনাথ মৃত্যু- 
কালে বিধব| পত্বী এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ, শ্রযুক্ত লোকনাথ, খ্রীযুত 
অমরনাথ টা. চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে চারি পুত্র রাখিয়। 
সিক্ত ।/তারকনাথ বি, এস্‌, সি পাপ করিয়াছেন এবং লোকনাথ ও 
বি: এ, পাশ, অমরনাথ বি, এ, পড়িতেছেন। 


রাজ। প্যারীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার ভীযুক্ত.. ভূপেজনাথ 


টি ংশ পরিচয় 


মুখোপাধ্যায় সাধারণে “মাখন বাবু” নামে পরিচিত । শীকারে তাহার 
টিন ষথে্ই অন্থরক্তি পরিদৃষ্ই হয়। হেতমপুর রাজ- 

সুখোপাধ্যা়। ছুহিতার সহিত তাহার বিবাহ হয়। ভৃপেজ্- 

নাথের প্রথমা পত্বীর গর্ভজাত একপুত্ব ও এক 

কন্তা। পুত্রের নাম জীযুক্ত পঞ্চানন মৃখোপাধ্যায়। ইনি দেশত্রমণে 
বড়ই অস্থরক্ত! ইনি বৎসরের অধিকাংশ সময় নানাদেশ ভ্রমণেই 
অতিবাহিত করেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বঙ্গবাণীর একজন 
সেবক ও তিনি প্রজ্জাপতি সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত বরপণ প্রথা নিবারণী 
সভার উদ্ভোক্তা ও সম্পাদক । ভূপেন্দ্রন।থ ১৮৯৫ শ্রীষ্টাঝে পত্বীর মৃত্যু 
ইইলে দ্বিতীয়বার বেহালার স্থ প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত সথরেন্ত্রনাথ রায় মহাশয়ের 
কলার পাণিগ্রহণ করেন। এই শেষোক্তা পত্বীর গর্ভে যোগেশ্ন্্র 
নামক পুত জন্মগ্রহণ করেন। যোগেশন্দ্র হাইকোর্টের প্রথিতবশাঃ 
'উকীল শ্রীযৃক্ত দবারকানাথ চক্রবর্তীর পৌত্রীকে বিবাহ করেন । 

কুমাব ভূপেন্দ্রনাথের নাম উত্তরপাড়ার বাহিরে ততদৃর বিখ্যাত না 
হইলেও তিনি একজন নীরব কন্া। তিনি কোন সভাসমিতিতে 
-ষাগদান করেন না বটে, কিন্তু দীন দুঃখী, কন্তাদায়গ্রস্ত কখনই তাহার 
নিকট হইতে বিফল মনোরথ হইয়া আইসে না। তিনি প্রজাবৎসল, 
তিনি একজন প্রকৃত কর্শবীর, নাম অপেক্ষা কাজের তিনি বিশেষ 
পক্ষপাতী | 

জয়কষ্ের কনিষ্ঠ পুত্র ৬ রাজমোহন মৃখোপাধ্যায় মাত্র সপ্তবিংশতি 

ব্খসরকাল জীবিত ছিলেন। তিনি কলিকাত। 

শেখাঞযোহন. বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে বি, এল্‌ পরাক্ষায় তীর 

মুখোপাধ্যায় হইয়াছিলেন1 ভহার চারিগুল। 

জরগন্সোহনের প্রথমা পত্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র ৬রাজকু্* মুখোপাধ্যায় - 
ডত্তরপাড়ার অন্ততম জমিদার ছিলেন। তিনি হাজারিবাগ সামরিক 


উত্তরপাড়া জমিদারবংশ ১৮১ 


আফিসে কিছুকাল কর্শ করিয়াছিলেন। তাহার "ছুই বিবাহ 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম। পত্বীর একটি পুত্র 
হরিহর এবং দ্বিতীয়া পত্বীর তিনপুত্র শ্রীযুক্ত 
মনোহর, বিশ্বেশ্বর ও শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায়। 
রাজকুষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর মুখোপাধ্যায় একটি সুন্দর বাসভবন 
নির্াণ করাইয়াছিলেন। 
হরিহরের পুত্র রাজা ৬জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার 
৬রাজ। জ্যোৎকুমার "অন্ততম জমিদার ছিলেন । তিনি দেশের 
সুখোপাধ্যা়। অনেক সদনুষ্টানে প্রভূত অর্থদান করিয়াছিলেন। 
জগন্মোহনের কনিষ্ঠ পত্বীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যর 
»নবক্+ কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। নবকৃষ্ণের 
মুখোপাধ্যায় । জোষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণও কলিকাতা হাইকোর্টের 
উকিল ছিলেন। 
জগন্সোহনের দ্বিতীয়া পত্ধীর একমাত্র পুত্র ৬বিজয়কৃষ উত্তরপাড়ার 
মিউনিসিপালিটার তত্বাবধায়ক এবং স্থানীয় হিতকারী সভার সম্পাদক 
ছিলেন। তাহার সাত পুত্র নরেজনাথ, নুরেন্রনাথ, 
নগেজ্্রনাথ, ষতীন্দ্রণাথ, ফনীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও 
সত্যেন্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
জগন্মোহনের কনিষ্ঠা পত্বীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত ৬নবীনকৃহঃ 
মুখোপাধ্যায় গণিতশাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি অকালে 
কালগ্রাসে পতিত হন। তীহার একমান্স * পু 
জীযুক্ত উপেন্ছ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় । উপেক্রনাথ 
1তা হাইকোর্টের উকিল। ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রামাপ্রসঙ্ 
মুখোপাধ্যায়। 


এরাজকৃক 
মুখোপাধ্যার । 


৬বিজর়কৃক 
মুখোপাধ্যা়। 


৮২ বংশ পরিচয় 


৬পরেশচন্্র মুখোপাধায় /রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। 
রাজমোহন উত্তরপাড়ার জমিদার হ্বর্গীয় জয় মুখোপাধ্যায়ের 
কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাকের আগষ্ট মাসে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার তিন ভাই ও এক 
ভগ্নী। জোষ্ঠ ভ্রাতা স্থরেশচন্দ্র তৃতীব ভ্রাতা 
মনমোহন এবং সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রবলচন্দ্র। ভশ্লীর নাম 
শ্যামান্থন্দরী | 

পরেশচন্ত্র অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া, উপযুক্ত পিতামহের 
নিকট সব শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার মাতৃলালয় প্রসিদ্ধ 
আলার বন্ধোপাধ্যায় বংশ ও এ বংশের মাতা বলিয়া, নাবালক 
পুত্রগণকে সৎশিক্ষ। দিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের পিত! ৬ রাজ- 
মোহন ধার্মিক, ধীর প্রক্কৃতি ও দয়ালু ছিলেন, পরেশচন্দ্র প্রেসিডে্দি 
কলেজে বি এ পর্য্যস্ত পড়িয়াছিলেন। এই সময় পিতামহেব মৃতু 
ইওয়াষ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিধয়কণ্ম দেখিতে থাকায় আর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পড় হইল ন|। ইনি অতিশয় বলবান ও ধার্মিক 
ছিলেন ও কথনও শব হইতে মৃত্ভাকাল অবধি কাহারও দিকট 
শারারিক শ্রক্তিতে পরাজয় স্বীকার করেন নাই । পরম্ত অনেকবার 
অন্যকে পরাজিত করিয়। পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইনি জমিদারিতে 
অনেক উন্নতি করিয়া, বহুতর উপকার দ্বারা প্রজাদের অবস্থা 
ভাল করিয়াছিলেন। ইনি স্পষ্ট বক্ত। হিলেন। ইনি দেশের 
সকল প্রকার সৎকার্ধে সহাম্ভূতি দেখাইতেন ও গোপনে অনেক 
দান করিতেন। ধাহারা পাইত, তাহারা ইহা প্রন্ধাশ করিলে 
বড়ই ছুঃখিত হইতেন। সেইজন্ত জন সাধারণে জাত) “ 
তাহার মৃত্যুর পর উপকারিগণ প্রকাশ করায় জানিতে পারা সক 
ইহার ধর্খে প্রগাঢ় যতি ছিল, ইনি বহু সাধু বু দেশ হইতে 


৬পয়েশচজ 
মুখোপাধ্যার। 


উত্তরপাড়া। জমিদ্ারবংশ ১৮৩ 


'আনাইতেন ও সাধু দর্শন করিবার জন্ত বহু দেশে যাইতেন'। মৃত্যুর বহু 
পূর্ব হইতেই তপঃ জপঃ ও সন্ধ্যা প্রতি ধশ্মকার্য লইয়া 
থাকিতেন ও ক্রমে তাহার সংসারে বীতরাগ হইয়া আসিতেছিল। 
১৯১৮ সালে আগষ্টমাসে ৫৫ বৎসর বয়সে, তিন পুত্র ও এক কন্া 
বাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি কলিকাতার বহুবাজারের 
৬বিশ্বনাথ মতিলালের পৌত্রী ৬ন্থরেন্্রনাথের কন্ঠাকে বিবাহ ফরেন। 
ঈহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীছূর্গাচরণ বি-এ পধ্যস্ত পড়িয়। পিতার সংসারে 
বাঁতস্পৃহতা দেখি! বিষয় কার্য দেখিতে থাকেন। ইহার যধ্যম- 
পুত্র শ্রসত্যচরণ এম এ বিএল মিউনিসিপাল কমিসনার ও অনারারি 
ম্যাজিষ্রেট। কনিষ্ঠপুত্র শ্রীঅন্বিকাচরণ বি এস সি অনারে পান করিয়া 
এম্‌ এস্‌ সি (11. 5 0) পড়িতেছেন। ইনি"'একমাত্র কন্তাকে লাহোরের 
জজ বাঙ্গালার মুখোজ্জলকারী স্থসন্তান ৮স্যার প্রতুলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 
ভতীয় পুত্র ক্যাপ্টেন (5৪:910 ) অনিলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় আই এম 
এসের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। 
পরেশবাবু (ওরে কালোবাবু, সংসারে এই নামেই ইহাকে 
অনেকে চিনিত) নীরব কক্ধ্ী, নিষ্ঠাবান ধার্মিক পরোপকারী ও সচ্চরিজ 
লোক ছিলেন। 
ক্থরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ মুখো- 
পাধায়ের পৌত্র ও রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের জোষ্টপুত্র | ১৮৬৩ 
নীন্রিরক খ্রষ্টাবে স্থুরেশচন্দ্রের জন্ম হয়। স্থরেশচন্ত্র যখন 
অতি শিশু তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। 
মৃখোপাধ্যায়। 
এ. কাজেই অতি অল্প বয়ন হইতেই ইহার দ্ষদ্ধে 
৮০ এট 
পর গড়ে। তিনি বিশেষ কৃতকাধ্যতার সহিত সংসার 
যা আসিতেছেন। তিনি উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটীর 
কমিশনার ও চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইফ্বাছিলেন। দেশের যাবতীয় 


১৮৪ ৰংশ পরিচয় 


জনহিতকর কার্যে তিনি যোগদান করিয়া থাকেন। জমিদারী কার্ধ্য- 
ডার স্বহস্তে গ্রহণ করার পর হইতে জমিদারীর আয় অনেক পরিমাণে 
বাড়িয়া গিয়াছে! তিনি উদার ও দানশীল জম্দার। তিনি খাঁটি 
ব্রাঙ্মণ, আহারে, বিহারে, আচারে অনুষ্ঠানে তিনি ত্রাঙ্ষণত্ব বঞ্জায় 
রাখিয়া চলিতেছেন। তাহার এক কন্তা ও তিন পুত্র- জহরলাল, 
পান্লালাল ও মণিলাল। 

উত্তরপাড়ার জমিদার বংশে যে কয়েকটী রত্ব জন্মগ্রহণ করিয়। 
বংশ-মধ্যাদা। উজ্জ্বল করিয়াছেন শ্রীযুক্ত শিবনারাঁযণ মুখোপাধ্যায় 
শ্ীযুক্ত শিবনারা হণ যুখো- তাহাদের মধ্যে অন্থতম । তিনি শ্বনামধন্ত এজয়কুষঃ 

পাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাবে 
তিনি উত্তরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরপাড়া স্কুলে প্রথমে শিক্ষানাভ 
করিবার পর তিনি কলিকাত। প্রেসিভেন্সপী কলেজে আগমন করেন । 
তিনি শিক্ষাদান করিতে বড়ই আনন পাইতেন এবং সহরের কয়েকজন 
বার অন্থরোধে তিনি '11010585 [10101010 এই নামে ওয়াসিংটন 
আরভিংএর 516০1) 8০০ এর নোট লেখেন। তিনি লগ্ন 
আরিষ্টটিলিয়ান সোসাইটাতে যোগদানপূর্ববক দর্শন সম্বন্ধে বক্ত,তা 
করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি ভিক্টোর হিউগের সহিত 
পজ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন এবং করেকবৎসর পরে লর্ড 
টেনিলনের দ্বিতীয় পুর মাননীয় লিওনেল টেনিসনের সহিত পরিচিত 
হন। লিওনেলের উৎসাহে উৎসাহান্থিত হইয়। তিনি তাহার যৌবনের 
কবিতাসমৃহ বিনামে প্রকাশ করেন। তাহার এই বাল্য*ও যৌবনের 
কাবারাশি এত সুন্দর হইয়াছিল যে স্ুকবি ও ানীত্বিদ £হি: 
ডব্লিউ, এস, ব্লাণ্ট তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছলেন। 1. 
ভারত ভ্রমণকালে তাহার পিতামহের অতিথি হুইয়াছিলেন। ওরেন্র 
দেশীয় কবি স্তার লুই মরিস্‌ কবিতাগুলি পাঠে এতদূর মোহিত হুইয়া- 


লিগ 


যু মু 
তত) রা ৭ খ্্ী 1 


উত্তরপাড়! জমিদারবংশ ১৮৫, 


ছিলেন যে, তিনি তাহার সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্বদ্ধাণী করিয়াছিলেন । 
রনসার্ড, ভিক্টোর হিউগে, গোথে এবং শিলার-__ইহাদের কবিতাও 
তিনি অন্থবাদ করিয়াছিলেন। সে কবিতাগুলিও বিশেষ প্রশংসালাভ 
করিয়াছিল । পরবর্তীকালে তিনি যে সমন্ত কবিতা লিখিয়াছিলেন 
তৎসমস্ত ইংলিসম্যান্‌ পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত। 

১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্ধে শিবনারায়ণ বাবু উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটার 
চেয়ারম্যান নির্বাচনাধিকার লাভে সক্ষম হন। ১৮৮৮ শ্রীষ্টাবে যখন 
লর্ভ ডাফরিণ উত্তরপাড়া সন্দর্শন করেন তখন তিনি 
চেয়ারম্যান মনোনীত হন। গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্বদ 
সেক্রেটারী মিঃ মেকলে শিবনারায়ণ বাবুর রচিত সভাপতি নির্বাচন 
ব্যাপার সম্বন্ধীয় পুন্তিকা পাঠ করিয়! এবূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন 
যে তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তিকাগুলির মধ্যে অনেকখণ্ড হাউস অব. 
কমন্সে কয়েকজন এংগে। ইত্ডিয়ানের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন! 
গবর্ণমেণ্ট তাহার কাধ্যদক্ষত! গুণে এতদূর সন্তষ্ট হইয়াছিলেন ষে, তিনি 
১৯১৮ শ্রীষ্টাবে পুনরায় চেয়াম্যানের পদে বরিত হইয়াছিলেন। 

বর্ড ল্যানসভাউনের শাসনকালে যখন শাসন পরিষদসংক্রান্ত আইন 
প্রথম পাশ হয় তখন তিনি বঙ্গীয় শাসনপরিষদে সভ্য হইবার জন্ত. 
প্রার্থী হইয়া শেষে বয়সের অল্তানিবন্ধন পদ গ্রার্থনাপত্র প্রত্যাহার 
করিতে বাধ্য হন। 

১৮৮৯ শ্রষ্টাব্দে তিনি অনারারি ম্যাজিট্রেট পদ লাভ করেন। এ 
ৰংসরেই তিনি ব্রিটীশ ইগ্ডিগ্নান এসোসিয়েসনের কার্যকরী সমিতির 

ৃ সভ্যপদে মনোনীত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ১তি।ন 
প্‌ ৮১০৪ হুগলী জেল! বোর্ডের সভ্যপদ লাভ করেন এবং 
....»8৪ খ্রীষ্টাকে তিনি এসিম়্াটিক সোসাইটার সভ্য মনোনীত হন ! 
১৯১৬ আষ্টাৰ হইতে তিনি বিভাগীয় কষি সমিতির সভা পদে কার্য 


কর্ণাজীবন । 


১৮৬ ংশ পরিচয় 


করিয়া আমিতেছেন এবং তিনি তীহার নিজের জমিদারীর মধ্যেও 
অনেক কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন । ১৯০৭ ্রীষ্টাঝে তিনি নর্থ ব্রিটিশ 
একাডেমী অব আর্টসের মত্য হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাবে যখন আল” অব. 
মীথ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি সানন্দে তাহার শাস্তি 
শুঙ্খলার আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৫ থ্রীষ্টাকজে তিনি স্ট্ে 
জন য়্যা্থুলেনস্‌ সমিতির আজীবন সভা মনোনীত হন এবং ১৯১৩ 
্ী্ান্দে তিনি ডিউক অব পোরল্যাণ্ডের ব্রিটাশ য্যাস্থলেনস্‌ কমিটির 
সভ্য হইবার জন্ত নিমঙ্ত্রিত হন। সৈনিক হইবার প্রবৃত্তি বাজালী 
জাতির মধ্যে জাগাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবস্থা করেন যে, যাহারা 
যুদ্ধে যাইবে তাহাদের নিকট তিনি কোন কর গ্রহণ করিবেন না 
'কিংবা যাহারা যুদ্ধে মরিয়া যাঈটবে কিংবা ুন্ধান্তে ফিরিয়া! আসিবে 
চিরকাল তাহাদের নিকট অর্ধেক কর গ্রহণ করা হইবে। ১৯১৮ 
খীষ্টাৰে তিনি প্রাদেশিক এড ভাইসরী কমিটিতে ভারতীয় ছান্্রদিগের 
প্রতিনিখিরূপে সভা মনোনীত হন। এ বংসর তিনি স্তাশনাল 
লিবারেল লীগের সভ্য মনোনীত হন। নিখিল ভারতীয় জমিদার 
সমিতির সৃষ্টি হইলে তিনি তাহার কার্ধ্যনির্বধাহক সমিতির সভ্য হন 
এবং বড়লাটের নিকট জমিদারবর্গের যে প্রতিনিধিগণ গমন করেন 
“তিনিও তাহাদের মধ্যে অন্যতম নির্বাচিত হন। 

১৯১৮ শ্রীষ্টাব্সে তিনি বঙ্গীয় লাট সভায় বর্ধমানাধিপতির স্থলে সভ/ 
মনোনীক্চ হন। লা সভায় গঙ্গার জলের দৃধিতাবস্থা সম্বন্ধে তিনি 
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লাটসন্ভায়। 


উত্তরপাড়া জঁ মদারবংশ ২৮৭ 
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খা ষ্ প ১৯ 


শিবনারায়ণ বাবু চিরকাল ছাত্রগণের হিতৈষী। ম্যাটিকুলেশন 
ও আই এ পাশ করিবার পর কলেজে ভর্তি হইতে ছাত্রগণকে কিরূপ 
কষ্টে পতিত হইতে হম লাট সভায় সে £কথার 
টিভি উল্লেখ করিয়! তিনি বলেন--815 1,010. 20905 
[3855106 0% 0115 10805 00119565 10 05100650110 06 
000095511 00105 06 8150 01001215086 005 001102600 
01 006 1630105 01 056 17010018001) 20৫ 0195] 4. 700 |, 
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৪ (1) 89669 0170819015৩, 15955. 001109 00৩ 183 চি চ6819 
005810063900115 01807010160 101 20108351010) 
তিনি নিরক্ষর জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে বড় ভালবাসেন। এ 
প্রবৃত্তি তিনি তাহার পিতামহ হইতে উত্তরাধিকার্ত্রে প্রাপ্ত হইয়া- 
নি রর ছেন। ষখন তিনি নিতাস্ত অপরিণত বয়স্ক যুবক 
| তখন তিনি মূর্খ বালকগণের জন্ভ একটি অবৈতনিক 
টেধ্নিকাল স্কুল স্থাপন করেন। তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন 
স্শিক্ষিত, প্রজাবৎসল, পরোপকারগতপ্রাণ জমিদার বলিষ! পরিকীষ্ঠিত। 


১৮৮ বংশ পরিচর 


দরিদ্রের জন্ত তাহার অকাতর দান এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্য অদম্য 
উৎসাহ সমগ্র বঙ্গে স্থুপরিচিত। শিবনারায়ণ বাবু একজন পুস্তককীট 
এবং তাহার পুস্তকাগারটা অত্যন্ত প্রশস্ত । হুগলী, হাবড়া, চব্বিশপরগণ! 
বন্ধমান, নদীয়া, ও মেদিনীপুরে তাহার বিশাল জমিদারী আছে। 

শিবনারায়ণ বাবুর একটামাত্র পুত্র, নাম অবনী নাথ। অবনীনাখথ 
১৮৮০ শ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতে 
ও বিদেশে একজন ভাল ফটোগ্রাফার বলিয়া প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন। 


সন্তান সম্ততি 


উত্তরপাড়! জমিদারবংশ ১৮৯ 
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জয়কুয়। রাজকৃষ, নবকৃষ্ণ, বিজয়রুষ্ণ, নবীন 
| | | 

হরমোহন, রাজ গারীমোহন, রাজমোহন, (২) 

| 
রয় | | | 
রাসবিহারী নি রাজেন্জ গে 

অবনীনাথ |... |. | ] 

ভা যোগেশ, গণেশ, কাণ্তিক, 


|. | | ছ 
ভারকনাথ, লোকনাথ, অমরনাথ, চন্ত্রনাথ, 


| | 
কৌন্তভভূষণ, গিরিজা ভূষণ 


তেলিনী পাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ 


অনা নিত সা 


অনেকেই জানেন যে জেলা হুগলীর অন্তর্গত তেলিনীপাড়ার 
জমীদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ বহু পুরাতন এবং ধনে মানে বিশেষ 
পরিচিত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম 
ইডি! রতিকাস্ত বন্দোপাধ্যায় । ইনি প্রত্যহ সুর্য্োদয়ের 
প্রান্কাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত গঙ্গাগর্ভে একপদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া 
হুর্ধ্ের গ্রৃতি দৃষ্টিপাত করতঃ, উপশ্চরণ করিতেন, এই কারণে লোকে 
ইহাকে 'একপেয়ে বামুন' আখ্যা দিয়াছিলেন। ইহারই পুণ্যফলে 
পরবতী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের উন্নতিলাভের কারণ শুনা ষান্স। ইহার 
পূর্বনিবাস ভট্টপন্লীর সন্নিকটব্তী ইচাপুর গ্রামে ছিল। তীহার ৪1৫ 
পুরুষ পরে বৈজ্কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বৈস্যনাথের' 
সময় হইতেই এই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া! ষায়। 
বৈদ্কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, অঙ্গমান ১৭৩৭ খুং তীহার জন্ম 
হয়। তাহার পিতার নাম রামকুষ। বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ খুষ্টীক্ন ৮ম 
বৈগ্যনাধ | শতাব্দীতে রাজা আদিশুর কান্তকুজজ হইতে 
বন্দ্যোপাধ্যায়।  বঙ্গদেশে যে পাঁচজন ব্রাঙ্গণ আনিয়াছিলেন তম্মধ্যে 
শাপ্তিল্য গোত্রীয় ভট্টনারার়ণ অন্ততম। তেলিনীপাড়ার বন্দোপাধ্যায় 
বংশ: এই  ভষ্রনারাকণেরই বংশধর। তাহাদের বংশ তালিকা, 
দুষ্টে দেখা ঘায় ভটনারায়ণ হইতে অধস্তন ২০শ পুরুষ মহাত্ম। 
গৌরিকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় খুষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে নূলো পঞ্চানন, 
কর্তৃক গোষ্টীপতি সম্মান প্রা হরেন, তদবধি গভ্াহার বংশ 


তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ১৯১ 


গৌরীকান্তের সম্তান বলিয়া! পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বৈগ্যনাথ 
অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় তাহার বিষ্ভাশিক্ষার বিশেষরূপ সুযোগ 
ঘটে নাই, তবে সামান্তরূপ উর্ঘ, বাঙ্গালা ও ইংরাজি শিক্ষা! করিয়া 
তেলিনীপাড়ার সন্ধিকট পাইকপাড়া গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী (১, 
“কাচাপাক।” নামে পরিচিত এক ঘর তিলির অধীনে ব্যবসাক্ষেত্রে 
কর্মচারী ছিলেন। তখন তাহার বয়স অন্থমান্‌ ২৫।২৬ বৎসর হইবে; 
তিনি দীর্ঘাকার, বলি, এবং সুপুরুষ ছিলেন । তিনি অল্প বয়সে 
ই গুরু মাণিকরম বি্ভালঙ্কারের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। 
মাণিকরাম তাহার প্রি শিষ্য বৈদ্ধনাথের ধশ্শ ও আর্থিক উন্নতি 
সম্বন্ধে কতকগুলি ভবিষ্ত্বাণী করিয়াছিলেন এবং পরে সেগুলির 
ষাথার্থায বর্ণে বণে প্রমাণিত হইয়াছিল । 

বৈদ্কনাথের সময়ে ভারতবর্ষের ইংরাজ রাজ্যের আরস্ভকাল অর্থাৎ 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমল; তখন এখনকার মত, রেল টেলিগ্রাম 
ডাক প্রতৃতি কিছুই ছিল না এবং তখন বাঙ্গাল বর্গীর 
হাঙ্খামায় বড়ই উৎপীড়িত ছিল। তাহার পর ইংরাঞ্জ এ দেশের 
রাজা হয়। ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্ত কোন হিন্দু রাজা বা মুসলমান 
নবাবের অধীনে কুঠি স্থাপন করিয়া দহ্থ্য তন্বর হইতে বাণিজ্য ভ্রব্যানি 
রক্ষার জন্ত ইংরাকজ কোম্পানীর অধীনে কতকগুলি সৈশ্ত রাখার 
নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং সে সময়ে হিন্দু মৃলমানে ভাগত রাজা 
ও স্বীয় স্বীয় ধর্ম লইয়া ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। এইরূপে 
পরস্পর কলহ করিয়া হিঙ্ছু মুসলমান রাজগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে কোন 
এক পক্ষ ইংরাজের আশ্রয় লইতে বাধা হয়েন। ইংরাজগণ বিনা 


(১) কাচা পাকা অর্থাৎ বৈস্ভনাথের সমম্ে পাইকপাড়া গ্রামে আর 
কাহারও পাকা! ঘর না থাকায় এ ধনী তিলিকে “কাচা পাকা” আখ্যা 
[দেওয়া হইরাছিল। . কারণ কাচ! পাক! ঘর একমাজ্র'এ ভার ছিল। 


-১৯২ বংশ পরিচস্ 


'আম়াসে এই সযোগ লাত করিয়া কোন পক্ষকে আশ্রয় দিয়া অপর পক্ষ 
দমন করা ইংরাজের মূলমন্ত্র হইয়াছিল । ইহারই ফলে ইংরাজের 
ভারতে রাজ্য বিস্তারের স্থষোগ ঘটে, এবং ক্রমে ক্রমে বিশাল ভারতবর্ষে 
একছত্র সাম্রাজ্য লাভ হয়। ইংরাজ এঁতিহাঁসিক যথার্থই বলিয়াছেন 
“15৩ 2076115 50481850 [0015 1020 01 20551)0171100৩0- 
0899.) ইংরাজ আগে বণিক, তাহার পর ভারতেশ্বর । 

ষ্টার ১৭৬৭ অন্দে মহীশুরের রাজা হাইদার আলীর বিরুদ্ধে 
কলিকাতা হইতে বনু অশ্বারোহী সৈম্ত চার্লনা করিয়া জনৈক 
ইসম্ভাধ্যক্ষ এগ্রা্ড ট্রাঙ্ক” (01500 পো ০৪) নামক প্রধান 
রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, প্রাতঃকালে তেলিনীপাড়ার নিকট 
আসিলে কিছু ক্ষণ বিশ্রীম লাভ ও প্রাতর্ভোজন সমাধা করিতে 
মপেক্ষা করিতেছিলেশ। এ সময় সৈন্ত, কামান বন্দুক প্রভৃতি অস্ত, 
হাতি, ঘোড়া, উঠ, গাড়ী প্রভৃতি নান! রকমের রসদ দেখার জঙ্চ 
উহাদের চারিদিকে বছলোকের জনতা ঘটে। তন্মধ্যে কথিত 
বৈস্কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত [ছিলেন। এই সময় বৈগ্যনাথের 
ভাগ্য দেবতা তাহার প্রতি স্থপ্রসন্ন ছিলেন, অগত্যা এ জনতার মধ্য 
হইতে কাপ্তেন সাহেব বৈগ্যনাথকে নিকটে আনাইয়া তাহার 
বাসস্থানাদির "ও বিষ্তাবুদ্ধির কথঞ্চিত পরিচয় লইয়া তাহাকে 
নির্ভীক ও বলবান পুরুষ বিবেচনায় জিজ্ঞাস! করিলেন যদি এই অঞ্চলে 
একটা কন্মে তাহাকে নিযুক্ত করা যায় তবে তিনি তাহ! লইবেন 
কিনা? তদ্ৃত্রে বৈদনাথ প্রথমে অন্বীকত হন, পরে কাপ্তেনের 
বিশেষ অন্থরোধে মায়ের অনুমতি লইয়া পণ্টনে কর্শ লইয়ং উহাদের 
সহিত ধাত্রা করেন। বৈদানাথ নিরাপদে যথাস্থানে পৌছিলেন, 
কিছু দিন যধ্যেই ইংরাজ ওয়ী হন। এ যুদ্ধে গরাতিত মহীশুর রাজের 
কতিপয় দিন নান! বিশৃঙ্ঘলা ও সনিকগণের হারায় লুটপাট চলিতে 


তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ১৯৩ 


থাকে। সেই অবসরে বৈদ্ঞনাথ বু মুল্যবান অহরৎ। হবর্ণসূরা। ও 
কতকগুলি স্ব্ণ নির্টিত পুতলী সামান্ত অর্থের বিনিময়ে ইংরাজ 
পৈনিকদের নিকট প্রাপ্ত হন, ইহার কারণ মুর্খ ও পানাসত্ত সৈনিকেব। 
এ পুত্তপীগুরি পিভল নির্থিত বুঝিয়া অতি অল্প মুল্যেই বিরুয় 
করিয়াছিল। 

ঘটনাচক্রে তথায় একবাত্রে তরশূন্ত পল্লীর একটী গৃহে থেখানে 
বৈষ্ভনাথ বাস করিস্তেষিলেন এবং তিনি ও তাহার এক্‌ ত্ৃত্য গাঢ় 
নিত্ৰায় অভিভূত সেইসময় একজন মদিবাসক্ত ইংরাজ সৈনিক কোন 
উপায়ে তীঙার গৃহাভ্যস্তরে প্রবেশ করিয়া! সাঁমান্ত সিক্ষুকে রক্ষিত দ্ব্ণ 
মুদ্রা মধ্যে ককগুলি লইয়া! চুপে চুপে পলায়ন কবিতেছিল। সেই 
সময় বৈগ্ভনাথের হঠাৎ নিপ্র। ভঙ্গ হইলে স্পষ্ট চন্দ্রালোকে তিনি এ 
সশস্ত্র সৈনিককে দেখিতে পান এবং সে তাহার শধার নিকট দিয়া 
ধীবে ধীবে পলায়ন করিতেছিল । তিনি ইহা দেখিয়াও অত্যাচার ভয়ে 
চীৎকাব ক্লিংব! চোব ধৃত" করিবাব কোন চেষ্টা ন। পাইয়। শষ্যাপার্খে 
বক্ষিত দোত্বীত হইতে কলমে লাল কালি লইয়া চোরের অজ্ঞাতে 
হাহাব পবিচ্ছদের পৃষ্ঠদেশ চিহিত কবিষ। দেন এবং পরে নাকি কাপ্ডেন 
সাহেবের নিকট -তিযোগ কবিষ। এবং এ চিত দশাইয়! চোর ধৃত 
কবাইয়্াছিলেন ; চোরের রীতিমত শান্তিব ব্যবস্থাও হইয়াছিল। ইহ। 
বৈদ্ভনাথের উপস্থিত বুদ্ধিরই সবিশেষ পবিচয় সন্দেহ নাই। 

কাহারও কাহারও মতে বৈগ্ধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশম় ভরতপ্ুর 
যুদ্ধেব সমগ্র উল্লিখিত রাজ্যের লুণ্ঠিত ধনরত্বের মধ্যে নিঙ্গাংশ স্বরূপ 
মুল্যবান জহরত, স্বর্ণমুক্ত। প্রভৃতি লাভ করেন এবং উহ। দ্বারা একটি 
শিবিবাপূর্থ করিয়া শিবিকাঘ্ার বন্ধ"রাখিয়া বাহক স্বারা লইয়! চলেন 
পথে কয়েকটি ইংসাজসৈনিক অত্যাচারের উপক্রম করে, তিনি পরে 
উহাদের সনাক্ত করিবার রুদ্দিধা হইবে বুবিয়া লাল কাদির ছিট। 


১৩ 


১৯৪ বংশ পরিচয় 


দিয়া উহাদের পরিচ্ছদ রভিত করেন এবং “পরে কাণ্তেন সাছেবকে 
সমূদ্ধায় বৃত্তান্ত বলিয়া তাহাদের শান্তির ব্যবস্থ। করেন। 

ভরঞুপুর রাজের মূল্যবান জহরত, অলঙ্কার, অঙ্গুরী, শিরপ্যাচ, 
মুক্তার মাল। প্রতৃতি অলঙ্কার আজও তেলিনীপাড়া বন্দ্যোপাধ্যায় 
ৰংশের কাহারও কাহারও নিকট রক্ষিত আছে । 

এইক্ষপ প্রবাদ যে তিনি যুদ্ধ শেষে প্রায় ১৫১৬ লক্ষ টাক। উপার্জন 
করিয়া বাটী প্রত্যাগত হন। ইহাই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের আর্থিক 
উন্নতির প্রথম ও প্রধান কারণ। 

বৈস্তনাথ এক্খপ ধনশালী হইয়াও কিছুমাত্র ধনগর্ববিত হন নাই। 
তিনি যে ধনবান তাহ! তীহার নিতান্ত আত্মীয় গ্রতিবাসী ব্যতীত অপর 
কেহই জানিত না। এমনকি যদি তাহাকে “'বাবু” বলিয়া কেহ 
সম্মানিত করিত তাহাতে তিনি সন্তোষলাভ ত দূরের কথা৷ আপনাকে 
অপমানিতই বোধ করিতেন, পরস্ “বাড়ুয্যে মহাশয়” সপ্োধনে বড়ই 
প্রীতিলাভ করিতেন! স্বগ্রামবাসী জেলে, মালা, নাপিত কুমার 
প্রভৃতিকে কখনও স্বপার চক্ষে দেখেন নাই, বরং দাদা, খুড়া, জেঠা, 
ভাই প্রভৃতি সম্বোধনে উহাদ্দিগকে আপ্যায়িত করিতেন এবং তাহাতে 
নিজেও খুব আনন্দ পাইতেন। সর্ধ্বদ] উহাদিগকে অর্থ দিয়াও আপৎ 
বিপদে রক্ষা করিতেন। অপর পক্ষে উহারাও তাহার জন্ত প্রাণপাত 
করিয়। উপকার সাধন করিত। এইরূপেই পূর্বাকালে পরম্পব 
অচ্ছেদ্য ভালবাসার বন্ধনে সমাজে আপন আপন কর্তব্য রক্ষা করিয়া 
সকলে স্থখসচ্ছন্দে কালাতিপাতভ করিত । 

দ্ধ শেষ হইবার পৰে বৈস্তনাথ এক নন্গযাসী প্রদত্ত প্রীত 
লক্ষমীনারায়ণ জীউ ধিগ্রহটাকে লইয়া বনু ধনরত্ব সহ শ্বদেপে গ্রত্যাগত 
হইলেন এবং ভক্তিপূর্বক তাহার সেবা ও পুজাদির ব্যবস্থাও 
করাহুলেম। 


তেলিনীপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ১৯৫ 


দেশে আপিয়! কিছু অর্থ লইয্া! একট। ব্যবসা! কর! বর্তব্য স্থির 
করিয়া যশোহব হইতে নৌকাযোগে চিনি ও অন্তান্থ দ্রব্য খরিদ করিয়া 
ঙ্দানীস্তন কনিকাতার প্রধান বাবসায়ী মেসার্স কলভিন এগ 
কোম্পানীকে এ সমস্ত দ্রব্য সরবরাহ করিয়! প্রচুর অর্থ উপাঞজ্জন 
কবেন। কোন সমযে এ কলভিন এণ্ড কোম্পানীকে প্রায় দশ লক্ষ 
টাকার হুত্তী দিবার আবশ্যক হয় এবং এ জন্য দিন স্থির ছিল। এ 
পরিমাণ টা কলিকাতাব আফিসে না থাকায় বিলাত হইতে জাহাজে 
ধাধ্য দনেব মধ্যে টাকা আনাইবার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্ত 
দৈবছূর্ব্বপাকে ঝড় বুট হইয়া! ধাধ্য দিনের মধ্যে এ জাহাজ 
কলিকাত। বন্দরে আসিয়! পৌছে নাই, তাহাতে কোম্পানির সাহেবরা 
প্রমাদ গণলেন এবং এত টাক! ইতিমধ্যে ফোথায় সংগ্রহ কর! যায় 
ইহা লইয়। খুবই জল্পনা কল্পনা! চলিতে থাকে । বাহিরেও পাওনা- 
দারেবা বাজারে রটাইতে লাগিলেন যে কোম্পানী ফেল হইয়াছে, 
ধার্যদিলে কিছুতেই টাক। দিতে পারিবে না। ব্যবসাক্ষেত্রে ধার্যদিনে 
হুপ্তীব টাক। পরিশোধ না হইলে ব্যবসাব যে কি ক্ষতি হয় তাহা বোধ 
হয় ব্যবসান্ধী মাত্রেই অবগত আছেন। এদিকে কোম্পানিব সাহেবরাও 
বিশেষ অপমানিত ও চিন্তান্থিত হইয়াও তখন পধ্যস্ত এ টাকা সংগ্রহের 
কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই । এ সময় বৈস্কনাথের নিকট 
গ্রামবাসী গোন্দলপাড়াস্থ একজন ভদ্রলোক এ কোম্পানির অধীনে 
কণ্দ কবিতেন, তিনি বৈগ্যনাথের অর্থসম্পদ সম্বদ্ধে কতকটা জ্ঞাত 
ছিলেন। তিনি গোপনে কোম্পানীর বড় সাহেবকে জানাইলেন যে, 
চিনি গ্রভৃতির সরবরাহকারী শ্রীযুক্ত বৈদ্ঞনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট ধন- 
শালী লোক, সাহেব যঙ্গি তাহাকে প্র টাকা কর্জ দিবার অন্থরোধ বরেন: 
ভবে হয়ত অল্লায়াসে ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইয়া! যাইতে পারে। 
প্রথম: এই প্রস্তাবে সাহৈষ বিশ্বাসই করিঝেন না, কারণ বৈস্তনাথকে 


তিনি বংশ পরিচ্ 


দেখিয়া কেহই অঙ্মান করিতে পারিত না যে ভিনি একজন খুব 
ধনযান লোক । পুর্বে বলিয়াছি যে ধনগর্বং একেবারেই তাহাতে ছিল 
না, এ কর্মচারী পুনঃ পুনঃ এ কথা বলাম এবং সাহেব তখনও 
টাকার কোন সহ্থপান্ন স্থির করিতে না পারায় বড় লাহেৰ তাহার নিজ 
নিভৃত কক্ষে বৈস্তনাথকে ভাকিয়। কোম্পানীর সমূহ বিপদবার্থা 
জানাইয়া প্রান্থ ৯ লক্ষ টাক। অল্পদিনের জন্ত কঞঙ্জ চাহেন। তাহাতে 
বৈগ্থনাথ বিনীতভাবে সাহেবকে বলেন যে তিনি গরিব ব্রাহ্মণ, অত 
টাক কোথায় পাইবেন? কিন্তু পরে সাহেবের সনির্ধবন্ধ অনুরোধ ও 
কোম্পানীর আগু বিপদ বুঝিনা! সাহেবকে জানাইলেন যে তীহার অর্থাদি 
(স্থবর্ণ মৃদ্রাদি ) বর্গী ও দস্থ্য তস্করের অত্যাচারে মাটাতে প্রোথিত 
আছে, তথ! হইতে বাহির করিয়া কলিকাতায় আসার জন্ত কতকগুলি 
সশস্ত স্থনিপুণ দ্বারবান প্রার্থন। করিয়া উহাদের দ্বারা কলিকাতায় আনা- 
ইয়] প্র টাকা কর্জ দেন এবং ধার্য দিনে হুণ্তীর টাকা পরিশোধ 
করিয়া বু কষ্টে কোম্পানীর মান বজার রাখা হয় ৷ ইহার কয়েক দিন 
পরে জাহাজখানি নানা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়। অর্থ দিয়া কলিকাতায় উপস্থিত 
হইলে সাহেব স্থদসহ এ কর্জ টাকা পরিণোধ করিতে চাহিলেন, কিন্ত 
বৈদ্যনাথ কিছুতেই স্থদ গ্রহণ ন করিয়া! আমল টাকাগুলি মাত্র লইয়া- 
ছিলেন। এই ব্যবহারে বৈদ্যনাথের প্রতি কোম্পানী বড়ই খনী ও 
কৃতজ্ঞ থাকার কথা সাহেব জানাইয়াছিলেন। ক্রমে এই ম্টুছপকারের 
বিষয় বিলাতে ।)16০-গণের নিকট পৌছিলে তাহারা খুব সন্তোষ 
ইইয়া কলিকাতায় সাহেবদিগের প্রতি এমন কোন উপায় উদ্ভাবন 
'কবিতে বলিয়াছিলেন যাহাতে (বদ্যনাথের বিশিষ্টক্ষপে আর্থিক 
সাহাব্য হইতে পারে। কলিকাতায় কোম্পানির বড় সাহেৰ নান। 
চিম্ীর পর বৈদানাথকে কোম্পানির মুতছুদ্দী (997189) পদ দিবার 
সংকল্প করিলেন এবং তাহাকে এ পদ লইতে কহেন, কিন্তু বৃদ্ধারস্থার 


তেলিনীপাক্জার বন্দোপাধ্যায় বংশ ১৯৭ 


উল্লেখ কাঁরয়। এ কণ্দ করিতে শ্বীক্কত না হওয়ায় অগত্যা তাহার জোট 
পুত্র চতুদ্দিশ বষায় বালক অভয়চরণকে এ পদে নিধুক্ত করিলেন। পুত্ত 
কর্খে নিযুক্ত হইলে ধৈদ্যনাথ ব্যবসায় ছাড়িন্না বাড়ীতে আসিয়া 
বৈষয়িক ও ধর্ম কার্যে মন দিলেন ।  পুঝ্জরের ত কর্মে বাৎসরিক প্রায় 
৩ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ এ সময় তেলিনীপাড়া। 
গ্রামে অনেক জমি খরিদ করিম বাগান, পুরিণী ও প্রাসাদ তুল্য 
বসতবাটী প্রস্তুত করাইলেন। 

এ সময়ে বর্ধমানের মহারাজের বু বিস্তৃত জমিদারীতে নান! 
বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, প্রত্তি বৎসর বহু লক্ষ টাকা রাজদ্ঘ সরবরাহ 
করিতে এবং এ সমূদ্রায্ন টাক! নিয়মিতন্ধপে আদঘায় করিতে বড়ই 
অন্বিধা হইতে থাকে, তৎসময়ে অষ্টম আইন প্রচলিত ন1 থাকায় 
অনেক সময়েই পত্তনিদারগণ কিস্তিমত টাকা আদায় দিতেন না, এদ্দিকে 
রাজন্বের বহুলক্ষ টাকার পাই পয়স! কম হইলে ন্ধ্যান্ত আইনের মহি- 
মায় জমিদারী নীলামে চড়িবে, এই সমস্ত কাদণে তদানীন্তন কালেক্টর 
সাহেবের আদেশে বদ্ধমান মহারাজের কয়েকটি জমিদারী বিক্রয় করা 
হয়, তক্মধো কয়েকটি বৈধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খরিদ করেন এবং পরে 
তাহা” তিন অংশে তীহার তিন পুত্রের যধ্যে বিভক্ত হইয়া--হুগলী 
কালেক্টরীর ৪৯, 8৭, ৪৮ নং তৌজী, লাট, গঙ্গাধরপুর সাচতাড়া ও 
সরস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে--এই তিনটা তৌজির রাজস্ব প্রায় 
ন্যনাধিক দেড় পক্ষ টাকা-_ইহাই বন্দ্যোপাধ্যারর বংশের বিশিষ্টন্ধপ 
জমিদারীর চছচন।। 

বাঃ ১২৪ সালে হুগলী, বর্ধমান, বাকুড়া, মেদিনীপুর, ১৪ ধরগণ। 
জেলায় বিশ্তর ক্ষমির্দায়ী ও কলিকাতা সহরে বহু ত্রমী ও বাড়ী খরিদ 
হওয়ার বিশ্তর আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

ঠাছার ছুই বিবাহ প্রথমার গর্ভে অভয়চরণ ও কাশীনাথ নামে দুই 


১৯৮ বংশ পরিচর 


পুর ও-দবিতীয়ার গর্ভে রামধন ও বিশ্বনাথ নামক ভুই পু জন্মে । তয়খো 
বিশ্বনাথের বাল্যেই মৃত্যু হইয়াছিল । 

বৃষ্ধ বয়সে ৫েস্ঠনাথ কাশীবাসী হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, 
কিন্তু সে সময় কাশী যাওয়া এখনকার মত স্থুলভ ছিল না। রেল ঠীমাব 
প্রভৃতি শীগ্রগামী যান বাহনাদি কিছুই ছিল না, হাটিয়া যাওয়। কিংবা 
নৌকা ও গো-যান জিনস দুরদূরাস্তর যাইবার আর কোন উপায় ছিল না 
এবং তীর্থ পথেও নানাস্থানে দস্থ্য তস্করেব ও বন্ধ হিং জন্ধ ব্যাস্ত 
ভলুকাদির ভয় ছিল। শীস্ত সংবাদাদি পাঠাইবার'জন্ত ভাক ও টেলিগ্রাম 
প্রভৃতি কিছুই ছিল না। এই সমঘ্ঘ অস্থৃবিধার উল্লেখ এবং কাশীধাম 
যেরূপ গঙ্গাব পশ্চিমে অবস্থিত তেলিনীপাঁড়া গ্রামটীও সেই পশ্চীষ তীবে 
অবস্থিত হওয়ায় “গঙ্গার “পশ্চিম কুল বাবানশ্য সমতৃলা” এই 'প্রবাদ 
বাক্যের সারবত্বা দেখিয়া বৈস্তনাথের পুত্র ও আত্মীক্গণ কাশীধামের 
তুলা শিব অন্রপূ্ণ মৃষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করাইয় তততুল্য পবিস্্ স্থানে পরিণত 
করাইতে এবং ম্বগ্বামে বাস করিয়া শেষ জীবন দেবসেবা ও লোক- 
হিতকর কর্মে নিযুক্ত থাকিতে অন্গুবোধ কবেন। পরিশেষে নানা যুক্তি 
তর্কের পর উহাই স্থপরামর্শ বলিয়া! স্থির হয় 

১২*৮ সালেব ফাল্গুনী সংক্রান্তিব দিবসে শ্রীত্রীঞঅবরপূণ। 
ঠাকুরাণীর প্রতিষ্ঠা হয়--আজিও প্রতি বৎসর উক্ত দিবসে অন্নপূর্ণা 
মন্দিরে ঠাকুরানীব জন্মতিথি পুজা! উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ ভোজনাদি 
সৎকর্ম হইয়া থাকে। 

সন ১২*৮ সালে শ্রীপ্অরপূর্ণা ও ্রীপ্ীশিব ঠাকুরের অষ্টধাতু নির্খত 
মুষ্ঠি স্থাপনা ও উহাদের জন বৃহৎ মন্দির, নহবৎখানা, অতিথিশাল! ও 
পিত্বলের রথ নির্মাণ ও এ মন্দিরের নিকট পুফরিণী ও গ্রামের চতুদ্ধিক 
পরিখা খনন করিয়াছিলেন । তাহাতে গ্রামটাকে বর্গী ও দ্থাৰ অত্যা- 
চাঁর হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দেন। তেলিনীগাড়ার গঞ্াতীয়ে 


তোলিনীগাডীক বাক্স পাখযাক্ বংশ হর 


একটা দেবালয় ও সাধারণের হিভার্ধে একটা পাকা ঘাট পরষ্ত করাইয়া 
দেওয়ায় লোকে বহু উপডত হয়। দ্বগ্রাম নিকটবতী ভবেশবর গ্রামে 
গঙ্গাতীরে নিজ বাঁসোঁপযোগী একটী ঘিতল বাচী' ও এ 'সময় প্রত 
করান হয়, তথায় বৈদ্ভনাথ রাত্রিবাস করিতেন এবং প্রাতে গঙ্গাঙ্গান 
করিয়া গ্রতিদিন তেপিনীপাড়ার বাটীতে আসিয়া শিব,অক্রপূর্ণা ও লক্ষ্মী- 
নারায়ণ জীউর পুজা অর্চনা সমাপন ও অতিথিষেবা অস্তে আহারাদি 
সমাপন করিয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেন। সন্ধ্যাগমে সন্ধ্যাবন্দনোদি 
শেষ করিয়া আরত্রিক দর্শন মানসে ঠাকুরবাটাতে উপস্থিত হইতেন 
এবং তথায় অভ্যাগ্ত সন্ন্যাসী, ভাট, ফকিরদিগকে জাতিধশ্ম- 
নির্বিশেষে আহারাদি দিয়া অতিথিশালায় রাত্রিষাপনের বাবস্থা 
করাইতেন। পরিশেষে ঠাকুর ঠাকুরাণীর্দের নির্দিষ্ট গৃহে শয়ান দেওয়া 
হইলে গঙ্গাতীরে আপন বাটিতে যাইয়া রাত্রিবাস কবিতেন, প্র সমস্ত 
দেবসেবার উদ্দেস্টে প্রায় দশ সঙ্ত্র টাক আয়েরএকখানি জমিদারী 
ভীত্রী*অন্পূর্ণা ঠাকুরাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এ ঠাকুরাঁপীর 
সেবা ও বারমাসে তের পার্বণ আজ পর্্যস্ত চলিয়া আদিতেছে । শ্বগ্রামে 
সদ্ত্রাম্মণ কতকগুলিকে জমি দান ও ভরপপোষণের ব্যবস্থা করাইয়া, 
লোকশিক্ষার জন্ত'স্থুল পাঠশালা! প্রভৃতি স্থাপনা করাইয়া, গ্রামের বহু 
উন্নতি করিয়! গিয়াছেন। শেষ জীবনে তাহার মৃত্যুর পর কিন্বুপ শ্রাদ্ধ 
হইবে,কত টাকা ব্যয় হইবে তাহা স্বয়ং নির্ধারণ করিয়া শ্রাদধীয় ত্রব্য- 
সম্ভার নানা দেশের শিল্পকুশল কারিগর আনাইয়া আপন মনোমত 
প্রস্তুত করাইয়া শান্ধে ষ! কিছু প্রয়োজন হইবে তৎসমন্তই ব্যবস্থা 
করাইয়া! ১২১৪ সালে তিন পুত্র, বিস্তীর্ণ জমিদারী ও প্রভৃত অর্থ গ্রবং 
'নানা ধর্ম ও লোকহিতকর কার্ধোর ব্যবস্থা করাইয়া ইষ্মক্ত্র জপ করিতে 
করিতে গঙ্ষালে জ্ঞানে প্রাণত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করেন । 
বৈদ্বনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র অভযাচরণ বাঙ্গালা, উদ্দ এবং ইংরাজি 


২৯০ ধংশ পরিচয় 


তাষা কতকটা শিক্ষা করিয়া পূর্ববর্ণিত কলিকাতা কলতিন এগ্ড 
কোং অফিসে মুতছুদ্দীগিরি কর্ম কবিতে থাঁকেন 
এবং কিছুদিন পরে পিতা বৈশ্যনাথের মৃত্যুর পর 
তাহার আছ্শ্রাদ্ধ খুব সমাবোহপুর্ববক সুসম্পপ্ন কবেন। শুনা যায় একপ 
সমারোহ পূর্ণ শ্রাদ্ধ তেলিনীপাড়া ও তরিকটন্ব পল্লিবাসীরা! কখনও পূর্বব 
দেখে নাই। তিনি ১০1১২ বৎসর তথায় কর্ম কাঁরয়া মধ্যমভ্রাতা 
কাশীনাথকে এ কর্খে নিযুক্ত রাখিয়া এ কণ্ হইতে স্বয্ং অবসর লয়েন। 
গৃহে আসিয়া! জমিদাবী কার্ধ্যাদি ও জনহিতকর বহুকর্শে মনোনিবেশ 
করেন। তিনি ছুইবাব দাবপবিগ্রহ করেন এবং তাহাদের গে 
অন্নদাপ্রসাদ ও তারাপ্রসাদ নামে ছুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
অনেকগুলি নৃতন জমিদারী খরিদ করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের প্রভূত 
আয় বৃদ্ধি কবেন। তিনি দানশীল এবং ধার্শিক ছিলেন। ছুঃখের 
ব্ষিয় তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই। প্রায় ৩৫ বৎসর 
বয়সে জাহ্বী-তীরে তিনি সঙ্ঞানে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার 
প্রথমা জী শ্বামীসহ এক চিতায় সহমৃতা হয়া এতদ্দেপে সতী 
মাহাজ্মের দৃষ্টান্ত রাখিয়া! গিয়াছেন। 

বৈদ্ভনাথের মধ্যম পু কাশীনাথ | কাশীনাথ অল্প বয়সেই বাঙ্গাল! 
ও উদ লেখা পড়ায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন,তিনি ইংরাজী বিষ্তাও' 
কতকট! আয়ত্ত করিয়াছিলেন । তিনি খুব মেধাবী 
ছিলেন, যাহ! একবার পড়িতেন তাহ। অল্লায়াসেই 
অঠয়ত করিয়। লইতেন। পিতার মৃত্যুর পর, ইনি কলিকাতার 
কলভিন কোম্পানীর অফিসে কিছুকাল খুব দক্ষতার সহিত কর্ম 
করিয়াছিলেন । সাহেবগণ তীহার কার্যকুশলতার বড়ই বাধ্য 
ছিলেন। তিনি পিতার সায় ধার্টখিক ও নিরভিমানী লোক ছিলেন৷ 
বনে কখনও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেন নাই। 


জভয়াচরণ। 


কানীলাথ । 


তেলিনীপাড়ীক্ষ বন্দোপাধ্যায় বংশ ২০১ 


তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ত্রাঙ্মণ ছিলেন, দিবসের অধিকাংশ সমস 
স্নান আরিফ পৃজাতেই কীটিগ্রা যাইত এবং নিত্য গরিব দ্ুঃস্থদিগকে 
মুক্ত হস্তে দান করিতেন | কুলদেবী শ্রীহ্ীএঅব্পপূর্ণা ঠাকুবাণীব প্রা 
তাহার অচল] ভক্কি ছিল। 

জোষ্ঠ ভ্রাভাব মৃত্যুর কিছু দিন পরে তিনি কলিকাতাব কল্ভিন্‌ 
কোম্পানীর কর্ণ ত্যাগ কবিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব পুর অনা গ্রণাদকে এ 
কর্মে নিষুক্ত করেন। স্বয়ং বাটাতে অবস্থান করিয়। জধিনাবী কার্ধা 
পর্যবেক্ষণ ও ধম্মাচরণে মন দেন। তাহার কাধ্য দক্ষতায় বনু নুতন 
নৃতন জমিদারী ক্রয় হইয়া! যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হয়। 

“ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত”, নামক পুস্তকের ১৭২।১৭৩ পৃষ্ঠার দেখা! 
যায় নদীয়া মহারাজের প্রধান পবগণ। উখুড়া ও গায়রহ বাঃ ১২২০ 
সালে নীলামে উপস্থিত হইলে কাশীনাথ ও কলিকাতা নিবাসী 
মধুনুদন ছু" জনায় নীলাম ডাকিতে আরম্ভ করেন, পরে পঞ্চাশ লক্ষ 

" টাকার সম্পত্তি আট লক্ষ টাকায় খরিদ করেন। তদনস্তব দাজা 
গিরীশচন্দ্র বোর্ডে দরখাস্ত দিয় নীলাম অসিষ্ধ কবিবার বছ চেষ্ট! কৰিলে 
কোনই ফল হয় ন1া। রাজ! ইহাতে অত্যন্ত অবমানিত ও ত্ুদ্ধ হইয়া 
তাহার মন্ত্রীবর্গকে জিজ্ঞাসা করেন যে তেলিনীপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় 
বংশের এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধির কারণ কি? ইহার উত্তরে তাহার! নাকি 
বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের কুলদেবী শ্রীীনক্নপূর্ণ। ঠাকুরাণীব কৃপাই 
ধরননপ সয়দ্ধির প্রধান কারণ, ইহ শুনিয়। নির্বোধ বাজ! এ ঠাকুরাণীর 
পবিচারক প্রাঙ্ষপদিগকে বু উৎকোচের প্রলোভনে বভূত করিয়/$বহু 
চেষ্টায় মদ্দির হইতে এ ঠাকুরাণীকে স্থানাস্তরিত করাইয়াছিলেন, কিন্ত 
পরিশেষে প্রকাশ হয়া পড়িবার ভয়ে বিগ্রহটীকে গঙ্গাজলে বিসর্জন 
করাইতে বাধ্য হন। 

ফেব সেবায় তোগাদি রন্ধন কাসীনাখের ছুই স্রী করিতেন) তাহাদের 


হও ৰংশ পরিচয় 


অভাবে ম্বগোত্রীয় জাতি স্ত্রীলোকের] করিতেন, অপর স্ত্রীলোকের রদ্ধন 
করিবার অধিকার ছিল 'না। ভোগাদি শেষ' হইলে অতিথি, সাধু- 
সন্াসীর ভোগ হইত, তৎপরে নিজে আহারাদি করিতেন। বৈকালে 
ও রাত্রে জমিদারী কাধ্য পর্যবেক্ষণ এবং প্রজাদিগের দুঃখ কষ্ট্রের বিষয় 
্বকণে শুনিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতেন । তিনি তৎকালে একজন 
আদর্শ জমিদার ছিলেন এবং তাহার ম্মরণ শক্তি এত প্রবল ছিল যে 
চার পাঁচ জন কর্মচারিকে এক সমগ্নে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে মুখে বলিয়া পত্র 
লেখাইতে পারিতেন, ইহা যে কত কঠিন ব্যাপার তাহ! একটু চিন্তা 
করিলেই সকলে বুঝিতে গারেন। ভীহার বিস্তীর্ণ জ্বমিধারী মধ্যে 
মেদিনীপুর, নদীয়া এবং বর্ধমান জেলার জজ সাহেবগণ স্তীহার 
খরিদ বাটীতে ভাড়াটিয়া স্বরূপ বাস করিতেন এবং এখনও মেদিনীপুর 
জেলায় এরূপ ব্যবস্থাই চলিতেছে । তিনি বহু ত্রাঙ্মণকে ব্রদ্ধোত্তর, 
দেবোত্তর ও লাখরাজ জমি দান করিয়! এবং তাহার প্রণ্তোক 
জমিদাবীতে শিব স্থাপনা করাইয়া! বহু সম্মানিত হইয়া! গিম্াছেন। 

তাহা বিস্তীর্ণ জযিদারীর রাজন্থ স্বরূপ প্রায় চারিলক্ষ টাকা 
বাৎসরিক গভর্মেন্টকে দিতে হইত। 

তাহার বৈষাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামধন ক্রমে ক্রমে বড়ই অমিতবায়ী 
হইয়া ঘোর শাক্ত ধর্মাবলম্বী হইয়। পড়েন, ইহাতে ুক্মদর্শী কাশীনাথ 
স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন একপ ব্যয়-শ্রোত প্রবাহিত হইতে দিলে বিষয় 
সম্পত্তি রক্ষা! করা অসাধ্য হইয়া উঠিবে। বহু চেষ্টা করিয়াও হখন 
বামধনকে এ পথ হইতে নিবৃত্ত করাইতে পারিলেন না, তখন কাশীনাথ 
ও'রামধন ছুই ভ্াতায় ও ত্রাতুপ্পুত্র অস্্দাচরণের মধ্যে বাঃ সন ১২৩৫ 
সালে আপোষ নিশ্পত্বিতে জমিদারী ও জহরতাদি বিভাগ হয়! যায়। 

অাঈনাথের ছুই স্রীর মধ্যে কনিষ্ঠার গর্তে এক পুত্রের জম্ম হয় 
তাহার নাম ছিল মহেশন্জ্র, কিন্তু বালোই তাছার মৃদু হওয়ার পর 


তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ২৯৩ 


তাহার অদুষ্টে আর পুত্র লাভ হয় নাই, তজ্জন্য ্বামীর অন্ুমত্তিক্রমে 
তাহার দুই স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর কালীদাস ১ও ছুর্খীদাস নামে ছুইটা 
দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ৬৭ বখসর বয়সে তিনি পরলোক গমন 
করেন। 
বৈষ্ভনাথের কনিষ্ঠ পুন্র রামধন বাঙ্গল। ১১৮* সালে জন্গগ্রহণ 
করেন। তিনি শৈশবাবধি বেশ দীর্ঘকায় ও বলশালী পুরুষ ছিলেন । 
বাল্যকালে মল্পদ্বিগের নিকট কুস্তি শিক্ষা! করিয়া 
' ক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পন করিলে তিনি একজন 
বিলক্ষণ বলশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন। যে সকল কার্যে বলের 
প্রয়োজন তাহাতে রামধনের বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তিনি 
অশ্ব ও নৌকা! চালনা, কুস্তি লাঠিখেল। প্রভৃতিতে উত্তমরূপ পারদর্শী 
ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষদ্ধ লেখাপড়ায় তাহার বিন্দুমাত্র যত্ব ছিল না। 
রাজ! রামধনের প্রতিষ্ঠিত শিবলিক্ষের স্তায় মনোরম ও স্থবৃহৎ প্রত্যরলিজ 
৮কাশীধামেও স্থছুলভ। রামধনের মন্দির সংলগ্ন পার্ববত্তী ঘরে 
ত্বদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অভয়াচরণের প্রতিষ্ঠিত অপর কয়েকটি শিবলিঙ্গ 
আছে--বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় পরবর্তী ছুই এক ব্যক্তি পরে অপর 
কয়েকটি স্থবৃহৎ শিবলিঙ্গের স্থাপন! করেন। তাহার বয়বোবৃদ্ধির সহিত 
তিনি একজন ঘোরতর শক্তি উপাসক হৃইয়। উঠেন এবং 
'পঞ্চমুণ্তীর আসনে উপবিষ্ট হইয়া যথারীতি শক্তি উপাসনা করিতে 
'থাকেন। তেলিনীপাড়ার নিকটবর্তী গ্রাম মাণিকনগরে তিনি একটা 
বৃহৎ ভ্রিতল ইষ্টক নির্শিত বাটা প্রস্থত করিয়! অধিকাংশ সময় তথা 
বাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে গঙ্গাতীরবর্তী' মাণিকনগর-শাশানে শব. 
সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন।. এ বাটিতেও নানাবিধ, শক্তিসাধনা চলিত, 
তাহাতে কোন বিষয়েক্রটী পরিলক্ষিত হইত না এ বাটাতে গ্রতি 
বৎসর জী্ী/জগন্ধাত্রী পূ্ার তিন দিবস অতি সমারোহ সহিত পৃজা 


রামধন। 


২০৪ ংশ পরিচন্ন 


সম্পন্ন করাইতেন এবং উঠাতে একশত আট বলির ও শর্ত পুজার 
অন্যান্য উপচারের ভূি ব্যবস্থা হইত। বহু ব্রাক্ষণ ভোজন ও 
কাঙ্গানী বিদায়ও হইত। শুর্না যায়, পুজার তিন দিবসে তিনি প্রায় 
১০ সহমত মুদ্রা ব্য করাইতেন। 

কাশীধামে গমন করিয়া তথায় বহুবায়ে একটী প্রস্তর নির্শিত 
মন্দির ও অন্যান্য গৃহাদি নিশ্মাণ করাইয়া একটা বৃহৎ এবং সুন্দর 
কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ স্থাপন ও প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রাঙ্গণভোজন ও 
কাঙ্গালী বিদায় প্রভৃতি কার্ষো বহু অর্থ ব্যয় ক্রেন এবং সেজন্য রাজ 
সম্মানে বিভূষিত হন। আজও কাশীবাসীরা রাজা রামধনের 
শিবমন্দির বলিয়া পরিচয় দিয়! থাকে। কিন্তু তদদানীস্তন গভর্ণমে্ট 
“জাল গ্রতাপটাদের বিপক্ষে থাকায় তিনি গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ। 
করিতে প্রকাশ্যে সাহসী হন নাই, যদিও পরোক্ষে “জাল গ্রভাপটাদকে' 
নানাবিষয়ে সাহায্য করিম্বাছিলেন- _বদ্ধমানের মহারাজ প্রতাপ চাদ 
বাহাদুর তাহার বন্ধু ছিলেন। জাল প্রতাপচাদের মোকদ্বমায় 
রাষধন তাহাকে প্ররুত রাজ। স্থির করিয়া তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন 
এবং নানারূপে সাহাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন 


তিনি জেলা ২৪ পরগণার অধীন আম্ডাঙ্গ। গ্রামে প্রশ্র৬কালী ঠাকু" 
রাণীর সেবার জন্য এ গ্রামে প্রায় ৫২/* বিঘা জমিদান করেন 
এবং এ জেলার ইছাপুর গ্রামে গুকুণৃহে তিনটী শিবলিঙ্গ স্থাপন ও 
মন্দির নির্মাণ করাইয়। বুবায়ে প্রতিষ্টা করাইয়া দেন। হুগলী 
জেলার তত্রেশ্বর গ্রামে গৃহাদি নির্মাণ করাইয়া এবং উহাতে শ্রীপ্বশিব- 
অন্নপূর্ণা মৃত্ি স্থাপন করিয়া নিতা পুজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। 
অনাদি ভত্বেশ্বর লিগ শিবঠাকুরের ও প্রতিষ্ঠিত শিব অগনপূর্ণার নিত 
পূজার ব্যয়াদি বন্দোপাধ্যায় বাবুরা আঞ্ পর্যন্ত বহন করিয়া আসিতে- 
ছেন। তিনি বহু সংকাধ্যে বড়ই দানশীল ছিলেন, কিন্তু অর্থাগমের 


তেলিনীপাড়ার বন্দোপাধ্যায় বংশ ... ২০৫ 


দিকে তাহার একেবারেই লক্ষ্য ছিল না) এজন্য খাণগ্রস্ত হইয়া অবশেষে 
তাহার একটী প্রধান জমিদারী দেনার দায়ে নীলামে বিক্রয় হইয়] যায়। 

সত্তর বৎসর বয়সে বাং ১২৫* সালে একপুত্র শিবচন্দ্রকে রাখিয়। 
তিনি জ্বাহ্বী-গর্ভে প্রাণত্যাগ করেন। 

রামধনের পু শিবচন্ছ্র বাং ১২০৫ সালে তেলিনীপাড়ায় জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনিও পিতার মত শক্তি মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। কুল- 

দেবীর পৃজ। অগ্চনায় দিবসের অনেক সময় কাটিয়া 

* যাইত এবং তিনি খুব কুগ্রী, অমায়িক, দীর্ঘকায় 
বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, তিনি পরমাত্মচন্্র ও নবচন্ত্র নামে দুই স্ত্রীর গর্ভ- 
জাত ছুই পুত্র রাখিয়া লোকাস্তরিত হন। 

পরমাত্মন্ত্র সন ১২২১ সালে জন্নগ্রহথ করেন। তিনি বড়ই সুশ্রী 
ছিলেন। তীহাকে দেবসেনা পতি কান্তিক বলিয়া ভ্রম হইত। তীহার 
বিবাহ খুব সমারোহে হইয়াছিল, তখনকার কালে 
প্রায় লক্ষাধিক টাক] ব্যয় হইয়াছিল, বিবাহ 
বাসরগৃহে স্ত্রীলোকেরা অঙ্থমান করিয়াছিলেন যে বর গায়ে রং করিয়া 
আসিয়াছে, তজ্জন্ত শুনা যায় উহার। বস্ত্র ভিঙ্গাইয়! রং .যুছিম্বা ফেলা 
চেষ্টা করিয়াছিল এবং পরে অকৃতকার্ধ্য হইয়া লজ্জিতা ও চমৎরৃতা 
হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, উর্দ, ও পারশিক ভাষায় বৃযুৎপন্র 
ছিলেন। তাহার লিখিত হস্তাক্ষরগুলি মুক্তাপংক্তির ন্যায় পরিষ্কার 
ছিল। সঙ্গীত বিদ্যায় তাহার বিশেষ দখল ছিল, আজও তীহার 
ব্যবহৃত সেতার প্রভৃতি ছুই একটা যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
তিনি সঙ্গীতাচারধ্য আলি রেজার শিষা ছিলেন এবং তাহার »রচিত 
২৪টা সঙ্গীত এখনও লৌকমুখে শ্রুত হওয়া যায়| তিনি ভগবতীচরণ 
ও হরিচরণ নামে ছুই পুত্র ও ছুই কন্যা রাখিয়া ৬৫ বৎসর বয়সে নশ্বর 
'দেহ পরিত্যাগ.করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লন। 


শিবচত্র । 


পরমাজ্মচা ৷ 


২০৬ বংখ পরিচয় 


সন ১২২৯ সালে নবচন্ত্রের জন্ম হয়। তিনি বড়ই অমারিক এবং 
মিষ্টভাষী ছিলেন। লেখাপড়ায় তাহার তাদুশ ষত্ব না থাকায় ভালরূপ 
বিদ্ভালাভ হয় নাই । তিনি সত্যজীবন ও সত্য- 
মোহন নামে ছুই পুত্র ও ছুই কন্ত। বর্তমানে প্রায় 
টু বৎসর বয়সে ১২৮৯ সালে জাহ্বীতটে সঙ্ঞানে ইষ্টমঞ্জ জপ 
করিতে করিতে পরলোক ষ্বাত্র! করেন । 

বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে সত্যলীবনের অন্্রাগ দৃষ্ট হইত। 
তিনি মিষ্টভাষী লোক ছিলেন। ভড্রেশ্বর মিউনিসিপালিটীর কমি- 
শনার ও সহকারী চেয়ারম্যান হইয়া তিনি, 
সাধারণের বহু উপকার করেন। পরিশেষে প্রান 
৫২ বৎসর বয়সে লিদ্েশ্বর ও বিধুভূষণ নামে দুই পুত্র ও ছুই কন্ত। 
রাখিয়া তিনি ইহজীবন ত্যাগ করেন। 


নবচন্র 


সতাঙ্গীবন | 


ভগবতীচরণ পরমাত্মচন্দ্রের জোষ্ট পুত্র । তিনি বাঃ: সন ১২৪৮ সালে 

জন্ম গ্রহণ করেন, তীহার বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত শিক্ষায় বিশেষ ঝোঁক 
দেখা যাইত। শুন! যায় গোন্দলপাড়ার বিখ্যাত 

নঙ্গীতজ্ঞ মধু বাড়য্যের নিকট তিনি গীত শিক্ষা 

করিতেন এবং মানের সময় জলে গলা নিমজ্জিত রাখিয়। স্বয়ং সাধন! 
করিতেন। তাহার স্বর বড় মধুর ছিল এবং তবলা, সেতার ও অস্থান্ 
বাস্ত যন্ত্রে বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি বলবান্‌ ও নিভীক ছিলেন। 
তিনি তেলিনীপাড়ার নিকট পাইকপাড়া গ্রামে একটা বাড়ী প্রস্তুত 
করাইয়া সপরিবারে তেলিনীপাড়ার পুরাতন বাটী হইতে এ নৃতন 
 বাটীতে আসিয়। বসবাস করিয়াচিলেন। কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার 
রাজ সৌরিস্্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাহার খুব হ্বস্ততা ছিল। তিনিও- 
“একজন দেশগ্রসিদ্ধ সঙ্গীতামোদী লোক ছিলেন। তিনি ৬২ বৎসর 


ফগরতীচরণ। : 


তেনিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ২০৭ 


বয়সে কলিকাতায় যানবলীলা। সম্বরণ করেন, তিনি অক্ষয়কুমার, 
জতেন্্রনাথ ও হৃদয়চন্দ্র নামে ৪ পুত্র ও ছুই কন্তা রাখিয়া! যান। 
পরমাত্মচন্ের কনিষ্ঠ পুত্র হরিচরণ দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ লোক 

ছিলেন। যৌবনে খুব মেধাধাঁ ছাজ্স বলিয়। খ্যাতি লা করিয়াছিলেন; 
কিন্তু ছুর্ভাগক্রমে তিনি উন্মাদ হইয়া পড়ায় সকল 
আশ! নির্শ,ল হইয়া যায়। তিনি দাতা ও 
মঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তীহার পুন জন্মে নাই। ৩কন্তা ও ১ দৌহিত্র. 
(কনিষ্ঠা কন্তার পুঞজ) রাখিয়া! যান। তিনি ১৩১৫ সালে ২২শে কার্তিক 
নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। তিনি “যুবরাজের ভারত ভ্রমণ” পুস্তকের 
রচয়িতা। 

অঙ্গয়কুমার ভগবতীচরণের ক্যোষ্ট পুত্র। তিনি বলবান এবং 
নির্ভীক লোক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের বি এ উপাধি 
পাইধার কিছু দিন পরে দ্বাধীন নেপাল রাজের 
অধীনে একটা কণ্ধ করেন, কিপ্তু হুঃখের বিষয় ৩।৪ 
বত্সর বন্ম করার পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া পীড়িত হইয়। পড়েন 
এবং ক্রমে ক্রমে এ পীড়া সাংঘাতিক মৃত্তি ধারণ করিয়া সন ১৩১৫ 
সালের আধাঢ় মাসে তাহাকে গ্রাম করে । তাহার পুত্র জন্মে নাই, 
একমাত্র কণ্তাকে রাখিয়া লোকাস্তরিত হন। 

শচীন্দ্নাথ ভগবতিচরণের মধ্যম পুত্র, তিনি রূপবান ও মিষ্টালাপী 
পুরুষ ছিলেন! যন্ত্র সঙ্গীতে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। 
হারমনিয়াম এবং ক্লারিওনেট বাঁশি তিনি যেরূপ 
বাজাইতে পারিতেন তাহা সচরাচর শুনিতে 
পাওয়া ধায় না। ইংরাছি প্রবেশিকা পরীক্ষোতবীর্ণ হইয়া সবেমাত্র 
ব্যবসাক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, এমন সময় তাহার উন্নতির স্থচনাতেই 
করাঙগ কাল তাহাকে অকালে গ্রাস করিয়া! লইয়। যায়। তাহার প্রথমা 


হরিচরণ। 


অক্ষপ্কৃষীর। 


শচীন্রনাথ। 


২৩৮ বংশ পরিচয় 


স্ত্রী গত হওযায় .. পুনরার, দারপরিগ্রহ বিরত তাহাগ গর্ভজাত 
এক পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। . 

পূর্বেই ৰলিয়াছি কামীনাখের ছুই স্ত্ী বরা না হওয়ায় দুইটা 
বত্তকপুত্র লওয়া হইয়াছিল। প্রথম স্ত্রী কাীধাসকে ও দ্বিতীয়া স্ত্রী 
ছুর্গাদাসকে . হক, লন।. বাঙ্গালা ও ইংরাজি 
ভাষাম্ব তাহার, বেশ..জান ছিল, অন্থারোহণে 
তিনি বিশেষ পটু ছিলেন এবং তিনি অতি ধীর ও. নির্বীহ প্রক্কৃতির 
জমিদার ছিলেন। অগ্রবয়মে বহুমুত্্ পীড়াক্রান্ত 'হইয়া পড়ায় তাহার 
অবস্থা একেবারে নই হইয়া পড়ে এবং মধ্যে ব্রণ ও দন্ফোটকাদি 
পীড়ায় বড়ই কষ্টভোগ করিতেন । জযিদীরী কাধ্যাদি শারীরিক 
অস্থস্থাদির কারণে স্বয়ং “পর্যাবেক্ষণ করিতে পারিতেন না, এজন্য 
কতকগুলি কর্মচারীর প্রতি এ ভারন্তস্ত ছিল। তাহারা কর্তর্য- 
পরায়ণ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়লা। কারণ তীহার প্রভুর নিকট 
প্রজ্ঞাদিগের নামে নানং কুৎসা করিষ্কা নির্ভরশীল প্রভুর প্রজাদের প্রতি 
অত্যাচার করিবার অন্গমতি লইতেন এবং তদনুসারে গ্রজার গ্রতি ঘোর 
অক্ত্যাচার করিয়া আপন আপন স্বণিত উদ্দোশ্য সাধন করিতেন । এক 
সময়ে তাহার অধিকুত নাক্সণ নামক গ্রামের প্রজাবিদ্রোহী হইয়া! পড়ায় 
স্রাহাদ্দিগকে শাসন করিতে বাইয়া, এক ক্লৌন্ষদারী মোকদমায় জড়িত 
হইয়া পড়েন, যদিও তিনি অত্যাচারের বিষয় বিশেষরূপ জাত ছিলেন 
না, কেবল তাহার কতকগুলি অত্যাচারী কর্ণচারী ও দ্বারবানদিগের 
স্বার্থসাধন উদ্দেশ্টেই উহা অঙ্গঠিত হইয়াছিল, তথাপি গ্রত্ৃত অর্থ ব্যয় 
করিয়াও অব্যাহতি পান নাই). বির প্র্থিশ্রমে কিছু দিনের 
জন্ত তাহাকে কারারাস কষ্ট স্বীকার করিতে কইয়াছিল | - তথায় কিছু 
দিনের মধ্য পীড়িত হট] পড়ায় মুক্ষিলীত করিয়া হাঁটা আইস্েন. এবং 
অল্পদিনপরে এ পীড়া ক্রমে সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। নানারূপ 


শটজদাস। | 


তেলিনীপাড়ার বন্দোপাধ্যায় বংশ ২৪৯ 


চিকিৎসার আয়োজন হয়, কিন্ত নিয়তির নিদ্দেশ লঙ্ঘন করা কাহার 
মাধা নাই। পবিশেষে কাঠিকমাসে ৬ পুর ও ২ কন্া রাখিয়। প্রায় 
৩৬ বলব বয়মে তান দেহত্যাগ করেন। 

কালীদাসের ৬ পুত্রের মধ্যে মনোষোহন সর্ব জ্যেষ্ঠ! িনি 
সণ ১২৫১ সালের ১লা মাঘ তেলিনীপাড়। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
ঠাহাধ শৈশবের ও যৌবন কালের অঙ্গসৌষ্ঠব বড়ই চিত্তাকর্ষক ছিল। 
বাপাকাল হইতে তিনি যাহ] ধরিতেন, তাহা ন1 পাওয়া পর্য্স্ত কিছুতেই 
'নবুত্ত হইতেেন ন। এবং বিস্যালয়ে পরীক্ষায় সর্বেবোচ্চ স্থান অধিকার 
করিতেন । সাহিত্যবরখী অক্ষয়ধুমার সরকার, জজ আমীর আলি 
প্রভৃতি তাহা সহপাঠী ছিলেন। উহারা সকলেই হুগলী কলেজের 
হাত্র। যে বৎসর তাহার প্রবেশিক। পরীক্ষ+ দিবার কথা, সে সময় 
হাব পিতৃবিয়োগ ঘটে, জ্জন্ত বৈষয়িক নানা গোলযোগে তাহার 
মীত৷ হবস্থন্দরী দেবর অন্থরোধে তাহাকে স্কুল ছাড়িয়া বৈষয়িক কাধ্যে 
'নযুক্ত থাকিতে হয়। হুগলী কলেজের তদানীস্তন অধ্যক্ষ টার. 
710৬6 তাহাকে অন্ততঃ প্রবেশিক! পরীক্ষাটী দেওয়াইয়া লেখাপড়া 
শাাগ করিবার অন্গরোধ করিতে তাহার মাতার নিকট পধ্যস্ত 
আসয়াছিলেন। 

কারণ ভালবরূপে পাস হইলে কলেজের সুখ্যাতি বাড়িতে পারে 
(কন্ধ দুঃখের বিষয় যে নানা কারণে ভাহাও ঘটে নাই। মনোমোহন 
বকু বিশ্ববিদ্ঠালয়েব সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলেন না বটে কিন্ত এ অধ্যক্ষ 
শাহেব ছুঃখ প্রকাশ করিয়া অধাচিতভাবে ছাত্রের স্বভাব চরিজ্েব 
€ বৃদ্ধির বর্ণনা করিয়া একখানি স্থদীর্থ প্রশংসাপঞ্জ দিয়াছিলেনস 
ঘটনাচক্রে যদিও তাহাকে বিষ্ভালয় ছাড়িতে হইল, কিন্ত তিনি 
জীব সদ্গ্রন্থ পাঠ ও শিক্ষাগ্রদ নান! শিল্প যথা চিত্রবিষ্ঠা, সঙ্গীত 
'বস্কা প্রভৃতিতে মনোনিৰেশ করিয়া সময়ের যথার্থ বাবহার করিয়। 

৯ 


২১, বংশ পরিচয় 


গিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে “১ 0০০৭ 1520 1095 2. 10170153 
05035 এই প্রবাদ বাক্যটী বিশেষরূপে বল। যাইতে পারে। ষ্টাহার 
কার্্যকুশলতা গুণে একটী বৃহৎ জমিদারী খরিদ হ্ইয্বা বৈষয়িক যথেষ্ট 
আর বৃদ্ধি হয়। 

শ্রী ৩3 ব্মর বয়মে তিনি বহুমুত্র রোগাক্রান্ত হন। ডাক্তারী, 
কবিরাজী প্রভৃতি নানা চিকিৎসায় কোন উপকার না পাইয়া চিকিৎ 
স্কদিগের' পরামর্শে পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু পবিবর্তনে যান এবং তাহাদের 
ব্যবস্থামত উধধাদি ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহাতে ৭ বিশেষ কোন 
উপকার না হওগ্বায় গুঁষধধের উপকারিতায় বীতশ্রন্ধ হইয়াছিলেন । এই 
সমক্েই তথান প্রায় আমী বৎসরের বৃদ্ধ এক বাঙ্গালী ভদ্রলৌক 
পশ্চিমাঞ্চলে বামু পরিবর্তনে আসিয়া উধধ বাবহার করিতে দেখিয়া 
বলেন ইষধ ব্যবহার করায় স্থানীয় জল বাধুর তিনি কিছুই উপকার 
প্ই্তছেন না এবং তাহাকে অনুরোধ করেন যে ধ্রষধেং পরিবর্তে যদি 
প্রাতে ও সন্ধ্যায় মুক্ত বাষুতে ভ্রমণ করিয়। শারীরিক কিছু পরিশ্রম 
কবিতে অভ্যাস করেন, তবে তাহার বিশ্বাস যে সত্বরই পান্ডার উপশম 
হইবে । এ উপদেশ পাইয়া তাহাই যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়। তদহুরূপ 
ত্রমণাদি করিয়। বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইলেন। মনোমোহন বাব 
পন্ধপ পরীক্ষা করিয়া যতই উপকার পাইতে লাগিলেন ততই তাহার 
উধধের উপর স্বণ! বৃদ্ধি হওদায় আপন পুত্র কন্যাদিগের কঠিন পীড়াতে ৪ 
বিন্দৃমাত্র উন দিতেন ন!। সন ১২৮০ সালের ১০৭ই কার্তিক তীহার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কঠিন নিউমোনিয়া রোগ। 
ক্রান্থ হইলে তাহাকে বিল্দুমান্র গঁধধ দেওয়। হয় নাই ! যৌবনকালে 
তিনি শ্রিকারপ্রিঘঘন ছিলেন, ধন্দুকে তাহার অসাধারণ লক্ষা ছিল! 
চিন্রবিদ্ঠায় তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিম্বাছিলেন, তাহার অঙ্কিত 
২18 থানি উত্তম চিত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। 


তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ২১১ 


যন্ত্র সঙ্গীতে, সেতার, স্থরবাহার, এস্রাজ গ্রভৃতিতে তাহার বিশেষ 
দক্ত। প্রকাশ পাইয়াছিল। পরিশেষে বুদ্ধ বয়সে দুর্বল দেহে তিনি 
জ্যোতিষশান্ত্র অসাধারণ পরিশ্রমে শিক্ষা করিয়! প্রচলিত হিন্দু পর্জিক। 
সমুহের ক্ফুটাদির গ্রহ ও সংক্কার অভাবে গ্রহণ ও তিথ্যাদি গণনায় তল 
*ইতেছে ইহ1 “বঙ্গবাসী, “সাধারণী” প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রবন্ধ 
লিখিয়া ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীস্তন অধ্যক্ষ মহেশ 
চন্দ্র স্তাম্রত্বের দ্বারা তথায় একটী সভা আহ্বান করাইয়া বঙ্গদেশে 
তুমূল আন্দোলন উপস্থিত করেন। স্বয়ং পঞ্জিক প্রচার করিয়া 
লাভবান হইতে স্বীকার না হওয়ায় কলিকাতাবাসী মাধবচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায় নামে একজন জ্যোতিষজ্ঞ তত্রলোকের প্রতি এ ভারা- 
পর্ণ করা হয়, এবং ইংরাজি নাবিক পঞ্জিক। ( [501108] £১1275080 ) 
হইতে প্রতি বখসরে কি প্রকারে বিশুদ্ধ তিথ্যাদি নির্ণয় করা যায় 
তদ্বপায় দর্শাইয়। এ চট্টোপাধ্যায়ের নামে “বিশুদ্ধ' সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা” 
প্রকাশের উপায় করাইয়। গিয়াছেন। 


স্থখের বিষম্ব এক্ষণে বহু প্রাজ্ঞ বিদ্বান রাজ' মহারাজ পর্যাত্ত 
বঙ্গ পণ্রিকা সংস্কার বিষয়ে বহু চেষ্ট৷ দেখাইতেছেন। আশা করা 
যায় অন্দর ভবিস্মতে মনোমোহন বাবুর প্রবর্তিত পঞ্তিকা সংস্কার 
আরও ডঞ্নতি লাভ করিয়া হিন্দুধর্শ রক্ষার প্রধান ও আদি 
সোপানাবল পুনর্নিশ্শিত বা প্রচারিত হইয়। সাধারণের ধশ্ম কম্মগ্ুলি 
শান্্-নিদ্দিষ্ট সুনময়ে আচরিত হইতে থাকিবে । 


তিনি আচারে, বাবহারে, বিনয়ে, বিদ্যায় শ্বদেশী আধঘর্শের ভর্ত 
এবং অন্ঠরাগী ছিলেন এবং স্বাধীন চিন্তা ও নির্ভিক ছদয়ের পরিচয় 
দিয়া তিন পুত্র ও চারি কন্তা রাখিয়। সঙ্জানে লন ১৩০৭ সালের 
আশ্বিন মাসে লোকান্তরিত হন । 


২১২ ্‌ বংশ পরিচয় 


অভয়াচরণের পুত্র অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টাদশ খ্্রীষ্টাব্দের 
(শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার অতি অল্প বয়সে তাহার মাত! 
তাহাকে রাখিয়া স্বামী সহমৃতা হন। তাহার 

বিমাতা তাহাকে অতিবত্বে লালন পালন করেন। 

তিনি খুব ন্ধপবান ছিলেন। তেলিনীপাড়ার অন্্রদাপ্রপাদ ও সিঙ্কুরের 
নবাব বাবু তাহাদের সমলময়ে বিশেষ রূপবান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন । 
প্রবাদ এইরূপ ষে কান্তিক পৃজায় প্রতিমা গঠনের সময় অগ্রদা প্রদাদের 
মুখাবয়ব ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নবীন কুমারদের আদর্শ ছিল। তদানীন্তন 
ইগলীর মাজিষ্রেট সাহেব অক্দাপ্রসাদকে দেখিয়া বালয়াছিলেন যে 
বাঙ্গালীর ভিতব ঘে এতাদৃশ রূপবান্‌ বাক্তি থাকিতে পারে তাহ 
তাহার ধারণার অতীত ছিল। তীহার খুল্পতাত বাণীনাথ (01987 
কোম্পানীর বেনিয়্ানের কশ্ঘ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভ্রাতুদ্পুহ 
“অন্রদাপ্রদাদকে ই কন্দে নিম্বোগ করেন। বাণীনাথ যৌবনকালের 
কুসংনর্গে গড়িয়। কিছুদিন বড়ই উচ্ছ ব্খল হইয়। পড়েন,কিন্ধ পরে ইহার 
অপকারিত্ব বুঝিয়্া সমস্ত দোষ পরিহারপূর্বক ধন্মকাধ্যে মনোনিবেশ 
করেন। সে সময় মহাত্মা রামমোহন রা,ক্রাহ্মধন্্ প্রচারে ব্রতী ছিলেন। 
মন্দ প্রসাদের এ ব্রাহ্মধন্ম হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় তাহার সহিত খুব উৎসাহে 
এ ধশ্বপ্রচারকল্পে নিজ্ব বাটীতে ব্রন্ষনভা স্থাপন ও বনু উপনিষদাদি 
গ্রন্থ প্রচারকল্পে বহু অর্থারদ বায় করেন। তিনি কয়েকটা স্থ্ব্ণ 
অঙ্গুরীয়কে সংস্কত নীতিবাক্য খোদাই করাইয়া সদ্ধাসর্ধদ। বাধহার 
কারতেন--যথা "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুন! ধর্মমাচরেৎ। তিনি 
' অতিশয় বুদ্ধিমান এবং প্রতিপত্ধিশালী হইয়। সমাজপতি আখ্যা প্রা 
হইয়াছিলেন । সঙ্গীতবিষ্ঠায় তাহার খুষ অন্থরাগ ছিল। তীহার দুই 
স্বীনন্থেও দুঃখের বিষন্ব কাহারও গর্ভে সস্তানাদি জয়ে নাই। তাহার অন্থ- 
বতিক্রমে তাহার উভতন স্ত্রী ছই সহোদর জ্বাতা শী তাদস্বাল ও শ্রীমত্য- 


জন্রদাপ্রলাদ 


স্বীয় অন্নদ। প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


স্বণর্ণয় সত্য প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ২১৩ 


গ্রুসন্নকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া লালনপালন করেন। তিনি অনেক- 
গুলি জমিদারী পত্বনী বন্দোবস্ত কবাইয়। নগদ টাক। ও জমিধাবীর আছ 
বৃদ্ধি করিয়। যান। পরিশেষে বৃদ্ধ বয়সে জাহুবীগঞ্ভে প্রাণত্যাগ করেন । 
ইহারা দুই সহোদর এবং উভয়েই অবদাপ্রসাদেব পোস্ঠপুআ। 
সত্যদয়াল বাল্যকাল হইতে খুব পরিশ্রমী কক মিত- 
ব্য়ীছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়েং 
বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষায়ও পাস কবিয়াছিলেন। 
তিনি নৃতন কতকগুলি জমিদারী খবিদ কবি! প্রভৃত আয় বৃদ্ধি 
করিয়। গিয়াছেন। মহারাজা যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর, বাজ ছুর্গাচরণ লাহ, 
মহষি দেবেজ্জনাথ ঠাকুর, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,বাজ! পারীমোহন 
মুখোপাধায় প্রভৃতির সহিত তাহার সবিশেষ সৌগাদি ছিল, তিনি 
একটু মনোধোগী হইলেই রাজ! খেতাব অল্লায়াসেই পাইতেন এৰং 
গভর্পমেণ্টও এ বিষয়ে তাহার মনোমত অভিগ্রায় জানিতে চাহেন; 
কিন্তু তিনি রাজা হইবার আহ্ঙ্গিক নানা বিরক্তিকর ব্যাপাব পরি- 
হারের জন্ত এ সম্বদ্ধে অন্গমান্্রও চেষ্টা করেন নাই । তিণি বহু মুল্যবান 
অহরতাদি সংগ্রহ করিয়। নান। অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়াছিলেন । ভন 
একন্দ্ন পাকা জন্ুরী ছিলেন বলিলেও অততযুক্তি হয় ন1। 1তানি একটা 
বৃহৎ পুস্তকাগার খরিদ করিয়া এবং তাহাতে বছু নৃতন নৃতন পুণুকাদি 
সংগ্রহ করিয়া যান তাহাতে সাধারণে অনেকে উপরূত হন। কিন্তু বড্ছ 
ক্ষোভের বিষয় থে তাহার মৃত্যুর পর এ পুস্তকগুলি যদ্রাভাবে প্রায় 
সমুদয় নষ্ট হইক়। যাষ। তিনি তিন পুত্র ও চারি কন্ধু। রা থিয়! প্রায় ষাট 
বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। ত্তাহার পুত্রগণ খুব 
মমারোহ সহকারে 'তীহার শ্রাদ্ধ করেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যপ্রসঙ্গ 
খুব বলিষ্ঠ ও সৎকাধ্যে দানশীল এবং কুলদেবতার প্রতি 
প্রগাঢ় ভক্তিমান ছিলেন। তাহার পুশোন্ান, চিড়িয়াখানা, হ্রিমাব, 


সতাদঙা!ল ও পত্প্রসয় 


২১৪ বংশ পরিচয় 


গাড়ীঘোড়া, ম্ংস্যশিকার প্রভৃতি নানা বিষয়ে সখ ছিল। তিনি 
জ্যেষ্ঠা পত্বীর গর্ভজাত এক পুত্র শ্রীসতাশান্তি ও এক কন্তা রাখিয়। 
লোকান্তরিত হন। তিনি দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। 
সত্াশান্তি সত্য প্রসম্ের 'প্রথম। স্বীব গর্ভজাত পুত্র। ইনি বিশেষ 
সত্যবাদী ও তেজন্বী পুরুষ ছিলেন। স্বার্থ সম্বন্ধে 
ক্ষতিকর হইলেও আদালতে কখনও সত্যেব বিন্দুমাত্র 
অপলাপ করেন নাই । ইনি অল্প বয়সেই পিতৃহীন হ্ইয়া আমলা ৪ 
ও নায়েবের সাহাযো স্বীয় জমিদারী স্ব্ং তত্বাবধান করেন এবং এ 
বিষয়ে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে। সাধারণের বিগ্ভার উদ্নতিকল্পে 
ইহার প্রগাঢ় চেষ্টা ছিল, ইনি ২৩।২৪ বৎসর বয়ঃক্রমেই স্থানীয় ভদ্রেশ্বব 
স্কুলের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিম ছাত্রগণের শিক্ষার প্রতি মনৌ- 
যোগী হন। 17156 চ1750 30000 06 26831£ এর অর্থ পুস্তক, 
ইংরাজী সরল [010 সংগ্রহ প্রভৃতি ৩1৪ খানি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা 
নিয় ইংরাজী শিক্ষার সাহাষ্য কল্পে তিনি প্রণয়ন করেন। তীহার বাস 
ভবন চন্দননণর হাটথোলাস্থ উদ্যান বাটিকার সংলগ্ন একটি অনতিবৃহং 
একতাল! বাটিতে একটি পাঠশালা স্থাপন কিয়া তাহার ততক্বাবধান 
করিতে থাকেন, কিন্ধু ছঃখের বিষয় এই পাঠশালাটি অধিককাল স্থায়ী হয় 
নাই। তিনি অশ্বচালনায় নুনিপুণ ছিলেন । তাহার আন্তাবলে অতুাৎকুষ 
৮1১০ টি অশ্ব সর্দ| রক্ষিত ছিল। তিনি বেগবান্‌ ও তেজস্বী অশ্ববৃন্দ- 
সমন্বিত জুড়ী অথবা চৌঘুড়ীকে এক হৃন্তে অবলীলাক্রমে চালনা 
করিতে পারিতেন। সন ১৩০৮ সালে পৃষ্টব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়া 
মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করেন--তাহাব 
বিধবা পত্বীর ন্তায় মহীয়সী ও পুণ্যবতী মহিলা কলিকালে সুহূর্লভ। 
ইনি দানশীলা, মিতাচারিণী ও দের-দ্বিজে ভক্তিমতী। তেলিনী 
পাড়ার অধিবাসীবৃন্দের গঙ্গান্বানের স্থবিধার্থে তিনি প্রায় চতুদ্দণ 


সচাশাক্তি। 


তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ১১৭ 


শহশ্্র মুদ্রা বায়ে ১৩১১ সালে মনোরম “শিবতলার ঘাট" প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইহা ব্যতিরেকে ৬অক্নপূর্নী দেবীর মন্দির নিক্রবায়ে প্রায় 
দুই সহৃত্র মুদ্রায় জীর্ণসংস্কার করান । 

সত্যশাস্তির চার পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র সত্যপ্রিন্ন অকালে 
প্রাণতযাগ করেন । অপর তিনটি পুত্র এখন বর্তমান আছেন । ভার! 
-তনজনেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ। জ্যেষ্ঠ সত্যকিশোব 
হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন । মধ্যম সত্যব্রত এম্‌ এ পাশ করিয়া 
জমিদারী-সংক্রান্ত কাধে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ 
সত্যশরণ উচ্চ সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ 
পরীক্ষার জন্ত অধায়ন করিতেছেন। 

কাশীনাথের পোষা-পুত্র দুর্গাদান। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ 
বিবরণ জানা ন! থাকায় লেখা হইল না। তিনি অল্প বয়মে পরলোক 
গমন করেন এবং তাহার পুত্র লাভ না হওয়ায় 
তাহার মৃত্যুর পর এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়, 
তাহার নাম ছিল “রাজকু্ণ' | 
দুর্গাদাসের দত্তক পুত্র রাজ্কুষ্ণ তেলিনীপাড়াগ্রামে জন্ম গ্রহণ 
'বুন। তিনি যৌবনকালে খুব শক্তিশালী এবং স্থুপ্রী ছিলেন, 
একমন ভারি মুদগর অনায়াসে ভাজিতে 
পারিতেন। আহারাদি বিষয়ে তাহার খুব সথ 
ছিল। উত্তম উত্তম খাগ্য দ্রব্যাদি প্রস্তত করাইয়া আত্মীয় -৪ বন্ধু 
বাঙ্ধবদিগকে সর্বদা পরিতোষপূর্বক আহার করাইতে খুব ভাল- 
বাসিতেন। তিনি খুব ধীর এবং মিষ্টভাষী লৌক ছিলেন। পরের ছুঃখে। 
তাহার চিত্ত অতিশয় ব্যথিত হইত। তিনি সাধামতে এ দুঃখ দূর 
করিবার চেষ্টা করিতেন। তজ্জন্ত ইতর ভত্র সকলেই তাহাকে ভক্তিত্দ্ধা 
করিত । ভিনি ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপালিটিব চেয়ারম্যান (০80৪1707870 


তর্গ।দান। 


৫ 


বাজকুফ। 


২১৬ ংশ পারচয় 


পদে নিযুক্ত হইয়া বহুদিন কাধ্য করিয়া সাধাবণের বস উপকার কবিয়া 
গিয়াছেন। তাহার সম্মানার্থ আজও তেলিনীপাড়।গ্রামে 'রাজকুষ্ণলেন? 
নামে একটী রাস্ত। পরিচিত হইয়া আদিতেছে। তিনি কয়েকথানি 
জমিপারী খরিদ করিয়া বিস্তর আম বুদ্ধি করিয়! গিয়াছেন। তিনি সুগন্ধ 
পুষ্পাদি ব্যবহার করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। €তেলিনীপাঁড়া গ্রামে 
একটি বৃহৎ নান। কল-পুষ্পশালী উদ্যান রচনা! ও তন্মধ্যে একটি দীথিকা 
থনন করিয়াছিলেন। হিন্দুধন্মে তাহার প্রগাঢ ভক্তি ছিল। তাহার ছুই 
বিবাহ ওতাহাদ্দের গর্ভে তিন পুত্র ও ছুই কন্ত। জন্মগ্রহণ কবে। 
পরিশেষে তিনি প্রায় ঘাট বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ভাগিরথী-তীরে নশ্বর 
দেহত্যাগ করেন। খুব সমারোহে তাহার আগ্ঠশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। ইহার 
মৃত্যুর পর ইহার প্রদত্ত অর্থে ও মিউনিসিপ্যালিটির আংশিক সাহাষে) 
'রামকুষ। দাতবা চিকিৎনালয়” প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেশ স্শত্খলভাকে 
চলিতেছে, ইহাতে স্থানীয় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অরধিবাসীবৃন্দেব বিশেষ 
উপকাব হইয়াছে । 


তেলিনীপাড়। বন্দ্যোপাধায় বংশের 
হিতকর কার্যের বিবরণী-_ 


১: তেলিনীপাড়া গ্রামে শ্রশ্রত অবপূর্ণা ঠাকুবাগাণীব ও শী 
লক্ষ্মানারাম্ণণ জীউর মন্দির, ৩টী শিবলিঙ্গ স্থাপন ও তাহাদের মন্দিবু 
9 গুহাদি নিশ্বাণ ও পূজার বাবস্থ!। 

" ২। সদাত্রত, ধশ্মশালা, নহবতখানা। 

৩। তেলিনীপাড়া হাই স্থল 

%। তেলিনীপাড়া গ্রামে ৬৭টী পুঙ্করিণী ও গড় থনন করাইয়া! 
সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ ও গঙ্গাধাত্রির জন্ত ২টী গৃহ দান । 
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৫। গঙ্গার তীবে ২টী পাকাঘাট দান 

৬। ভত্রেশ্বর গ্রামে শ্রীত্রীভব্দেশ্বর নাথ শিবের ও শ্রীন্রী অমপূণা 
ঠাকুবাণীর মন্দিব ও গৃহাদি নিশ্মাণ। 

শ। তেলিনীপাড়। গ্রামে রাজকুষ দাতব্য চিকিত্সালয়। 

৮। কাশীধামে শিবস্থাপন ও পাথরের মন্দির নির্মাণ । 

৯1 হুগলী কলেজে নুর্যামোহন বন্দোপাধ্যায়ের নামে ২২ 
হিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২টা ছাত্রবৃত্তি দান। 

১০। তেলিনীপাড়া গ্রামে রাজকৃষ্ দাতব্য চিকিৎসালয়ে অস্থ 
চিকিৎসার জন্তু ১টী গৃহ চজ্জমোহন বাবুর স্ত্রীর নামে দান এবং রাখাল 
ও হরিচবণের নামে জমি দান 

১১। প্র গ্রামে ঘটক ও পুরোহিত বংশৈর বাসেব জন্ত নিষ্কব জমী 
দ্লান 

১২। কালীঘাটে শ্রীশ্রী কালীঠাকুরাণীব মন্দির পারবে হটা 
প'কাগৃহ দান 

১৩।1710511 081 1059, ০ 0011) 10811661175 
[01165 52711011810 গৃহাদি নিশ্বাণকলে এ এ ফণ্ডে অর্থ দান। 

১৪। গাঁড়ুলীয়া (২৪ পং) গ্রামে ইংরাজি স্কুলের জন্য জমি ও 
অর্থ দান 

১৫। তেলিনীপাড়া 1১00)10 141)1015 তে বহুপুস্তক ও অর্থ 
সাহাষা। 

১৬। পিতলের বথ প্রতিষ্ঠা । 

১৭। “যুবরাজের ভারত ভ্রমণ” “অশ্রধারাঃ “বিলাপমাগী, 
'1চত্তরঞ্জন গল্প” প্রভৃতি পুস্তক প্রচাব। 

১৮। প্রতিব্সর পৃজাপার্বন উপলক্ষে দান ও ত্রাঙ্মণাদি 
তোজন। 


২১৮ ংশ পরিচয় 


১৯। মিউনিসিপাল কমিশনার, চেক্ারম্যান [1025 119815- 
0৪6, স্কুল ও ভিস্পেন্সারীর সভ্য ( 109101061 ) প্রভৃতি হওয়া । 

২০1 [11001210 81151751100 এ অর্থ দান। 

২১। তারকেশ্বর গ্রামে শ্রীপ্রীঞতারকেশ্বর শিবঠাকুরের সেবার 
জন্য ও ২৪ পং জেলার আমভাঙ্গা গ্রামে শ্রীপ্রীঠকালী ঠাকুরাণীর সেবার 
জন্য বিস্তর জমি দান। 

২২। ইছাপুর গ্রামে (২৪ পং) গুকুগৃহে ৩টী শিদস্বাপন ও 
অন্দির নির্্মাণ। 

২৩। তেলিনীপাড়া গ্রামের মধ্যে “শবতলার ঘাট? প্রাতিষ্ট1। 


স্বর্গীয় গৌরীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


ংশতরু । 

১। ভট্টনারায়ণ 
২। না 
ত। নী 
৪। বৈনতেক়্ 
৫ । বিবুধেশ 
৬। চি 
৭। ভয়াপহ 
৮। ধরণি 

৯ | মহাদেব 
১০। মকরন্দ 
১১। দাশ 
১২। বনমালী 
১৩। ভীম 
১৪ । রা 
১৫। আদিত্য 
১৬। গীতার 
১৭। চতুতুজ 


১৮। নী 


২২০ বংশ পরি 
১৯। শ্রীগ্ড 
২।. সৌরীকাজ 
২১। রা 
২২। রামগোবিন্দ 


[ 
২৩। রৃতিকাস্ত 


২৪। রামচন্ত্র র 
২৫। রামকুষ। 
২৬। বৈগযনাথ 
| | | | 
অভয়াচরণ কাশীনাথ রামধন বিশ্বনাথ 
| (বালে মত ) 
দি 
| [ 
সতাদয়াল সতাপ্রসঃ 
(দত্তক) (দত্তক ) 
ৃ 
সত্যশাস্ত 
| 


] | | | 
সতাকিশোব সত্যব্রত সত্াপ্রিয় স্ত্যশরণ 
(বাল্যে বৃত। 


সত্যগ্রসাদ 


আম্বাড়ীয়ার জমিদারবংশ । 


মহারাজ আদিশুর কান্তকুজ হইতে যে পাঁচজন যাজ্িক ব্রাহ্মণ 
আনয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ অন্ততম। আম্মাড়ীয়ার 
্বধর্্মনিরত জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় 
এই ভট্রনারায়ণের বংশোডভূত। এই বংশের 
তি পূর্ববপুরুষগণ কখন যে পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্বববন্ধে 
আসিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে অবগত হওয়া 
যায় না। যমুনানদীর পশ্চিমতীরে পাবনা জেলায় “চন্দনী” নামে, 
একটা গ্রাম আছে ; এই গ্রামেই আন্বাড়ীয়ার জমিদার পরিবারের আদি 
নিবাস ছিল। 
আন্বাড়ীয়ার জমিদারবংশ চন্দনীগ্রামে যথেই গ্রতিপতিশালী 
ছিলেন। তাহাদের বিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ছিল। বহু বাপিজ্যতরণী 
| সামগ্রীসস্ভার বহন করিয়া সদাই যমুনাবক্ষে 
শা ভাসমান থাকিত। দস্থাকর্তক এই পরিবারের 
আনাড়ি গৃহ ছুইবার আক্রান্ত হয়। এদ্দিকে যমুনাও 
জা প্রবলবেগে অগ্রসর হইতে আরস্ত করে। এই 
সমস্ত দৈব হুর্বিপাকবশতঃ ও দস্থ্যগ্রাস হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত ইহীদেরই পূর্বপুরুষ “রামশক্কর” তাহার হতাবশিষ্ট 
অর্থরাশি ও জ্রব্য সম্ভারসহ-চদ্দনী পরিত্যাগ পূর্বক যমুনার পূর্ববপারে 
ময়মনসিংহ জেলাস্থিত আই্াড়ীযা আগমন করেন ও বসবাস করেন। 
আব্মাড়ীয়।প্রন্কতির নীলভূমি, বসস্তের রম্য নিকেতন,গড় মধুপুরের 
সঙ্জিকটে অবস্থিত। আম্বাড়ীয়ার সঙ্গে মধুপুরের অঙ্ছে্ প্রান্কতিক 


কান্কুজ 


২২২ বংশ পরিচয় 


সম্বন্ধ । আব্বাড়ীয়াতে আজিও শ্রীযুক্ত হেমচজ্ 
সী চৌধুরী মহাশয়ের পিতা ৮কালীচন্ত্র চৌধুরী 
ৃ চন মহাশয়ের যজঞফুণ্ড দৃষ্টিগো্য হয়। এই পল্লীর 
তিন পার্খে “বংশনদী” বেষ্টনীঘ্বার। স্থানটিকে একটী 

প্রকৃত ূর্ের স্থায় স্থট্টি করিয়াছে। পূর্বপ্রান্তে দূর দুরাস্তরে গজ্ধারির 
লহর চলিয়াছে। গড়মধ্যে ব্যাদ্রাদি হিংস্র জদ্ত যথেষ্ট বিচরণ করিয়! 
থাকে। 

৮রামশঙ্কবের মধামপুত্র ৬রামগোপাল চৌধুরী মহাশয় নিজ 
অধ্যবসায় ও পরিশ্রমগ্ুণে বিত্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। 
তিনি ধশ্শপরায়ণ ছিজেন। সর্বদা সংপথে ও 
ধশ্মপর্থে থাকিয়া! কায়িক ও মানমিক পরিশ্রমে ও 
নিজ বুদ্ধিমতার দ্বার! প্রভূত এশব্ধ্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি পারসিক ভাষায় বিশেষ বুুৎপন্ন ছিলেন। 

৬অক্পূর্বাদেবী ৬রামগ্রোপাল চৌধুরী মহাশয়ের সহধন্মিনী। ইনি 
সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছিলেন। ইনি অনেক সৎকাধ্য করেন, অনেক 
দেবক্রিয়ার সুচনা! করিয়া যান; আজ পধ্যন্তও 
তাহার বংশধরগণ তাহার সেই পুণ্যম্থতি পরম্পরা - 
ক্রমে রক্ষা করিয়া আপসিতেছেন । 

৬রামগোপাল চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ৮গদ্মলো5ন চৌধুরী 
মহাশয় ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাজাইল মহকুমায় পরগণ। পুথরিয়ার 
বিস্তৃত জমিদাঁরীর অংশ খরিদ করেন। ৬/পল্মলোচন 
চৌধুরী মহাশয় ধন্মপরায়গ, সৎশ্বভাবাপন্প ও 
অমায়িক পুরুষ ছিলেন। মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তাহার দেহত্যাগ 
হ্য়ু। 

৬পদ্লোচন চৌধুরী মহাশয়ের কীর্ডিমান্‌ বংশধর ৮ফালীচন্র চৌধুরী 


“রানগোপাল 


চৌধুরী । 


৬অরপূর্ণাঘে বী। 


গৃ্মলোচন চৌধুরী 


আম্বাড়ীয়ার জম্ধাখংশ ২২৩ 


মহাশয় অতিশদ্ধ তেজন্বী ও মেধাবী পুরুষ ছিলেন। তিনি একাধারে 
ভোগী ও যোগী ছিলেন। ইংরাজী, পারসিক ও 
সংস্কৃত ভাষায় স্বাহার বিশেষ বুৎ্পত্তি ছিল। 
ডাহার সমযমে এই জমিদার পরিবারে পুস্তকাগার 
(লাইব্রেরী) সৃষ্টি হয়। সেই পুগ্তকাগার়ে ঘে সমস্ত পুস্তক আছে, 
তাহা হইতে তাহার শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালোচি্ত 
পোষাক পরিচ্ছদ চাল চলনে তাহাকে বিশেষ সৌখিন পুরুষ বলিয়াই 
মনে হইত। কিন্তু ত্যাগের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহার ম্ত 
ত্যাগীপুরুষ খুজিম্বা পাওয়! ছৃষ্কর। দারুণ গ্রীন্মে তিনি প্রজলিত 
হোমানলের সম্মুথে বসিয়া যজ্ধে আহুতি প্রধান করিতেন। বৈশাখের 
প্রচণ্ড মার্ডণ্ডের ভীষণ উত্তাপ সহ করিয়াণড মহাযোগী মহাপুরশ্চরণে 
বসিয়া যাইতেন। তখন সেই তঞ্ধ কাঞ্চনবর্ণ গৌরকাস্তি আরও 
উজ্জল হইয়া উঠিত। তাহার প্রধান কাঠি 
বারানসীধামে ““আই্থাড়ীয়৷ সত্র” । এই সঙ্ত্রের জন্ত 
তিনি দশ সহত্র মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের ভূসম্পতি 
দেবোত্তর করিয়! দিয় গিয়াছেন। তিনি তৎকালোচিত বহু কুলকাধ্য 
করিয়াছিলেন। খড়দহ মেলের রত্বেশ্বরের সম্তান 
ঢাকা জেলার রাজদিরা গ্রামবানী ৬নীলকাস্ত 
গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাহাব প্রথম! কনা। শ্রীযুক্ত! হ্বর্ণময়ী দেবার পরিণয় 
হয়। ফুলিয়া মেলের বৃন্াবনের সন্তান মহাদেবপুর নিবালী ৮তারক 
চন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত তদীয় মধ্যম! কন্যা ৬দক্ষিণাকালী দেবীর 
বিবাহ হয়। পু 
ফুলিয়৷ মেলের সীতারামের সন্তান কাইচাইল নিবানী শ্রীযুক্ত 
বজনীকাস্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তদীয় কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীষুক্ত। বরদাহুন্দর[ 
দেবীর উদ্ধাংক্রিয়া! সম্পর হদ্ব। 


৬কালীচন্ত্র 
চৌধুরী । 


কাশীধামে 
আন্বাড়ীয়। সত্তর। 


কুলকাধ্য 


২২৪ বংশ পরিচয় 


৬কানীচঙ্রের ছুই সহধর্মিনী । প্রথমা স্বর্গীয় শ্রাতঃল্মরদীয়া শশীসৃখী 
দেবী মহাশয়া। দ্বিতীয়! পৃরাবতী শ্রীযুক্ত! হুরছূর্গা দেবী মহাশয়া। 
৮শশীমুখী দেবীসাক্ষাৎ দেবীই ছিলেন? রূপে, গুণে' 
তাহার তুল্য রমণী ছূর্লভ | কি দানে, কি ব্যবহারে, 
কি পরছুঃখ-মোচনে তীহার তৃলন! নাই। দীর্ঘ সপ্ততিবর্ষকান তিনি এই 
সংসারে কর্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন; আকাঙ্ষার অতীত করিয়া তিনি 
প্রার্থীকে দু'হাতে সব বিলাইয়াছেন, তবুও তাহার তৃত্তি হইত না। 
তাহাব মনে হইত কেহ কিছু পায় নাই; অমন দয়াবতী আব হয় না। 
শেষ জীবনে তিনি শ্বাসকাশে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন, দৃষ্টিশক্তিরও হ্রাস 
হইয়াছিল, সে অবস্থায়ও তাহার শ্বভাবেব বৈলক্ষণ্য কেহ দেখে নাই ৮ 
সকলের অভিযোগ, গ্রার্থনা' তিনি অক্লানচিত্তে সমভাবে শুনিয়াছেন, 
সমভাবে তাহার গ্রতিকাব করিয়াছেন। গরীবছুঃখীর অভাব অভিযোগ 
শুনিলে তীহার প্রাণ গিয়া যাইত। তিনি তাহাদের দুংখমোচনে 
বথাশক্তি চেষ্টী করিতেন। তাহার অভাবে কত নরনাবী মাতৃহার! 
হইস্বাছে। আজীবন জপতপ ও পৃজাদিতে তিনি সমস্ত দিন বত 
থাকিতেন। বার্ধক্যের জড়তা ও নিদারুণ রোগের পীড়নেও তীভার 
ধর্বকার্ধযে বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। 

আঙ্গ কয়েকবংসব হইল তিনি »বারানশীধামে চির আকাজ্িত 
যোক্ষলাভ করিয়াছেন , তাহার পুণ্য দেহ পুণ্যভূমিতে ৬বিশ্বেশ্বরের 
শ্রীচরণে লয়প্রাধ হইয়াছে । তাহার অভাব সাধারেণে মায়ের অভাব 
মনে কবিয়। কার্দিয়াছে ও এখনও কাদিতেছে। 

'ভারপর দ্বিতীয়! পত্ধী হরছূর্গী দেবী মহাশয়!) ইনিও সাক্ষাৎ 
'দেবীপ্রতিম! ; পৃজা। সঙ্ধা। অপাদিতে ইনি সদা নিবিষ্ট থাকেন। 
দান, ধ্যান, ব্রত ইহার নিত্যকার্য। হইনি বালবিধব!। যখন 
৮বালীচন্্ চক্িশবৎসর বয়সে নানাতীরাদি পর্ঘাটন করিয়। ৬কাশীধাসে। 


পত্বীঘয়। 


স্যর হর 


শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী। 


'আদ্থাড়ীয়ার জমিদ্বারবংশ ২২৫ 


গমন করেন, তখন পত্বী হযছুর্গ। তাহার সঙ্গে ছিলেন। সাধক কালীচন্জু 
ভর়গ্াস্থা লইয়া! ৬কাশী গমন করেন এবং তথায় ৬বিশ্বনাথের চরণে 
অকালে চণ্লিশবৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর পূর্বে ৬কালীচন্তর 
তাহার নাবালক পুত্র হেমচন্জ্রেে অভিভাবকরূপে হরছুর্গা দেবীকে 
সর্বময় কত্রী করিয়। যান। ৬/কালীচন্দজের হ্বর্গ গমনের সঙ্গে সঙ্গে 
কুচক্রীর দল বন্ধু সাজিয়া আসিয়া হরছুর্গা দেবীকে ঘিরিয়া বমিল, 
কিন্তু কি কর্তব্যনিষ্ঠা ! কি ধর্্ভীরুতা | কেহই তীহাকে টলাইতে পারে 
নাই । তিনি যক্ষের মত আগুলিয়। নাবালকের বিস্তীর্ণ সম্পত্তি রক্ষা 
করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সাবালক হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার বিষয় তীহাকে কড়া গণ্ডায় বুঝাইয়। দিম্বাছেন। ইহ! 
তাহার চরিত্রের একটী আদর্শ ঘটনা; ইহা তাহাকে এই পবিবাবে 
বংশাহুক্রমে ম্মরণীয়া করিয়া রাখিবে। 
৬কালীচক্মের আর একটা অক্ষয় কীর্তি মন্»মননিংহ হাডিগ স্কুল। 
তিনি আজীবন শিক্ষাবিস্তার কয়ে মুক্তহন্ত ছিলেন; এই বিস্ভালয়টার 
ঘাটানিষ্মাণের সমস্ত ব্যয়ই তিনি নিজে বহন করিগ়াছিলেন। 

সাধক কালীচন্দ্র সাধনার ত্বর্গ ৬বিশ্বনাথ অন্পপূর্ণার চরণতলে 
তাহার আজীবনের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিলাভ করিয়্াছিলেন। তখন 
হেমচন্ত্র নাবালক । চতুদ্দিকে বিশৃঙ্খল চক্রীব 
চক্রজাল। এমনই সময়ে একজন উষ্ঠোগী পরমা- 
স্বীয় তাহার পশ্চাতে আসিক্া দাড়াইলেন। তিনি ৬নীলকান্ত গঞ্গো- 
পাধ্যায়- শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের জোষ্টভন্নীপতি $ ৬নীল 
কান্ত নিজে সমণ্ু বিষয় পুঙ্থানুপুঙ্থপগে পর্যবেক্ষণ করিতেন । হেমচগ্রের 
ভাগ্যে ও নীলকান্তের কঠোর পরিশ্রমের ফলে সর্বত্রই উন্নতির হৃষ্টি 
হইতে লাগিল। আজিও সেই শুভান্ুধ্যায়ী কর্পাধীর ৬নীলকান্তের না 
এই জমিদারের পরিবার পরিজন শ্রদ্ধার মহিত ম্মরণ করিয়া! থাকেন। 


হেমন্তের বালাজীবন 


২২৬ বংশ পরিচয় 


হ্ম্চন্দ্র অতি শৈশবে পিতৃহীন হওয়ার গুল কলেজে থাকিয়া! বিশেষ 
লেখাপড়া করিতে পারেন নাই। যে বৎসর তাহার প্রবেশিকা পরীক্ষা 
দিবার কথা, বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধি- 
কারী ও নাবালক বলিয়া! সেই বৎসরই হেমচন্ত্রকে 
তাহার ন্বেহপরবশ আত্মীয়গণ আর বিদেশে রাখ। 
সমীচীন মনে কবিলেন না। সে অনেক দিনের কথা, ঘরে ঘরে 
তখন শিক্ষার আদর ততটা ক্ষিগ্রগতিতে বিস্তার লাভ কবে নাই,--. 
কিন্তু বাড়ীতে বসিম়্াও তিনি বেশ পড়াশুন। কারয়াছেন। অনেক 
ইংরেজী পুস্তক পড়িয়াছেন, অনেক প্রচলিত ইংরেজী পড়িয়া- 
ছেন। চর্চ। না থাকিলে বিষ্তা হাল হয়,__কিন্ত তাহ। সত্বেও আশ্চর্যের 
বিষম এই যে তিনি অঙি উচ্চপদস্থ রাজকণ্মচারীদের সহিত অতি 
স্থন্দরর্ূপে আলাপ করিতে গারেন। শৈশবে তিনি একখান! 
উদ্ভিদ্তত্বের বই গ্রান্» সবটাই গড়িয়াছিলেন-_তাহার জ্ঞানলিগ্লা এতই 
প্রবন ছিল। 80181 পড়ার পর বৈদেশিক যন্ত্রপাতি লাঙ্গল প্রতি 
আনিয়াও সবল অঙ্থ মহিষাদি দ্বার! স্বীয় পুরাতনবাটা আন্বাড়ীয়াতে 
দশ সহন্রমুদ্র। ব্যয়ে ও নিজেব একান্তিক আগ্রহে বর্তমানকালোচিত 
বৈজ্ঞানিক নৃতন উপায়ে ক্ষিকার্ধের তিনি স্থব্যবস্থ। করিয়াছিলেন। 
কৃষিকার্যের উন্নতি ও কুষকদিগেব কল্যাণকামী হইয়াই তিনি এই 
মহৎকাধ্যে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে শ্বতঃ গ্রবৃত্ত হুইয়। ব্রতী হইয়াছিলেন। 
এতদিন পুর্বে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীতে ভূকর্ষণ প্রণালী 
তাহার মৌলিকত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 

ইনি দেশীয় শিল্লোক্পতির জন্য মুস্তহত্তে অর্থব্যয় করিয়াছেন। 
গোয়াড়ি কষ্খনগর হইতে কুস্তকার এবং ফরাসডাঙ্গা হইতে তাতি লইয়। 
যাইয়া নিজ গ্রামের কুস্তকার এবং তাতিদের উন্নতির জন্ত বছ চেষ্টা 
করিয়াছেন। 


বিদ্যাশিক্ষা! ও 
বিগ্যানুরাগ। 


আম্বাড়ীম্ার জমিদারবংশ ০, 


তিনি কেবল ইংরাজী পুস্তক পড়িয়াই নিবৃত্ত হন নাই, বাল্যকাল 
হইতেই! তিনি আর্ধামতের অন্গুরাগী। সংস্কৃত পুস্তক-_বিশেষতঃ ধর্ম 
পুস্তক পাঠ করিতে এই বুদ্ধবয়সেও তাহার যেরূপ অন্গরাগ ও উৎসাহ 
দেখ! যায় অনেক যুবকেরও তাহ। কম অনুভূত হয়। যখন কম্বলাসনে 
বসিয়। তিনি প্রাচীন খধিদিগের নিয়মপদ্ধতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করতঃ গীতা, মন্গ, দেবীচণ্তী, তন্ত্র ও পুরাণাদি ধর্বগ্স্থ গাঠ করেন 
তখন কে না বুঝিবে যে একটা স্বর্গীয় জ্যোতিষধর্ম জগতে নিজের 
পরিপূর্ণ আনন্দ লইয়া এই ধূলি ও কর্দিমাক্ত সংসারে ' বিচন্পণ করিতে- 
ছেন। পারিবারিক বিপদেও তিনি তাহার যজ্জকুগ্ুলীর সম্মুখে যোগানন 
ত্যাগ করেন নাই। তীহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ষে তিনি 
প্রকৃত ধর্ধকে সত্য বলিয়া নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিয়া- 
ছেন। কালের কুটিলগর্ভে ময়মনসিংহের এই আদ্শচরিত্রের যবনিক। 
পাত হইলে যে আর দ্বিতীয়টী থাকিবে না তাহা বিন্দুমাত্রও 
অতিশয়োক্তি নহে। হেমচন্দ্র চিরদিনই বিদ্যোৎসাহী। অনেক 
আত্মীয় বিষ্যার্থীকে ও প্রার্থী ছাত্রকে তিনি বিমুখ করেন নাই; 
অনেকের অনেক সাহায্য করিয়া বিদ্যাঞ্জটনের সুযোগ করিয়া 
দিয়াছেন। নিজ বাড়ীতেও তিনি বহু গরীব আত্মীয়কে রাখিয়া 
থাকেন ও তাহাদের অব্রবস্ত এবং পড়িবার যাবতীয় বায় বহন করিয়া 
থাকেন। 

হিদ্দুর পারিবারিক জীবনের বুহৎপরিবারের সর্বময় কর্তীর ঠিক 
যেমনটা হওয়! দরকার ইনি ঠিক তাহাই। এমন 
_ সহিষণ, ক্ষমাবান ও সম্পূর্ণ নিরহস্কারী পুরুষ আঞ্জকাল 
কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এ সন্বগ্ষে তাহাকে আদর্শ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না'। 
ভিনি' নিজের ভাবনার চেয়ে পরের: ভাবনাই বেশী ভাবেন? পরের 
অভাব অভিযোগ, ছঃখমোনের প্রতি তীহীয অত্যধিক আগ্রহ দৃষট 


কর্মজীবন । 


২২৮ বংশ পরিচয় 


হয়। দঘরিজ্জ আত্মীঘ স্বজনের অভাব মোচনের দ্বন্ত তিনি সাধামন্ত 
সাহায্য করেন। বহু কন্তাদায়, পিতৃমাতৃদায় ও খণদায়গ্রস্থ নিকট ও 
সুর আত্মীয় শ্বজনকে তিনি দায়মৃক্ত করিয়াছেন । আশ্চর্ধ্ের বিষয় 
তাহার এই সব দ্ানকার্ধয অতি গোপনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
“নাম” অপেক্ষা তিনি “কাধ্যই* বেশী পছন্দ করেন। কেবল যে 
তিনি দরিদ্র আত্মীয় ত্বপ্ননের দায়মোচন ও তাহাদিগকে দান বিতরণ 
করেন ভাহা নহে, এতন্যাতীত ছুঃখী, বাঙ্গালীদের অন্নবস্ত্া্দি বিভরণ 
তাহার নিত্য কার্যের মধ্যে গণা। তাহার আতিথেয়তার জাজলামান 
নিদর্শনন্বব্ূপ হেমনগরের অতিথিশালা, নিত্য ব্রাহ্ধণ ও ব্রাঙ্মণেতর 
নানাজাতির যথাভিপ্রেত আহার বাসস্থান যোগাইতেছে। তাহাদের 
কোন ক্রমে কোন ক্রটি না হত্র তজ্জন্ত কর্মচারী ও ভৃত্যনিযুক্ত আছে। 
ইহা ছাড়া তাহার সাধারণ দান (28110 10008000) অনেক আছে। 
তাহার মোটামুটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাহা আমর! জানি, তাহা ইহার 
শেষভাগে ভষ্টবা । 

হেমচন্ত্র বখন নাবালক, তখন তাহার পিতার মৃত হয়। 
ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার 
অন্ত হেম্চন্দ্রকে টপত্রিকনিবাস আশ্বাড়ীয়া ত্যাগ 
করিয়া ক্তবর্ণধালি নামক স্থানে আসিয়া! সুতন আবাস স্থাপন করিতে 
হয়। সেখানে কিছুদিন বাস করিবার পর যমুনানদী ন্ুবর্ণধালি 
গ্রাস করে; তৎপর বর্তমানে ইহারা সপরিবারে “হেমন্গর” আলিয়। 
বাম করিতেছেন। পূর্বের অবশ্ত এই গ্রামের নাম হেমনগর ছিল না; 
হেমনগর নাম হেমচন্জরের নামানুসারেই হইয়াছে । সেই পুরাতন পরি- 
ত্ক্ত পিতার কীঙিনিচয় আন্বাড়ীয়ার তৃণখণ্ডও তিনি স্থানচ্যুত ব 
হতস্রী হইতে দেন নাই | ইষ্টকাবাস, পুকুরঘাট, দেবালয়, উদ্ভান সৰ 
চ্তিনি স্সংস্কৃত করিয়। পিতার কীর্ডি দেদীপ্যযান রাখিয়াছেন । সেখানে 


পিতৃতজি। 
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সপাংবাৎসরিক ক্রিম্বাকাণ্ড যাহা! পিতার প্রচলিত ছিল, তাহা! ঠিক সম- 
ভাবে তিনি অক্ষর রাখিয়াছেন। পিতার শ্রেষ্ঠকীর্ডি একশিধামে? 
“আন্বাড়ীয়া ছঝ্র”” যাহা হেমচন্ত্রের সাধক পিত! ৬কালীচন্ত্র মাত্র 
চন! করিয়া! দিয়া গিয়াছিলেন, পিতৃভক্ত হেমচন্ত্র পিতৃনত্যরক্ষাকরে 
অজন্র অর্থবায় করিয়া! সেখানে প্রকাণ্ড বাটি নিশ্বাণ ও শিবণিঙ্গ স্থাপন 
করিয়াছেন; সেখানে শত শত লোকের নিত্য আহারের ব্যবস্থা 
রহিয়াছে । আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও 
পিতার নামে, পিতার প্রসঙ্গে, তাহার চক্ছতব্ন অশ্রভারাক্রান্ত হয়, ক£ 
বাক্‌রুদ্ধ হয়--অনাবিল পবিত্র পিতৃভক্তির উৎস তাহার সর্বাঙ্গে, 
ধেনকি একট! স্বর্গীয় স্পন্দন জাগাইয়! তোলে । 

হেমচন্দ্রের মাতৃভক্তি অসাধারণ, অনুকররীয়, তুষ্টব্য ও উল্লেখযোগ্য 

মায়ের কাছে তিনি যেন শিশুটার মত। নিত্য 

সাতৃতক্তি। 
মায়ের চরণ বন্দনা! করা, সেবার কোন ক্রটি না 
হয় এ সব লক্ষ্য করা, তাহার শ্বভাবসিদ্ধ । 

হেমচন্দ্রেরে ছুই জননী, উভয়ের মধো পরম্পর সহোদরার মত 
ভালবাসা ছিল--কেহই কাহারও অজ্ঞাতে কিছু করিতেন না। জোট্ঠা 
খশিমূখী হেমচন্দ্রের গর্ভধারিণী, তিনি আজ ৩৪ বৎসর হইল ম্বর্গগত 
হইয়াছেন। বর্তমান বিমাতা হরছুগ। হেমচন্ত্রের মাতার স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। হরছুর্গ!৷ যদিও বিমাতা। কিন্তু সাধারণ কেহ হঠাৎ বুঝিতে 
পারিবেন নাষে ইনি বিমাত। উভদ্ব মাতাই হেমচন্দ্রের দৃষ্টিতে 
তুল্য। হেমচন্দ্রের বিরাট দাতব্য চিকিৎসালয় এই হরদুার নামে 
উৎন্ষ্ট; নিত্য শত শত রোগী ইহার গুসাদে ওধধ পাইয়া! বীচিতেছে 
ও আশীর্বাদ করিতেছে । আর উচ্চ ইংরেজী বিষ্ভালয়“নিজ গর্তধারিনী 
্ব্গায়া শশিমুখী দেবীর নামে অভিহিত হইয়াছে। সংসারের বৃহৎ 
হইতে হ্ষুত্র পধ্যস্ত কোন কাধ্যই হেমচন্ত্র মাতাদ্দের অভিমত ছাড়া 
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করেন নাই ও করেন না। নিজ গর্ভধারিণীর অভাব হইয়াছে আজ 
৩1৪ বংসর | বিস্ত মায়ের সাধক হেমচন্ত্র আঙ্জ পর্যন্তও মাতৃহার। 
অনাথ শিশুর মত মায়ের অন্ত অনেক সময় অশ্রত্যাগ করেন। শয্যা- 
পার্থ মায়ের সৌম্য প্রশান্ত মৃত্তি লম্বিত রহিয়াছে, প্রতিদিন গ্রাে 
সর্বাগ্রে মায়ের চরণে আতৃমি প্রণত হন, তাহার পর তীহার অন্ত 
কাধ্য। তাহার মত এমন মাতৃতক্ত এ যুগে কেহ আছেন কিনা তাহ! 
আমাদের জান। নাই । 
শ্ধু বিমাতা কেন, গুরুজনে ভক্তি তাহার চরিত্রের একটি প্রধান 
গুগ। বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় আত্্মীস্কা। মাত্রকেই তিনি' যেক্ূপ আন্তরিক 
ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, সেরূপ আজকালকার পাখিবতার যুগে ছুর্লভ। 
হ্মচন্ত্রের বিভ্তৃত জর্মিদারীর আমল! বর্শগারী অধিকাংশই তাহার 
আত্ীয়দ্বজন। যোগাতাজ্যায়ী তিনি সকলকে 
এক একটি কাজ দিয়া প্ররত্তিপালন করিতেছেন। 
এতত্ব্যতীত প্রত্যেকের সম্ভবমতত “বাধিকের”ও বন্দোবস্ত আছে? 
অধিকন্তু তাহাদের ক্রিয়াকাণ্ডেও সম্ভবমত সাহাধ্য করেন। এই 
বাধিক যে কেবল তিনি তাহার আত্মীয় স্বজ্জনকেই দেন তাহা নহে, 
দেশ বিদেশস্থ দুঃস্থ ত্রাহ্থণমণ্ডলী, পর্ডিতমণ্ডলীর' গুণাস্থলারে ১২ ২২ ৪২ 
৮২ টাকা পর্যন্ত বাধিকের ব্যবস্থা আছে। ইহার “বাধিক'* দানের মোট 
সমষ্টি সংখ্য। নিতাস্ত অল্প নাই। তীহার ব্রাঙ্গাণকর্্চারীবৃন্দ অনেককেই 
তিনি নিজ বাট়ীতে রাখিয়াছেন। পাছে তাহার অজ্জাতসারে তাহাদের 
আহারাদির কোনও অধন্ত হম্ব এজন্য তিনি তাহাদিগকে লইয়। প্রত্যহ 
দুচবেল! সম্পূর্ণ এককপ আছার করেন এবং বাটীস্থ বর্শচারীবৃন্দ' কেহ 
অস্থস্থ হইলে তিনি সর্বাগ্রে তাহার তদারক করিয়া থাকেন। তিনি 
বস্তুতঃ এ মহৎগুপের অধিকারী । হেমচন্ত্ের ক্ষমাগ্ুণ যথেষ্ট! অধীনন্থ 
যে কেহ গুরুতর অশরাধ করিয়াও যদি তাহার সম্মুখে, আসিয়া'আশ্রঃ- 


বিস্তিন্ন গুগাবলী। 
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প্রার্থী হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ষমা করেন। অপরাধের গুরুত্ব 
মনে করিয়া তাহাকে কর্মচ্যুত বা গুরুতর শান্তি দান করেন না। 
ইহ! তাহার চরিস্কের একটী উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব; এইজন্তই পূর্বব- 
বঙ্গবাসী মাত্রে সর্বাগ্রে তাহার নিকট শ্রদ্ধা-নত হয়। হেমচন্ট্রের 
স্বৃতিশকি অনন্যসাধারণ। যাহ! একবার দেখেন বা শুনেন তাহ 
তিনি সহজে বিস্ৃত হন না। বৈষয়িক কাজকর্দেও তিনি বিশেষ 
দক্ষ। পুর্ববেই বল! হইয়াছে যে তাহার জোষ্ঠ তগ্নীপতি ৬নীনকান্ত 
গঙ্গোপাধ্যায় জীবিত থাকিতে তীহার উপরই জমিদারীর সমস্ত কাজ 
কর্মের ভার ছিল। তাহার অন্ুপস্থিতিতে এবং তন্তিন্র আরও অনেক 
সময় তিনি ত্বম্তং সমস্ত বিভাগের কাঁজকর্ধ স্ক্ষভাবে চালাইয়াছেন। 
জমিদারী বিভাগের সমস্ত কাজ বর্মমই তাহার বিশেষ জান! আছে। 
এই বিশাল জমিদারীর কোথায় কোন্‌ মহাল তাহ তীহার চক্ষুর সম্মুখে 
যেন স্পষ্ট প্রতীয়মান থাকে। কার্যোপলক্ষে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয় গিয়াছে । 

পৈত্রিক সম্পত্তি উত্তরাধিকারশ্থজ্রে তিনি যাহ পাইয়াছিলেন, নিজ 
অধ্যবসায় ও তীক্ষবুদ্ধির প্রভাবে তাহা অপেক্ষা প্রায় ভুই লক্ষাধিক 
টাকাব বাৎসরিক আয়েব বিত্ত সম্পত্তি তিনি নিজের জীবনে বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। ইহা তাহার কৃতিত্ব ও ভাগ্যের যথেষ্ট পরিচাম্বক, কাজেই 
এ বিষয়ে অধিক বল! বাছল্য। পাছে তাহার ধর্মকার্যের ব্যাঘাত হয় 
এন্ত প্রায় ৯৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি ৫বষয়িক জীবন হইতে প্রায় 
অবসর গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিত মার্গে লিড আছেন। 

ইহার অনেক মুসলমান প্রজা আছে, তাহাদের ধন্মের যর্ধযাদী 
কোন প্রকারে স্কৃ্ না হয় ততপ্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। পুবাতন 
বাটী আম্বাড়ীয়াতে “পীরের দরগা” আছে, উহার প্রতি হেমচন্ের 
খবর্গায় পিতা কাঁলীচজ্ঞ যেমন সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিঙ্নাছেন। 
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'হেমচন্ত্রও উহার সম্থান বিন্দুমাত্র কু করেন নাই) বরং উহার 
ক্থুবিধ! সুযোগের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। পাবনা জেলায় 
'সিরাজগঞ্জেও ইহার বড় কাছারী আছে, সেখানে প্রতিবৎসর শুত 
'পুপ্যাহের প্রথম দিনের টাকা হইতে “পীরের দরগায়) সিরি ঘেওয়! হয়। 
এই ছুই দরগার ব্য নির্বাহের অন্ত তিনি কিছু ভূসম্পত্তিও দান 
করিয়াছেন। প্রতিবৎ্সর হেমচন্ত্রেরে নিজবাড়ীতে রোজাকারী 
মুসলমানদিগকে এক বিরাট ভোজ দেওয়া হয়। ইহার অধীনস্থ জুঙ্ক 
মসজিদের পবিত্র স্থানগুলি “লাখরাজ” করিয়। দেওয়া হইয়াছে । নিজের 
বাটীর স্থুলের মুসলমান ছেলেদের মিলাদশরিফ পাঠ ও তৎসংক্রাস্ত 
সভাসমিতিতে যোগদান ও উৎসাহ প্রদান, সাদরে সভাপতিত্ব গ্রহণ 
এবং ইসলামধর্থ সন্ধে ব্তীত1! দান করা ইহার মহামনার পরিচায়ক । 
নিজের এষ্েটে কোন কোন স্থানে মুসগমান কাধ্যকারক আমলা ও 
আছেন। 

একদিনের একটী উল্লেখযোগ্য ঘটন। বিবৃত করিলে বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না)-একদিন হেমচন্ত্র বর্যাকালে মোটরবোটে 
পরিভ্রমণ কালে কোন বিশিষ্ট মুসলমান প্রজার বাড়ীতে নগ্রপদে 
মসজিতে নিজ মন্দিরের মত সম্মান দেখাইয়া প্রবেশ করেন ও বলেন, 
মুসলমানের ধর্স্থান হইলেও হিন্দুর পক্ষে উহ! নিজ পবিত্র স্থানের 
মতই মনে করিতে হইবে। 

তারপর আর একটা ইহার উদার গুণ এই যে ৬বিজয়া দশমীর 
দশহরার দিন প্রতিম। বিসজ্জনের পর এষ্টেটের এবং গ্রামের যাবতীয় কর্ম" 
চাঁরী হিন্দু ও মুসলমান প্রজ] ইত্যাদিকে আলিঙ্গন দান করিয়া থাকেন। 
একদিকে যেমন তিনি হিন্দুধর্দের ্তস্তস্বরূপ, অন্থদিকে অপর ধর্মের প্রতি 
তাহার এরূপ সহাম্থভূতি তাহারই উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য দিতেছে। 
'অতিশয়োক্তি আমরা করিতে চাহি ন1। গ্রাচীন যুগের কিয়ািত যাজ্রিক 


আদ্বাড়ীয়ার জমিদারবংশ ২৩৩, 


ব্রাহ্মণ যদি খজ্বিতে হয়--সর্বদ|] বিষয়ভাগ্ডারের মধ্যে থাকিয়াও 
তাহাতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত সেতার রাজধি জনকের চিত্র যদি দেখিতে হয়” 
তবে আড়ম্বরপুর্ণ জীবনের অতিদূরে হেমনগরের শান্ত পল্লীর নীরবসাধক 
হেমচন্ত্রের জীবনেই যে তাহা সর্বাগ্রে খুজিতে হইবে ইহ1 অকাট্য সত্য 1 

হেমচন্দ্র অতীব নিষ্ঠাবান ত্রাক্মণ--ইহ। বাস্তবিক এতদ্দেশে প্রবাদের 
মত রাষ্ট্র। যখন দ্বারভাঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্যার রামেশ্বর সিংহ 
পূর্বববঙ্গের বিরাট ব্রাক্ষণ সভার অধিবেশনে স্ভাপতিপদে বৃত, 
হইয়া ময়মনসিংহে আগমন করিয্বাছিলেন, তখন ময়মনসিংহস্থ অনেক' 
স্থরম্য প্রাসাদে তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু ক্রিয়ান্বিত' 
নৈঠিক মহারাজাধিরাজ দ্বারভাঙ্গাধিপতি দ্বতঃগপ্রবৃত্ত হইয়া নিষ্ঠাবান 
হেমচন্দ্রের ময়মনসিংহস্থ আলয়েই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

আনন্দের সহিত ইহাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে হেমচক্ত্ের, 
এরকাস্তিক ধর্মনিষ্ঠার পহিত আধুনিক কালের শিক্ষা বা নিয়ম যাহা 
সত্যিকার ভাবে কল্যাণকর, তাহাতে তীহার বিন্দৃমাত্রও কুসংস্কার 
নাই। প্রাচীন ও আধুনিক যাহা ভাল তাহ। বাস্তবিকই তিনি সাদরে 
গ্রহণ করেন। এতটা ধর্মনিষ্ঠার সহিত তাহার এতট] উদারতা ধাহার! 
দেখিয়াছেন, তাহারা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছেন । দৃষ্টান্তস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে তাহার বাড়ীর পরিঞজনবর্ণ প্রতিবৎসর “হেমনগর, 
হিতৈষী” নামক ষে পারিবারিক পত্রিকাথানি বাহির করেন, তাহাতে 
অনেক সময় তাহার ভগ্রী কন্ত! ও পুভ্রবধুগণ কবিতা ব1 প্রবন্ধ দিয়া 
থাকেন। সে লব পারিবারিক পত্রিকাতে মুদ্রন করিতে তিনি কোনও 
আপত্তি করেন না; বরং তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিম 
থাকেন। 

সাহার কনিষ্ঠা ভগ্রী শ্রীযুক্তা : বরদান্ন্দরী দেবীর লিখিত. 
কবিভাগ্ুলি তিনি নিজে বিশেষ আগ্রহের সহিত পাণ্ডুলিপি সংশোধন" 


-ই৩৪ বংশ পরিচন্ 


করিম পুম্তকাফারে “কবিতা কুর্্ম”* নাম দিয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন। 
ভগ্নীর কবিতারচমায় উৎসাহদানের জন্তই তিনি ইহ করিয়াছেন । তাহার 
নায় ধশ্মনিষ্ঠ সেকেলে আচার নিয়ম পালনকারী পরিবারের সর্বময় 
বর্তার পক্ষে স্ত্রীলোকদিগের সাহিত্য চ্চার উৎসাহ প্রদান ষে তাহার 
উদ্দারত৷ ও বিস্যান্থুরাগের ' পরিচায়ক তাহা স্থুধীবৃন্দকে বলাই বাহুল্য। 

হেমচন্দরের পা্ডিত্য যথেষ্ট,--সংস্কৃত শাস্ত্রে তীহার অগাধ জান। 
ক্রিয়াকাণ্ডোপলক্ষে ঘখন তাহার বাটীতে নান। দিগদদেশস্থ ব্রাহ্মণ 
পগ্ডিতের সমাবেশ হয় তখন তিনি তাহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত 
হন এবং তাহাতে যথেষ্ট আনন লাভ করেম। 

হেমচন্দ্রের কবিত্বশক্তিরও সন্ধান আমরা জানি; তাহার শ্বরচিত 
অনেক পুত্তক আছে যাহ লাধারণে অজ্ঞাত। তিনি কোন কিছু 
গ্রচারের বাসনা করিনা লেখেন নাই, খেয়ালের বশে লিখি! গিয়াছেন, 
নীরব কম্মী তিনি, নিঙ্গের বিজ্ঞাপন বাঙ্জারে যাচাই করিবার প্রত্যাশা 
তাহার নাই। তাহার সঙ্গীতের প্রতি অন্ুরাগও যথেষ্ট, নিজে স্থক 
ও স্থকবি। তাহার একটী সঙ্গীত সাধারণের গোচরার্থ গ্রচার 
করিলাম-ইহা1 হইতে তাহার ভাষা ও ভাবমাধুর্য উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন । নিম্নলিখিত গানটা তাহার রচিত, তাহার আরও অনেক 
উৎকৃষ্ট কবিত। ও গান আছে, কিন্ত তিনি তাহ! প্রকাশ করিতে 
অনিচ্ছুক। তীহার প্রথম বয়সের রঠিত অসংখ্য গানের মধ্যে এই 
একটা গানই তাহার অজ্জাতসারে আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, 
তাহাই নিম্ে দেওয়া হইল £-- 

(১) 
হে দয়াল হরি কর করুণ! 
ভবে(অগতিয় গতি-জ্পতুমি হে শ্রীপতি 
সার্বন্ধু বগি আছে ঘোষণা । 
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(৭ ) 
আমার মনোমওকরী অবাধ্য সদাই 
মম বশ সেতো হয়না 
সে যে বিষয় কাস্তারে, বিষুদ্ধ অস্তরে 
ঘুরে মরে হরি পদে ধায় ন|। 
(৩) 
হরি করেছি প্রতিজ্ঞা ভজিব তোমায় 
».. জঠরে পাইয়ে যাতনা 
এখন আসিয়ে ধরায় জড়িয়ে মায়ায় 
ভূলিন তোমায় নাহি চেতনা | 
(৪ ) 
গত শৈশব কৈশোর খেল! রঙ্গরসে 
( এখন) যৌবনে বিলাপ বাসনা, 
ক্রমে গত হয় দিন, আমু হয় ক্ষীণ 
তবু হরি নাহি বলে রসনা । 
(৫) 
আমি শুনিয়াছি হরি বগিয়। হৃদয়ে 
তুমি কর জীবের চালনা, 
( হরিছে ) আমায় করুণ। বিতর, কুমতি সংহর 
তব পদে মতি দেহ কামনা ॥ * 
হেমচন্ত্র কোনদিনই হৃখবিলালী নহেন, সাম্য থাকিতেও তিনি 
কষ্টসহিষ, নিজের শরীরের নুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি আদৌ নাই। 
বিলাসিতা কাহাকে বললে তাহ! তিনি জানেন নাঁ। বেশ পারিপাটে এমন 
কোন হ্বাভ্জা.নাই খাহাতে তাহাকে বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। তবে 


২৩৫(ক) বংশ পরিচয় 


তাহার এ হেমকাস্তি, ব্রক্ষচারীর মত অঙ্গের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ, তার, 
উপর এ রাজচক্রবর্তীর মত লক্ষণনিচয় যেন স্পট বলিয়! দেয় এ “হেম- 
চন্ত্র” | তাহাকে দেখিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন-- 
“বুচোরস্কঃ বৃস্বদ্ধঃ শালপ্রাংসথ মহাভূজ 
আত্মকন্মক্ষমং দেহং ক্ষঅধর্মমইবা শ্রিত” 
তিনি ইচ্ছা করিলে অন্তান্ত অধিকাংশ জমিদারদের মত বাড়ী ত্যাগ 
করিয়া কলিকাতায় ভোগ বিলাসে স্বচ্ছন্দে বান করিতে পারেন, কিন্ত 
হা তিনি করেন না,_-প্রজা! ও সাধারণের অভাব অভিযোগ দূর 
করিলর মানসে সর্বদাই বাটাতে অবস্থিতি করেন। তিনি কিদপ 
প্রজাবংসল তাহ! নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট অবঅনার পাঠেই জান! 
যায়। ণ 
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শ্রীযুত হেবন্বচন্দ্র চৌধুকী | 


'আখাড়ীয়া জঙগিগ্কারবংশ ২৩৫ (থট 


এখন আমন ১২৯৯ পালের, বিরাটি ধর্ঘধয়জ্জের গ্রসঙ্,যাহা 
হে্মচন্দরকে চিরাদন অমর ককিক়। রাখিবে, যাহার 
পবিঞ্ধ সুষম ভারতের অধিকাংশ স্থানে ব্যাঞ্চ 
হইয়াছিল, যাহ হেমচন্জ্রের জীবনের প্রধান কীঞ্ি,-তাহাই লিপিবদ্ধ 
করিয়া হেমচন্দ্রের কথা শেষ করিব। ১২৯৯ সনে 1তনি এক বিরাট 
ধম্মষজ্ঞের অন্ধুষ্টান করিয়াছিলেন । চারিমাস বাপী “মহাভারত" পাঠ 
« তখ্সঙ্ষে ধান্তাচল; ছয়শত মণ ধাঞ্ঠের দুষ্ট বিরাট পাহাড় ত্য 
হইয়াছিল। প্রত্যেকটী ধান্তের পাহাড়ের চতুদ্দিকে রৌপ্যনিশ্মিত 
গ্রায় একহম্ত পরিমিত উচ্চ বেষ্টনী ঘার। গণ্ডীবন্ধ ছি এবং এইসব 
পর্বতের উপরিভাগে শ্ব্ণ ও রৌপ্যনিশ্মিত ব্রহ্মলোক, বিষ্ণলোক, 
শিবলোক, ইন্দ্রলোক এবং দশাদকৃপাল গ্ভূতির স্থটি হইয়াছিল। 

বর্ণ ও রৌপ্যের দেবতা ও বৃক্ষাদ্ি প্রস্তত করা হইয়াছিল! 
এতস্বযত্ভীত রৌপ্যনিশ্মিত বন মুনিখধির সহি কর। হইয়াছিল । 
তৎকালীন ভারতের প্রায় সমুদয় শ্রেষ্ঠ পর্ডতবর্গ এ ব্যাপারে নিমান্ত্রত 
ইইয়াছিলেন। যে সমস্ত ব্রাক্ষণপত্তিত মহাভারত শ্রবণ করিবার জন্ত 
শ্রোতা হইসাছিলেন, তাহাদের প্রত্যেককে বেপারী জোড় এবং 
স্বণূনির্ম্িত .যক্জোপবীত দ্বার! বরণ করা হুইয়।ছিল। বনু পয়শ্বিনী 
সবৎস। গাভী দক্ষিণার জন্ত প্রদান কর! হইয়াছিল। কাশী প্রভৃতি 
অঞ্চল হহতেও পঞ্ডিতরর%গ সম্মিলিত হইয়াছিলেনঠ। অগ্মিহোত্রী ব্রাঙ্গণ 
দ্বারভাঙ্গাপতির দ্বারপ/গুত সুত্রন্ষপ্য শাস্ত্রী মহাশয়ও দান গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন। বহু কাঙ্গালী সমবেত হইয়াঁছল। সে এক অপূর্ব দৃশ্ত | 
দলে দূলে কাঙ্গালীতে গ্রাম গ্রামাস্তর পূর্ণ& হইয়া গিয়াছিল। উমার 
কোম্পানীকে বাধ্য হইয়া এই সব কাঙ্গামীর, জন্ক বিশেষ জঙাযানের 
(5750151 588009 ) ব্যবস্থা করিতে হইক্াছিল। প্রত্যেক 
কাঙ্ছালীকে ক একটা -ঘটা, এক একী রৌপ্যমূজা, একখানা করি! 


ক্রিয়। কলাগ 


২৩৫ (গ) বংশ পৰিচয় 


বনাত দান ও পরিতোব পূর্বক লুচি সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ছার! 
ভোজন করান হইয়াছিল । 

হেমচন্দ্রের গর্ভধারিণীর শ্রান্ধোপলক্ষেও কাঙ্গানী বিদায় ও বাঙ্গালী 
ভোজন প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছিল বটে, কিন্ত মহাভারতের মভ 
আমন মহাসমারোহের সহিত নহে | 

হেমচন্দ্র তাহার কীত্তিকাহিণী প্রচার করিতে ইচ্ছুক নহেন, এই 
পাগ্বারিক ইতিবৃত প্রকাশ করিবার কথ! তিনি অবগত নহেন, ইহ] 
একেবারে তাহাব অযতে ও অজ্ঞাতসারেই সংগৃহীত হইক্সা প্রকাশিত 
হইল। 

হেমচন্ত্রের পুরাতন বাটী আম্বাড়ীয়াতে ও বর্তমান নিবাসবাড়া 
হেমনগরে বাৎসরিক শাত্রীয় যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড সমস্ত অনুষ্ঠিত হইয়| 
থাকে । ইহাব প্রায় অধিকাংশ ব্যাপারে গ্রামস্থ সর্বসাধারণ নিমস্ত্রিত 
হয়। 

হেমচজ্জ্ের তিন ভগ্রী তাহ] পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। উহাদে৭ 
প্রত্যেককে ইনি প্রচুব পবিমাণে সম্পর্তি দিম! নিজ গ্রামে নিজবাটীর 
পারে প্রকাণ্ড বাটা নিশ্াণ কবিয়া দিয়াছেন | 

শিজেব কন্ঠাদের প্রত্যেককে তিনি বিখ্যাত কুলীনদের সহিত 
বিবাহ দিয়াছেন। তত্থি্ম নিজের ছয়ভাগ্রিদেবও ছয়জন বিশিষ্ট 
কুলীনের সঙ্গে বিবাহ দিরাছেন। এতত্তিক্স তাহার আরখ অনেক 
'অনেক বৃহৎ কুলকার্ষের জন্ত বিক্রমপুর প্রমূখ সমাজের কুলীন ব্রাহ্মণ- 
মণ্ডলী তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার পাক্জ মনে করিয়া আত্তরিক ভক্তি 
করেন। 

হেম্চজ্জ ছুই বিবাহ করিয়াছেন, প্রথমাপত্থী ৬চিত্তাময়ী দেবা 
বিবাহের অতাক্পকাল পরেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে মুগেষে গঞ্জাতীরে 
শ্বজানে দেহত্যাগ করেন । ৬চিত্তার্সহী দেখী লাক্গাৎ দেখীই ছিয়েন। 


শী 5172-০ *্ চৌধরা | 


সা টা ৪ 


আন্বাড়ীয়াগ জহিদার়বংশ ২৩৫ (ঘ) 


ঠাভাব খওুণের তুলনা ছিল না; সেই আঅস্পা বফফেই তীহাঁর যথেষ্ট 
গুণগরিমা পরিবারের সকলের মন আকৃষ্ট ঝরিদ়্াছিল। তাহার 
অকালমৃত্যুতে হেমচন্ত্র গ্রথম জীবনে সেই গথম আঘাতে শোকে 
মুহমান হইয়! পড়িয়াছিলেন। তৎপরে সে শোকেব বেগ প্রশমিত 
হইলে ত্বদীয় অভিভাবক ও হিতৈধিগণ তীঙ্গাকে আবার বিবাহ 
করান। দ্বিতীয়! পত্বীর নাম শ্রীযুক্ত! ক্ষীরদাহুন্দণী দেবী। ইনিই 
এখন র্তমান। ইনিও দেবীন্বরূপা, দেবতার ভাগ্যেই দেবী জুটিয়। 
থাকে, ইনি পুর্ণ লক্ষ্মী। ভগবতীর মত ইহাব দিব্যকাস্তি, দয়ার 
প্রশ্রবণ ইহার দু'হাতে সর্বদা ঝরিতেছে। ইনি এমন শাস্তিময়ী ও 
পুণ্যবর্ভী যে ইহার সুব্যবস্থা সংসারে কোন অশান্তি নাই? পুত্র, 
পুত্রবধূ, বন্তা, গৌত্স, পৌন্দ্রী, দৌহিত্র, (দৌহিত্রী ও জামাতাদিগের 
'পতি ইহার সমঘৃষ্টি। এতঘ্যতীত আত্মীয়্বজন, দাসদাসী প্রভৃতি 
সকলকে স্থমিষ্ট ব্যবহারে ইনি কিনিম্না ফেলিয়াছেন। ঠার্বসাঁধারণ 
ইহার ব্যবহারে আস্তরিক স্থুখী। উপযুক্ত শাশুড়ীর উপযুক্ত বধু। 
আজিও ছোট শাণুড়ী হরছ্র্গাদেবী বর্তমান, তীহার নিকট ইনি 
আজিও সেই ছোট, বিনম্র বধৃটির মৃত থাক্ষেন; রন্ধন করিয়া 
খাওয়ান ও সেবা শুশ্রুযা করেন,”তিনি বিনয়ের সাক্ষাৎ প্রতিমা, মুখে 
উচ্চ কথাটি কেহ কোনদিন শুনে নাই। ইনি সংসারের সর্ধময়ী কর্তা, 
ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারিতেন ও পারেন $ কিন্ত ইনি চিরদিন 
“ভৃণাদাপ হ্থনীচেন” হইয়্াই কাটাইম়াছেন ও কাটাইতেছেন। 
বনুদ্ধগার মত, অনন্ত লাধারণ সহগুণ ইহার শ্বভাবগভ। সর্বশেষে 
বক্তবা এই বে ইনি সর্ধাংশেই ইহার শাশুড়ীর উপযুক্ত বধূ স্বামীর 
উপযুক্ত পরী। এমন ন| হইলে ফি বড় হয়! বড় এই "অস্তই বড়, 
কাদ্ধণ সে ছোট হয় বলিয়া। 

হেষচজে চারি পুজ। জ্যেষ্ঠ ধীযুক্ত ছ্রেখ চজ্জ চৌধুরী বি, এ 


২৩৫ (ও) 'হংধ পরিচয় : 


মহাশয় চতুর্দিশবর্ধ বয়সে ময়মনসিংহ-৫লান্থুল হইতে। 
বিদায় লইয়া 'বি্ষয়কাধ্যে মনোনিবেশ করেন। 
তিনি এই সময় মধ্যে আলোকচিত্রবিষ্ত। ( 712০6921509 ), ফাছুবিস্তা 
(15110) সঙ্গীত বিভ্তায় (11851) বিশেষ পারদর্শী হন। বিদ্ধ 
বিশ্ববিগ্ভালয়বের অসম্পূর্ণ শিক্ষা তীহার প্রাণে সদাই একট! বিক্ষোভের 
স্ষ্টি করিত। তাই ত্রিংশবর্ষ বর়মে নিজ পরিশ্রষ ও অধ্যবসায় বলে 
সাটিকুলেশন পাশ কবিষ্না বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে আই, এ ও পরে 
বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে বি, এ উপাধি লাভ করেন। তাহার এই 
অসাধারণ ধধর্যা অতীব প্রশংসনীয় । যে কয়েকটি আলেখ্য এতৎসঙ্গে 
সংযোজিত হইল তাহ1 সমস্তই তাহার নিজ হাতে তোলা । « 

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গেশচন্ত্র চৌধুরী বি, এ মহাশয় । ইহার জ্ঞান 
স্পৃহা অতীব প্রবল, অ্স্বাস্থা লইয়া ইনি বি, এ পাশ করিয়াছেন ; 
তথাপি তাহা জ্বানলাভের পিপাসার শান্তি হয় নাই, এই ভগ্রস্বাস্থ্য 
স্ইয়া ইনি এখনও আইন পড়িতেছেন। ইহার প্রকাশ্টসভ'য় বক্তৃতা' 
করার ও প্রবন্ধ গিখিবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। ইনিই এই বংশে 
সর্ব প্রথম বিশ্ববিগ্যালক্নের বি, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন । 

তৃতীয় পুত্র শ্রযূক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী মহাশ্র শারীরিক অসুস্থতা 
নিবন্ধন পড়াশুনায় বিশেষ অগ্রনর হইতে পারেন নাই ; ইনি আই, এ 
পড়িতেছ্েন। ব্যায়াম ও ক্রীড়াদিতে ইহার খুব আগ্রহ আছে। আহত 
ও রোগাঁর শুশ্রধারূপ একটা মহৎ্গণের ইনি অধিকারী। ইনি 
অতাব নাট/কলাকুশল । উহাদের বাটাতে বৎসর বৎসর প্রায়ই নাটক 
ভিনয় হয । তাহাতে তাহার াউপ্রতিভার অভিব্যক্তি অতীব মনো- 
মুগ্ধকর হইয়া থাকে । 

চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী বি, এ মহাশ,। ইসিও 
অতিশয় জঞানপিপান্ছে । ইহার 'রযস-আতি অন্ন, এই অল্লবরমেই ইনি 


পুত্রচতুষ্্র় 


প্রাপখল্র ১৭ টাধবী। 


আম্বাড়ীয়ার অবিদারবংশ . ২৩৫(চ) 


প্রেরিভেন্সি কলেজে এম, এ ও বিশ্ববিষ্ঞালঘ়ে বি, এল অধ্যয়ন 
করিতেছেন। নাটাকলায় ইহার ভ্রাঙ্তার স্তান্ব ইনিও বিশেষ পা" 
দর্শা। চাণক্যের ভূমিকায় ইনি ধে প্রকার কুশলতা1 ও আধুনিক 
রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই কল্পনাতীত । 

ইহাদের চারি ভ্রাতারই লিখিবার ও বলিবার শক্তি আছে। 
জোঠভ্রাতার উৎসাহে ও অন্থুকরণে ইহারা প্রত্যেকেই আলোক- 
চিত্র বিগ্ঠায় পারদর্শী । পিতার গুণ ইহারা অল্লাবিক সকলেই 
পাইয়াছেন। আচাঁর-নিষ্ঠা, ধন্্পরায়ণতা ও ওদার্ধয ইহাদের 
অঙ্জাগত। ইহারা প্রতোকেই সাহিত্যান্থরাগী $ নিজের! উৎসাহ 
করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয় গ্রতিবৎস্র “হেমনগর হিতৈষী+” নানক এক 
পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ক্ষুদ্র হইলে পত্রিকাখানির বিশেষত্ব 
এই ষে ইহাতে বাহিরের ধারকর1' লেখক লেখিকার প্রবন্ধা্ণি থাকে 
না। ইহ! একেবারে খাটি পারিবারিক পত্রিকা যাহ! আজ পর্যন্তও 
বাঙ্গাপায় ছুটি আছে বলিয়া আমর] জানি না। 

হ্মচন্ত্রের চারি কন্তা, ইহাদের প্রত্যেকেরই বিদ্বান ও শ্রেষ্ট" 
কুলিনের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে । কন্যাদের প্রত্যেক 
কেই ইনি প্রচুর সম্পত্বি দানপত্র করিয়। দিয়াছেন । 
নিক্জ গ্রামেই ইহাদের বাড়ী করিয়া দ্বিবার ইচ্ছা! আছে । 

ফরিধপুর জিলাস্থ নরিয়া গ্রাম নিবাসী ৬শশীভূষণ মুখোপাধায় 
মহাশমের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত 
হেমচন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের জ্যো্ঠা কন্তা শ্রীবুকতা স্রবালা দেবীর পরিণয় 
হয়। ইনি ফুলিয়া মেলের বৃদ্দাবনের সন্তান । রা 

শযুক্ত রাজেক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এর মহাশয়ের সহিত তদীয় 
দ্বিতীয়া কত্ত শ্রীযুক্ত। কিরণবালা দেরীর উত্বাহ ক্রিদ্বা সম্পন্ন 
ইয়। ইনি বগুড়া ও পাবনার অবসর" প্রাপ্ত গ্রেগ।-মযাজিষ্রে রাস 


কল্সাচতুষটয়। 


২৩৫ (ছ) বংশ পরিচয় 


বাহাদুর গঙ্জাচরণ চট্টোপাধ্যায় আই, এল, ও (1, 5. 0.) মহাশদ্ের 
হ্যোষ্ঠ পুত্র। 

শ্রযুক মুরলীধর গজোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের সহিত হেষচক্দ্রের 
তৃতীয়া কণ্ত! শ্রীযুক্তা স্থনীতিবাল! দেবীর পরিণয়্ হয়। ইনি ঢাকা 
জেলাস্থ বিক্রমপুর পরগণার তন্তর গ্রাম নিবাসী ৬ছ্র্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পৌত্র ও ঠজলধর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুদ্র। 

শরযুক্ত সীতেশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের সহিত তীয় 
নিষ্ঠা কল্প শ্রীযুক্তা স্খীলাবালা দেবীর বিবাহ হয়। ইনি ঢাকা 
ছিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রোয়াইল গ্রাম নিবাসী ৮৬বিপিন 
চন্দ্র গঙ্গোপাপ্যায় মহাশয়ের পুত্র । ইনি খড়দহ মেলেব আত্মারামেব 
সম্তান। 


দানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


হেমচঙ্ নিমলিখিত দান করিয়াছেন" 

১। পপিংনা” ছ্াতবা চিকিৎসালয়ে ২৫*০- 

২। ময়মনসিংহে ভিক্টোরিয়া মেমোরিস্বাল হাসপাতাল নির্মাণ 
স্কয়ে ৪৯১০. । 

৩। ময়মনলিংহ আনন্দমোহন কলেজের সৌধ নির্মাণকল্লে 
১২০৯৯ | 

৪1 “পিংনা” উচ্চইংরেজী বিস্তালয়ের সৌধ নির্মাণকলে 
১৩৬৬২ | 

&। গোপালপুর ইংরেজী বিদ্যালয়ের গৃহনিষ্দাণকয্পে যে জমি 

দান কর!1 হয় উহার মূল্য ১৫৯০৭ 

৬। ময়মনসিংহ, চাকা, পাবনা .জেলায় পময় সময় ষে চাদ! 
দেওয়! হয় তাহার পরিমাগ ১,০৬৬. | 


$্‌ 
॥ 
| 
$ 
! 


আঙ্াড়ীয়ার জমিদারবংশ ২৩৫ (জ)] 


৭। সম্রাট পঞ্চমজঞ্জ এবং সপ্তম এড ওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে : 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনাতে চাদ ৩০৯৯২ | 

৮॥ ময়মনসিংহের 10100০০এ বার লাইব্রেরীর নিশ্মাণকলে 
১৬৬৬ | 

৯1 ঢাকা মেডিকেল স্থলে ২**২। 

১*। গোপাশপুর বালিক! বিদ্যালয়ে ২৫০২ । 

১১। কলিকাত] ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফণ্ডে ১০**। 

১২। সম্রাট পঞ্চমজর্জের অভ্যর্থনার জন্ত ৫৭*২ | 

১৩। টাঙ্গাইল *গ্রেহাম্‌” স্কুলে ১**০২। 

১৪1 ময়মনসিংহের পুরাতন হাসপাতালের সৌধ নিশ্বাণকল্জে 
১৬০৯৭ | | 

১৫ বরিশাল “মূক বধির” বিদ্ভালয়ে ২৫*২। 

১৬। ইং ১৯১৪ শ্রীষ্টাবঝে.রাজকীয় নিজ নিজ সৈন্ত শ্রেণীর (705 
51065 ০ হ821006090) সগদশ অশ্বারোহী (106 270, 
৮,5৭911%) এবং দ্বাদশ অশ্বারোহী পল্টন (116 120 0০252115) 
বখন ময়মনসিংহ জেলার নান্দিনা ও পিয়ারপুর গ্রামে ক্যাম্প 
করিয়াছিল তখন তিনি ভাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহনকল্লে দান 
করিয়াছিলেন ৪***২। 

১৭। সুদুর চট্টগে ৬চন্ত্রনাথ শৈলের হূর্গম প্যর্বত্াযপথে একটা 
লৌহসেতু নিশ্মাণ জনক ১*০০২। 

১৮। আম্বাড়ীয়াতে গবর্ণমেন্ট তত্বাবধানে যে দাতধ্য চিকিৎসা 
আছে তাহার বাৎসরিক সমন্ত ব্যয় বংনকঞ্জে তিনি গ্রভিবৎমন্ত 
“বেশ ২১০০. । 

১৯। হেম্নগরের ঘাতব্য চিকিৎসালয় রক্ষার অন্ত প্রতি বসন্ত 
ব্য ১৯০০. | 


২৩৫ (বঝ) বংশ পরিচয় 


২০। যুদ্ধজয়ের দরুণ (ড1০0912 05150180090) টাঙ্গাইল, 
জামালপুর ও হেমনগর যে ব্যয় হইয়াছিল ১*০*২। 
২১1 10016117]  £:9118£ 17500 (রাজকীয় সুতি ) 


পক ৩৫. | 
ইহ! ছাড়া তাহার আরও চুর দান কার্য আছে। পূর্বেই বল 
নি সাধারণের অজ্ঞাতে গোপনে দান করিয়। থাকেন, 
কাজেই ভাই] আমর সংগ্রহ করিতে না পারিষ। প্রকাশ করিতে 


আঁম্বাড়ীয়ার জমিদার বংশীবলী 


ভট্রুনারাণ 

অধস্তন কয়েক পুরুষ পর পশ্চিম ূ 
বঙ্গীয় কাঠাদিয়। গ্রাম নিবাসী ৰ 

রাশর্থি বন্দোপাধ্যায় (দাশু বাড়,য্যে; 
অধ্ঃঝন কয়েক পুরুষপর দুর্গাদান | 
ইনি দ্দীরা জেলার অধিবাসী 
ছিক্নে: 'গোসাই দুর্গাপুর নিবাসী 
রামচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের কন্তা। বিবাই | 
করিয়া ভঙ্গ ইন। 


| 
দুরগাদাস 
] 
শিবরাম 
অধত্তন কয়েক পুকরুষপর 
কালাচাদ 
শ্রীনারায়ণ 
| | 
বামশঙ্কর গঙ্জারাম 


নস (নিঃসআনা 


'আম্বাড়ীয়ার জমা বব-1 ২৩৫ (4৫১ 


টিটিনিসি টি িরিটি যারা 


| | | 
কুষ্ণকিস্কর রামগোপাল ক্রগুগোপাল 
পত্বী | 


নিবাস সেন | | 
, কৃষ্চন্ অন্নপূর্াদেব। নকুমা? 
বাসী টাঙ্গাইল | 1] 
যাদবচন্ছ পদ্মলোচন গোবিশাকুমাব দিবাস 
ৃ .পত্থা, বনাম হেমনঞং 
ৃ 1] তগবতী দেবা কলাসচন্্র ময়মন।স' 
যোগেন্্র  জ্যোতাশ 


| _| ১. 7১৯] | 
সতীপ,ক্ষিতীশ পৃ, নরেশ,9 বেশস্ভাবশ,শেলেশ 


|] 
তিনকড়ি দেঘন'দ 


০ | 
শণামুখা হব্ছুগ। 
ৰ (নিঃসস্তান) 
| 
| | 
সঈণৃময়ী দক্ষিণাকালী ঠেমচন্দ্র বরদাহ্থন্দকী 
(কন্া (কন্যা) পত্রী (কন্যা) 


৬চস্তাময়া দ্ীরোদানুন্দরী 
| 


1 | ] | | | | 1 
ত্র গঙ্গেশ প্রফুল্ল ঘ্োগেশ স্থরবালা কিরণ স্থমীতি সুশীলাবাল' 
| | (কন্তা) (কন্তা। (কম্ম) (কণ্। 


| | | ূ 
'হিমাংগু শশাঙ্ক কমলেশ কুমারেশ 
মাই) (নিতাই) 


রামচন্দ্রপুর গুহ-পরিবারের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 


€ 
গ্‌/ 
স্্ 
কো 
-] 
এ 
ও 


গ্রহের সন্তান | কক্কুণ গুভের অধঠন্তন হট অথবা বিরাট গহ 
'এদুগডহ | ইহার লান্পুত্র। চতুর্থ বৃষ গুহ । ইহার ষোল পুত্র। 
লশয দত], ছ'দশ শুকাম্বর,। ত্রয়োদশ দশরুথ | টদত্যারি গুহ 
হমহন্দ্রপুব ও বিবলাব সহ বংশের ও দশৎথ গুহ কাচাবালিফার 
তহ বিশ্বাস বাশের দাদি শক্রান্ঘরের বাশহরগণ বর্তমান বরিশাল 
তলায় কাপুর, জাঙুরা। উচ্েদপুর ৪ বাইসারি শ্রাচম বাস 
কণ্রতেছেন ! কৈহাাবে শ্রহ্ের বুদ্ধ গ্রপৌর অথাৎ বিরাট গুহ হইতে 
গরদিশ ভীরৃষ্ হত, হহপুজ কপনারায়ণ সহ দশবধ খুছের বুদ্ধ 
প্রপ্ত্র এখবদাম সপ্ত 7 হপকদাসব পেইন দেএছ়ান রামডন্্র বায়, 
গাঃপুহার সায় বাশের হুল | ভাত জ্ঞাতি হম্পর্কে বপনাদাহণ 
সাহেব খুললতীত হইচেন | কপলারায়ণ পুহ পুর্বে যশোহর জেলায় 
ন। কোন্‌ গ্রামে ঠিক করা যায় না। 

নব 1ব মুশদসুলী খা কক যখন বা বাঙ্গানার রাজনের তৃতীয় 
কোল হর, সপন উদয় বর্দচারী সুবল খা হশোহরে ফৌজদাব 
নক হন । এড গ্রহ এই বংশের স্গদশ। রামভভ্র বায় সুকুললার 
দে খুয়ান পদে নিব হনা। ও বংশের ষোড়শ কপনাবায়ণ গুহ 
কাননগো নিক্ষ হইহা বাধবগঞ ছ্ছেলায় প্রেগিত হন। এ কার্য 


রম্চজ্গুর গুহ-পরিবাবের দংক্সিপু ইঞিহাল ১৩৭ 


লু হা পঙ্াত। গবস্থানকা 95 পুনিহাটের হাজপ, 
বংশে? এক কন্তরি পালিগ্রহণ কপেন এব যশোহবে আর শা যাইয' 
কালকাটী সশনাধান নাগপাড়া গ্রাছে ধাসস্থান রঃ করেন: 
সাহার এস বলত বাছা অস্ভাট 
ললিগাড়া গ্রে হু সশ্রাঙ্থ পুলান আ্বাঙ্গীতণের বাল চুলা এপ ৫8ধলঙ্গ 
ক্ষ, কিন্ধ কান কুলতন কার়ন্থ সমাজ না চস্ায় কপলাবাযণ এষ 


গাম ভাষা লিকটবানী। কাগস্থ প্রান হল গ্রাম যাইয়া হাল 


যর 
হু 


এ 

1 জু শা ৮ নী ০ চল হু শু ৮ ৪০০৪ তে বা লা ৮ না সে নিলে /্ 
উপল জা... দাত এ চি ॥ ক ৭ লা রা ই ক জি ভিন শু সর ৪ এ আহি ও আছেল 
চি 


১পুচল হি জনান্দমনেল বখধ তান মত এত রিতশহ খতি- 
-* কারণের পারনি লাই ভিচিতাহ উই দদর সম্থচ্ধে বশী কিছু 
" খনার লাই । 
রামন্দীবলের টিন পু ১ম চিহ্শ্বর। ১ম কামীশ্বক। য় বাপের 
* শীশুর জহ চঙ্াতাপর বাসস বক্চাতর ভ্রকীজন উজ কন্দত। শ হেলেন 
৪5- হাতি বগের অহী ৯: হী জিতে রিতু 


নি নি ধর ফা ১ রঙ চা কুন 
পদ সে, চা গুম 1 ধৃ বৃ না 


১ বস পাট লইয়া ঠতলি বিকুনী গাছ হানি9ম্রপুশ আসিস বাপ 
চ রন এব কিছুদিন গত তজোঠি ত শর্ট গভোলরতক লিক্কর স্বাট 
*স্যামে ভীহাদের বমাহবাসের বান্দার মল তন ও লিক 
বাটিতে এমনসা দেবী ও লক্ষী নারায়ণ নৃগ্রচ স্থাধ্ন করেন 
হৎকালে তিনি সমাজে একছ্ন সমৃঙ্গিশানী গণ্য মান্থু লোক ছিলেন: 
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তাার মতা হইলে তাহার দ্বিতীয় শ্রী কাপুর বিল্লবাড়ীর 
বাজার দেওয়ান রামানন্দ বসুর কন্তা ৬কক্ষণামযী তাহার সহ্গামিনী 
হল। তীয় পুত্র রাজচন্জ্র গুহ তখন শৈশব অবস্থায় ছিলেন ও 
কুসংস্গে পড়িফা তাহার পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। তাহার 
অবস্থা এক সময় এরূপ দীড়াইয়াছিল যে তাহার পিতার প্রতিষ্টিত 
লন্ছীনারাযণ বিগ্রহের সেবা চালাইতে নিজেকে অক্ষম মনে করিস! 
তাহ হস্তাস্তর করিবার জন্ত উদ্ভোগ করিয়াছিলেন এবং এই প্রবাদ 
আছে যে এ বিগ্রহ এই সময় তাহাকে হ্বপ্রাদেশ করেন যে, আমা- 
দিগকে হত্তাস্তর করিও না, তোমার অবস্থার ক্রমশ: উন্নতি হইবে। 
ইহাতে তিনি গর বিগ্রহ হস্তান্তর করিতে ক্ষান্ত থাকেন এবং তাহার 
পুত্রগণের চেষ্টায় বাস্তবিকই তাহার অবস্থার পুনরুন্নতি হইতে থাকে। 
এই পুন্রগণ মধ্যে ৬পঞ্চানন গুহের নাম বিশেষ উল্লেখঘোগ্য । তিনি 
ও তাহার বংপধরগণই ধনে, মানে, বিষ্ভায় বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করিয়াছেন। তিনি পানী শিবপুরের প্রবীণ জমিদার ভি-সিল্ভ। 
সাহেবের ষ্রেটের দেওয়ান ছিলেন ও পিতামহের স্থ(পিত মনসা ও 
লক্ষ্ষীনারাকণের অন্ত পাকা দালান গ্রস্ত করিয়া! অতিথি দেব! আরস্ত 
করেন। এ দালানে এ দকল বিগ্রহের অঙ্চনাদি অগ্ঠাপি হইতেছে 
৪ তাহার বংশধরগণ আজ পরাস্ত অতিথি সেবা করিতেছেন। দ্বিব! 
ধাজির যে কোন সময়ে বত অতিথি উপস্থিত হউক না কেন, 
সকলেরই সেব! সমাদরে হইয়] থাকে, কাছাকে ও বিমুখ হ্ইয়! যাইতে 
হয়না । খত্িথি সেবার জন্ত বাহিন বাড়ীতে অনেক ঘর ও পৃথক 
বন্দোবস্ত আছে। 

পঞ্চানন গুহ «পুত জীবিত রাখিয়া বাঙ্গাল। ১২৪* সালে পরলোক 
গমন করেন | পুভ্রগপের মধ্য ৪র্থ জগৎচন্্র ওহের জ্ঘ বয়সে 
অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্য হয় | অপর ৪জন নকলেই পার ও 


রামচন্দ্রপুর গুহ-পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৩৯ 


ওর্দ,তাষাঞ পারদ ছিলেন এবং ফেহ বা! জমিদার সরকারে, কেহ ব৷ 
গবর্পমেণ্টের কাধ্যে নিধুক্ত থাকিম্না! সকলেই প্রতিষ্ঠাপর হন। 
্যষ্ঠ মোছনচন্দ্র ও ডি-সিলভা ষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন; ২য় আনন্দ 
চন্দ্র অনেক জমিদার সরকারে ভাল ভাল কাজ করিতেন? ওয় 
গেবিনাচন্ত্র ১৮৭*--৭১ সনে ইন্কম্‌ ট্যাক্সের ডেপুটা কালেক্টব ছিলেন, 
কনিষ্ঠ স্বরূপ চন্দ্র বরিশালে একক্বন প্রধান উকীল ছিলেন। বাঙ্গাল! 
১২৮৮ সালে তাহার স্বত্যু হয়; তীহার পুত্র ভ্ীঅবিনাশ চন্তরগুহের 
জন্মোপলক্ষে বরিশালে তিনি যে চাউল ও পিতলের ঘটী বিতরণ 
করিয়াছিলেন অগ্তাবধি লোকে তাহা স্মরণ করিয়া তাহার ভৃম্বস 
প্রশংসা করিয়। থাকে। এই উপলক্ষে বাজারের সমস্ত ঘটা খরিঙগ 
ঠইয়া বিতরিত হইয়াছিল। 

ইহারা কয়েক ভ্রাতা নিম্্ গ্রামে খাল খনন ও রাস্তাঘাট প্রস্বত 
করিয়া লোকের জলের ও চলাচলের স্থৃবিধা করিয্না দিয়াছিলেন। 
পঞ্চানন গুহ যেরূপ মনন! ও লক্ষী নারায়ণের দালান করিয়। দিয়া 
চলেন তাহার পুত্রগণ সেইরূপ ছুর্গীপৃ্জার অন্ত এক পাকা মণ্ডপ প্রস্বত 
কবিয়াছিলেন। এইরূপ বড় ও স্থন্দর ছুর্গীমণ্ডপ এজেলায় অতি কম 
শাছে। জ্যেষ্ঠ মোহনচন্্র ও ফনিষ্ঠ শ্বরূপচন্জ চিরকাল এক অঙ্জে 
ছজেন ও রত্বাদি কালিকাপূর পরগণার জমিদারীর অংশ খরিদ করিয়া 
'বান্ছ চৌধুরী, আখা। প্রাপ্ত হল। তাহাদের ওয়ারিশগণ পরে এ পরগণার 
স্বাপও কতক অংশ ও অপর অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়া এই জেলায় 
এক ছয় প্রধান ভূষ্যধিকারী বলিক। খ্যাতনামা হইযঘ়াছেন। 

৬যোহ্‌ন চঞ্জ গুহ তিন পুদ্জ ওছুই কণ্তা বর্তমানে ১২৯৫ সুলে 
পরলোক গমন কয়েন। তাহার জীবিতকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র নারদ] প্রস্ 
গুহ শ্রবেশিক। পরীক্ষায় বরিশাল হ্িলা্থুল হইলে শের সহিত উত্তীর্ণ 
২ইয়া গভর্ণমেন্ট বৃষ্ধি ও ডি-সিলত। স্বণপ্ষক প্রাপ্ত হইয়! চতুর্থ বাধিক 


২৪০ বংশ পরিচয় 


শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার পুক্রগণ সকলেই 
কৃতবিগ্ক ও সকলেই ঘশের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! 
বিশ্ববিস্তালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসঙ্ 
গুহ, বি. এল, বরিশীলের একজন খ্যাতনামা উকীল ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অনারারা ম্যাজিষ্ট্রেট । মধাম তারা প্রসন্ন গুহ বি-এল, হাইকোর্টের 
উকীল, কনিষ্ঠ উমা প্রসন্ন গুহ এম্‌-এ, প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ, 91800017 
27806 এ ১৭০৯২ টাকা বেতনের ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট; প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় তিনি গব্ণমেন্ট বৃত্তি ভিন্ন ডি-দিলভা স্বর্ণপদকও প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। পৌহিস্র দেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এবি এল্‌, হাইকোর্টের উকিল 
ও বিশ্ববিগ্তালয়ের একজন অতি প্রসিদ্ধ ছাত্র। ইনি প্রবেশিকা 
হইতে এম-এ-বি-এল পর্ধাঙ্ত সমস্ত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করতঃ বি-এ, পরীক্ষায় ঈশান বৃত্তি ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট বৃত্তি এবং 
এম, এ ও বি-এল, পরীক্ষা বিশ্ব-বিষ্ভালয়ের শ্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। আনন্দ চক্র ও গোবিন্দ চত্তর খহের কোন পৃত্র সন্তান 
বর্তমান নাই । গোবিন্দচন্তর এক দদ্তক পৌত্র রাখিয়া পরলোক 
গমন করেন। এ দত্বক পৌত্রই তাহার তাবৎ স্টেটের উত্তরাধিকারী । 
স্বরূপচন্্র গুহের একমাত্র জীবিত পুত্র পীঅবিনাশ চন্ত্র গুহ এমএ 
দব-এল্‌, হাইকোর্টের উকীল। ইনি বিশ্ববস্ভালয়ের একজন প্রসিদ্ধ 
ছাত্র! প্রবেশিকা হইতে এম্‌ এ, পধ্যন্ত সমপ্য পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়। বরাবর বৃত্তি প্রাথধ হইয়াছেন এবং বরিশাল স্কুলের ডি- 
মিল্ভ। স্বর্ণ পদক ও বি-এ, পরাক্গান্ধ স্ংস্কৃতে সর্ষোচ্চ স্থান অধিকা? 
করার রাধাকান্ত শ্বপদক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ পক প্রাঞ্ধ হইয়া- 
ছিলেন । 

কালী প্রসন্ন গুছের একমাত্র পুত শ্রীধতীক নাথ গুহ এম্‌এ। ইনি 
'অনারের সহিত গণিত শানে বি"এ, পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন এবং 


রামচজগুর গুহ-পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ৪১ 


এম পরীক্ষায় ঘোগ্যতাঁর় সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তার প্রন 
গুহের দ্বিতীয় পুত্র শ্জ্িতেন্্র লাথ গুহ এদ্‌-এ বি-এল্‌ বরিশালের 
উকীল, গণিত্তশান্ত্ে অনারের সহিত ও সংস্কৃতি পারদর্শাতার সহিত 
বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া বৃত্তি ও হর্ণপ্দক প্রাপ্ত হইয়া এম, এ 
পৰীক্ষা গণিত শান্ছে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করতঃ স্বর্ণপদক প্রাগ 
হইয়াছেন । ইনিও প্রবেশিক! পরীক্ষায় ডি-সিল্ভ| ও আসমত আলী 
ধ!স্বণৃপদকন্ধয প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিশ্ববিস্তালয়ের সমস পরীক্ষায় 
বৃ্ধি পাইয়াছেন। তারা প্রসন্ধ গুহের ৩য় পুত্র প্রধীরেজজ নাথ গুহ 
এম"এ। ইনি ইতিহাসে অনাবের সহিত বি-এনপবীক্ষায় পাশ করিয়।- 
ছেন এবং উক্ত বিষয়ে যোগ্যতার সহিত এম-এ, পরীক্ষায় উত্তীণ 
ইয়াছেন। ইহার কনিষ্ঠ পুত্র নাবালক । অবিনাশচন্্র গুহের জোষঠপুত্র 
শনবেজ্জ্র নাথ গুহ বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া এমএ পড়িতেছেন। 
অপর পুঙ্রগণ নাবালক | এই জেলায় ধনে-মানে বিদ্যা এই পরিবারেব 
স্বায় অল্লই পরিবার দেখা যায়। আপামর সকলেই বলিয়া খাকে যব 
পন্ধী ও সরগ্বতী একহে বামচন্দ্রপুরে বিরাজমান! । 

এই পরিধারস্থ ব্যক্তিগণ হদিও ইংরাজী শিক্ষিত, তথাপি সকলেই 
পঠাবান্‌ হিচ্ছু। ইহারা পৈভ়ক দেবাচ্চনাদি ক্রিয়া কন সমস্ত অঙ্কুর 
বাখিয়াছেন ও ৮মোহন চত্জ গুহের শ্শানোপরি অতি মনোরগ এক 
পঞ্চব্ প্রদ্বাত করতঃ তাহাতে রাঙ্রাদেশ্বর শিব স্থাপন করিয়া প্রভাহ 
পূজ। অক্টনাহির গছ্থদোবত্ত করিয়া দিয়াছেন ও এ পঞ্রত্বের পার্থ 
একটা বড় দীখি উৎসর্গ করিয়। চতুঃন্পারবস্থ লোকের অলক 
করিয়াছেন জীন্ক বিগাহ ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নান কাধে অমেক- 
বার জাগে গরিও মিযণ করিয়া ইহারা! বছ অর্থ হার করিরাছেন। 
সাধারণের (চিক খাও অগধার করিতে ইহা! হরি এনে 
টা হুর দির! এ সংখা গরর খা রি 
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অঞ্জনের জন্ত ইহারা খ্যগ্র নহেন। বাহাঁতে লোকের গ্রকুত উপকার 
হয় সেইক্ষপ কাজ করিতেই উৎসৃক। অগ্রজল দান করিয়া লোকের 
হিত করাই এই বংশের প্রকৃতিগত ধর্ম । পুর্বো বল! হইয়াছে যে, এই 
জমিদার পরিবার নিজ গ্রামে দীখি-পুফরিপী-খাল খনন করিয় ও ঘাস 

খাট বীধাইয়। দেশস্থ লোকের ও সদারত অতিথি সৎকার দ্বারা পথিব 
গণের নানাপ্রকার স্থাবধা করিয়। দিয়াছেন। নিজ গ্রামের উন্নতি 
করিয়াই ইহার। ক্ষান্ত হন নাই'। বাঙ্গালা ১২৮৩ সালের ১৬ই কাষ্িকে 
বস্তায় এই জেলার দক্ষিণ সাহাবাজপুব মহকুমায়' যে খপ্ডগ্রলম হইয়- 
ছিল, তাহ। বোধ হয় অনেকেই শুনিগ্নাছ্ধেন। এ বস্তায় এরূপ জল বুদ্ধি 
হইয়াছিল যে নারিকেল স্থপারিগাছ পর্যান্ত ডূবিয়। গিয়াছিল ' তাভাতে 
৫৬০ হাজার লোকে ৪ মহিষ গরু ইত্যাদি গৃহপালিত অলংখ্য পণ 
ও বন্ধ জন্ভর জাবন নট হইয়াছিল এবং যেনকল পোক জীবিত ছিল 
'ভাহাদেরও শস্য ও ধনপম্পত্তি ভালিয়] যাওয়ায় তাহারা একেবাঁবে 
নিক্ষপায় হইয়া পড়িয়াছিল। ধন, জন, মহিষ, গক্চ "তাহাদের কিছুই 
ছিল ল1। এইকসপ অবস্থায় প্রজার! জমিদারেব নিকট অথ সাহাধ 
প্রার্থনা! করিলে দেশের এবম্প্রকার ছুরবস্থা দেখিয়া কোন অমিদা 
সাহায্য করিতে ম্বীরূত হইলেন ন।। একমাত্র হ্বরূপ চন্্র গুহ চৌধুর' 
মন্থাশয় ও তাহার একায়হুক্ত জযোঠব্রাতা মোহনচন্্র গুহ চৌধুরী মহাশয় 
বিন! সুদে বহু সহ টাকা তাগাদি দিয়া এব" প্রজাগণের এক বৎসরের 
দে খাজানাদির ; অংশ রেহাই দিয়া প্রজা রক্ষা করিয়াছিলেন 

গাহারা এ টাকা না দিলে অনেক দেশ ছাড়া পড়িয়া অল পরিণত 
হইড়। গ্রজাগণ এই কুতজতা এখনও মুস্তকঠে স্বীকার করে। 
প্রযাগণের বধকই নিবারণের ধার ইহারা জমিদারীয় নানাক্ষাদে 
অনেক পুঙরিণী কাটাইয়! দিয়াছেন । কিয় ঈরিখাল নহে ছলের 
কয খাপিড হইবার পুর্বে পাদীর জলের স্গর়াছ়ি অঙ্কাব, দেখিস বহ 


শ্ বধ নর সি. সস 
শ্রাযুত যতীন্দনাথ গুহ চোধ্রী। 
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লোকের স্থৃবিধ। হন এইফ্ধপ একটা রিব্বার্ড পুষ্করিপী খননদরন্ত কালী 

প্রস় বাবু, উমা! প্রলন্ন বাবু ও অবিনাশ বাবু বহু অর্থ ব্যয়ে সহরের 

নধ্যস্থলে কতক অ্রমি খরিদকর'তঃ বিনা মূল্যে ভাহা। মিউনিসিপালিটার 

হাতে অর্পণ করেন। তাহাতে মিউনিসিপাল বোর্ড এক রেজলিউনন্‌ 

(1৫010007 ) স্বারা এ পুক্করিপী €911 13905 [86567৩02170 

মানে অডিহিত করিয়াছিলেন ৪ তাহাব জল একপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল 

(য তা] ব্যধহাবে সংরের কলেরা রোগ একেবারে কমিয়। গিঙ্াছিল। 

বরিশাল জেলাম্ব শিকারপুর গ্রাম একটা পীঠস্থান। কথিত আছে, 

প্ৰৌব নানিক। সেই স্থানে পতিত হইয়াছিল। বর্তমানে এ স্থান 

““তাব। বাড়ী” বলিষ। বিখ্যাত । দেখীর অঙ্চনা ও ভোগের জন্ত অনেক 

ধেবোওর সম্পত্তি ছিল ও পুর্বে অনেক জাক জমকের সহিত অচ্চনাদি 

"ইত ও বন্ধ ধাক্ির সমাগম হইত । কিন্তু কালক্রমে সেবাইভদ্ধের 

অমশোঘোগীতায় ও ম্বা্থপরতান্ধ অর্চনাদিতে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আরম 

হইল ৬ যাত্রির ভিড়ও পূর্যের স্তায় আব হইত না। সৃতরাং সেবাইত 

গণেব সায় ক্রমশঃ কমিতে লাগিল । তাহারা পুজা অর্চনাদিতে ক্রমশঃ 

*পামীন হইল ও পীঠস্থানের গৌরব রক্ষা করিতে ক্রমশঃ বিবত হওয়ায় 

পেবার মন্দির কালে ভূমিসাৎ ও প্রান নিবিড় জন্বলে পরিণত হইল । 
' অপেক কাল এই অবস্থায় থাকার প্র এ গ্রামনিবাপী ধৃত নারায়ণ 

চ্গ গুধ কবিরাজ গহাশয়ের যয়ে ও নাখারণের সাহায্যে জঙ্গল আবাধ 

ইইয়া দেবীর মি পুনঃ নিশ্চিত হওয়ায় যাতজিগণ আবার ছলে হলে 
৷ সমাগত হইতে জাগিল। বিদ্ধ এ স্থানে জলের এপ অভাব ছিল খে 
ডাবের অধ ভি লোকের পিপাম! মিধারণের আর অন্ত কোন উপার, 
ছিল না। নেই ভাবও যথেষ্ট পাঁরমাণে মিলিত না। এই কখ। ধারনা 
প্রসহ বাদুর হর্থগোচয় হওয়া ছু অর্থ ব্যয় বরিন। খাতা বীধুহী। গ্যাম। 
রী চৌধুরা নি নাদবণে *প্যাথা মতি” আখা। দিয়! অবইী ধক 
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রকমের দীঘি খননকরতঃ সর্বসাধারণের বাবহারের জন্ক তিনি তাহা 
উৎমর্গ করিয়া দিয়াছেন। এইক্ষণ এ দীঘির জলদ্বারা শত সহশ্ন 
নোক পিপাসা নিবারণ করতঃ তৃপ্তিলাভ করিতেছে । 

লোকের অন্পকষ্ট দূর করিতেও জ্যেষ্ঠ কালী প্রসন্ ৰাবু প্রমুখ কয়েক 
ভ্রাতা অনেক সময অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তম্মধ্যে মাত্র 
কয়েকটীর উল্লেখ করা গেল; বাখরগঙ্গ জেল! বাঙ্গালার শশ্ক ভাগ্াব 
বলিয়া চির প্রসিদ্ধ, অন্নক্ই কাহাকে বলে এ ৫জলার লোকে তাহা 
জানিত না। বাঙ্গালা ১১৭৬ সালের মন্বস্তরের পরে ১৩১২ সালে এই 
জেলার ধান্ত শশ্বের প্রথম হাস হইতে থাকে ও তাহার ফলে ১৩১৩ 
সালের প্রথম হইতেই চাউলের দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকের কষ্টের 
একশেষ হইল ও ঘরে ঘরে হাহাকার রব উঠ্ভিল। তখন স্থানীয় 
নেতৃবর্গ দেশ বিদেশে অর্থ সাহাধ্য প্রার্থনা করায় নানাস্থান হইতে বহু 
অর্থের সমাগম হইতে লাগিল । তদ্বারা লোকের কষ্ট কথক্চিত 
নিবারণ হইল বটে, কিন্তু একেবারে দূর না হওয়াম্ম ভ্বেল। ম্যাজিস্ট 
তা, 00100755501, সাহেব স্থানীয কয়েকজন নেতাকে ডাকিয়া 
চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুন চাউল আনাইয়! বিনা লভ্যে বিক্রী করিবার 
ব্যবস্থা করিতে অন্থরোধ করেন, কিন্তু অন্ত কেহ টাক! দিতে অগ্রসব 
না হওয়ায় কালী প্রসগ্ন বাবু স্বত:গ্রবৃত্ত হইয়া নি হইতে অনেক টাকা 
দিয়! রেঙ্কুন চাউলের আমদানী করতঃ খরদ দরে ও অনেক সময 
লোকসান দিদ্ধা বিক্রী করায় বাছ্ারে চাউলের দর আর বাঁড়িতে 
গারিল না। এইরূপে তিনি সহরের বহলোকের কষ্ট দুর করেন। 
এতঘ্বযতীত নিজগ্রামে যে সকল পরিবার নিংহ্গ ও টাক! ছারা! চাউল 
খরিদ করিতে একেবারে অপারগ ছিল, তাহাদের নামের এক ক 
করিয়া প্রত্যেক ঘয়ে লোকসংখ্যা অহ্থসারে তিনমাস পর্ধ্য্ত প্রত্যহ, 
গাউল বিতরণ করিয়া! ৫০৬*টা ছু:স্থ পরিবাদের জীবন রক্ষা! করিয়া 
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ছেন। এই সমস্ত বায় ইহার্দের এজমালী ষ্টেট হইতে দেওয়] হইয়াছিল । 
১৩২১ সালের বর্ষাকালে দ্বিতীয়বার খন এই জেলার অন্্র কষ্ট উপস্থিত 
হয তখনও দ্ধেলা-ম্যাজিষ্টেট, 1. মি, 9. 5৮০75 সাহেব কালী 
বাবুকে ইহার ব্যবস্থ। করিতে বলায় তিনি পুর্ধের ন্তায় রেন্গুন চাউল 
আনাইয্বা বিনা লাভে বিক্রি করতঃ লোকের কষ্ট অনেক পরিমাণে 
নিবারণ করিয়াছিলেন । 

১৩২৫ গালে পুনরায় ধান্য শস্য নষ& হওয়ায় ১৩২১ সালের বর্ধাকালে 
বঙ্গদেশে যে ভীষণ ছু উক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তাহ। বাঙ্গালীমান্রেরই 
প্র? আছে, এঁ ছুর্তিক্ষে কেবল বাখরগঞ্জ নয় বঙ্গদেশের অনেক জেলাই 
আক্রান্ত হহসাছিল ও অন্ুচিস্তায় দেশময় হাহাকার উঠিয়াছিল। পূর্ব 
পূর্ব বৎসরে যে ছুভিষ্ষ্রে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে মৃল্য 
বৃদ্ধি হেতু অর্থাভাবে চাউল খরিদ করিতে লোকের কষ্ট হইয়াছিল বটে 
কিন্ত জিনিষের অতাব ছিল না। ১৩২৬ সালের ছুর্ভিক্ষ অন্ত প্রকারের । 
এ বৎসর ধান চাউলেরই অভাব হইয়াছিল ও রেঙ্গুন চাউল গহর্ণমেন্ট 
করৃক কদ্ধ (0070০01150) হওয়াম সাধারণের ইচ্ছান্থসারে তাহা খরিদ 
কব। যাইত না, ফলে এই জেলায় বড় বড় বন্দরের চাউলের গোলা 
সকণ ক্রষশ: খালি হইন্বা পড়িল ও হাট বাজারে থান চাঁউলের আমদানী 
এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। দেশের এই প্রকার অবস্থা €জলার 
ম্যাজি্রেটে সাহেবকে বিশদরূপে বুঝাইয়্া দেওয়া সব্বেও রেঙ্গুন চাউল 
ধারদ করার অস্ুমতি তিনি প্রথমে কিছুতেই দিলেন না। লোক সমূহ 
অশ্্াডাবে ওষ্টাগতপ্রাণ হইয়। চতুদ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, তখন 
লোকেন্র অবস্থা দেখিলে পাধাণও বিগলিত হইত? অবশেষে মাজিষ্ট্রেট 
সাহেবের চক্ষু ফুটিল ও তিনি কেবলমাজ ডিস্বীক্ট বোর্ডক রে্ছুন চাউল 
আনার অন্ত অস্তুমতি দিলেন। 

ডি্রীক্ট বোর্ড লক্ষাধিক মন চাউল আনিয়া বরিশালে এক কেন্জু 


২৪৬ ংশ পরিচয় 


করিয়া নিক্জ হাতে বিক্রী করিতে লাগিলেন, অন্থাগ্ত স্থানে কেন্্র ধৃলিয়া 
খরিদ দরে বিক্রী করার জন্য অনেকে অন্থরোধ করিলেন) তদসলাবে 
কালীগ্রসন্ন বাবু প্রথমে অনেক টাকার চাউন ডিগ্রী বোর্ড হইতে 
খরিদ করিয়া বরিশালে দ্বিতীয় এক কেন্দ্র ও নিষ্ন গ্রাম রামচন্দ্রপুরে 
এক কেন্দ্র খুলিয়া চাউল বিক্রী করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাহাতে 
লোকের কষ্ট কিছুই মোচন হইতেছে না দেখিম্ন! আরও কতক রেঙ্গুন 
চাউল আনিবার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানকে অঙ্থবোধ 
করেন ও তজ্জন্ত নিবে অনেক টাকা খিউনির্সিপ্াালিটাকে ধার দেন! 
তদ্দপ উকীল লাইব্রেরী হইতে যে চাউল আনা হইয়াছিল তাহাতে 
তিনি বু অর্থ সাভাযা করিয়াছেন । মিউনিরসপালিটী, ডিষ্রীক্ট বো 
ও উকীল লাইব্রেরীর এই চাউল পাইয়া সহরের ও সহরতলীর লোক 
কতক পরবিগাণে ঠাণ্ডা হইল বটে, কিন্তু গ্রামের লোকের কষ্টের কিছুই 
লাঘব হইতেছে না দেখিয়! কালী প্রসন্ন বাবু গ্েল। ম্যাজিষ্রেট মহোদয়কে 
দেশেব অবন্তা ভালবপ নৃঝাইয়া চাউল খরিদের অন্থমতি চাহিলে 
ম্যাজিষ্ট্রেট মঙোদ্য তাহাকে এ অঙ্্মতি দেন ও দেশের অবস্থা 
প্রত্যক্ষ করিয়া বেশী পরিমাণ চাউল আমদানী করার জন্য নিক 
হইতেই কালী বাঁবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কালীপ্রসয় 
বাবু বহু টাকাব চাউল নিজ বাটাতে আমদানী করতঃ জাতি- 
বর্ণনির্বিশেষে সকলের নিকট বিনা লভো বিক্রী করিয়া সহস্র সহ 
লোকের অন্নকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন । এই সময়ে টাকায়ও চাউল 
মিলিত না, তাহাতে সুলভ যূলো চাউল বিক্রী হইতেছে শুনিয়া ৭৮ 
'ঘাইল দূরবর্তী গ্রাম হইতে বছলোক আসিত ও চাউল পাইয়! কৃতার্থ 
হইত। এই চাউল না পাইপে কত শত লোকের জীবন যে নষ্ট হইত 
ভাহার ইয়ত্ব| ছিল না। চাউল খরিদ জন্ঘ নৌকায় ও ভটপথে প্রত্যহ 
শত সহন্ত্র লোকের এবক্র সমাগম হওয়ায় ৩1৪ মাস পরাস্ত রামচজ্জপুরের 


রামচন্ত্রপুর গুহ-পরিবারের নংক্ষিপ্ন ইতিহাস ২৪৭ 


ঈ্মিদার ৰাটীতে যেন এক অপূর্ব মেলা মিলিত ও সমবেত লোকমগ্ুলী 
এই জমিদার পরিবারের গুণ কীর্ভন করিয়া দলে দলে গমন করিত । 
এই ব্যাপারে কালীপ্রসন্ন বাবু অনেক টাকা দিয়াছিলেন ও যে কীর্তি 
বাখিয়াছেন তাহা এ জেলার লোকে কখনও ভুলিতে পারিবে ন!। 
এইবপ ছোট বড় অনেক কার্যে অনেক সময় এই পরিবারস্থ জমিদারগণ 
বহু টাকা ব্যয় করিয়াছেন, সমস্ত কাধ্যের উল্লেখ কর! এইকপ ক্ষুন্ 
প্রবন্ধে অসম্ভব। 
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ধানকোড়। জমিদার বংশ । 


সম্রাট জাহাজগীর ঢাকায় ১৬৮ থুষ্টাবে জাহাঙ্গীর নগর স্থাপন করিলে 
খানকোড়। জমিদাব বংশের পূর্ব পুরুষ মৃকুন্দচন্ত্র রায় চৌধুরী নামক 
একজন বংশধর উক্ত সম্রাটের অত্রত্য ঢাকা নগরীতে ১৬২২ খুষ্টা্ে 
এক হাজার সৈস্তের উপর কতৃত্ব ও তিনি “হাজরা” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
তৎপর, তিনি মূকুন্দ হাজর! নামে খ্যাত হন। ইহাদের বাড়ী পূর্বে 
বরিশাল জিলার অন্তর্গত বাকপুর গ্রামে ছিল; ইহারা রাটীন্রেশী 
াঙ্মণ বংশীয় “বাকপুরের সিমনাই” । ইহাদের শেষ পূর্বব পুরুষ রাম 
প্রসাদ রায় চৌধুরী। তাহার তিন পুত্র; তন্মধ্যে রাম নরসিংহ রায় 
চৌধুবী কুতবিদ্ক ও ভাগ্যবান লোক ছিলেন। মুশিদাবাদের নবাবের 
শেষ "্দামলে ও ইংরাজ রাজ্যের প্রথম সময় ব্যবসায় উপলক্ষে ইনি 
ময়মলনিংহে থাকিতেন। সেই সময় হইতে অতিরিক্ত বিষয় সম্পত্তি 
খরিদ করেন। তৎকালে কল্লিকাতা বোর্ডে সম্পত্ধি নিলাম হইত। 
হার জীবনেগ বহু সৎসাহসের মধ্যে মাত্র একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল 
যাহাতে তাভার কার্ধাদক্ষত1 ও নিংঙ্বার্থপরতার পরিচয় পাওয়। 
ষাইবে। 

ময়মনসিংহের জমিদার কৃষ্ণ কিশোর ও কৃষ্ণ গোপাল ছুই ভ্রাত। 
ছিলেন। তাহাদের বাড়ী গৌরীপুর ছিল। রুষ কিশোর ও রণ 
গোপাল পরলোক গমন করিলে কৃষ্ণ গোপালের দত্তক পুত্র যুগল 
কিশোর রায় কৃ কিশোরের হই পত্ধী রত্বদাল1 ও লারার়ণী দেবী পুত 
পুজ রাখিতে চাহিলে যুগলকিশোর রায় বাধা দেন ও উহাদিগকে 
টিক করেন বুর্লফিশোয়ের তৎকালে গ্রবব প্রতাপ ছিল) রিধবা- 
টক জাঠিক হইতে মুক্ত করার জন ভীয়ার। তৎকালীন যাষগাসিংহ 


হযৃত হেমচন্দ্র রায় চৌধ্রী। 


ধারফোড়া জমিরধার বংশ ৪১ 


“জলার জমিদারগণের নিকট আশ্রয় চনি, কিন্তু কেহই খুগলকিশোরের 
ভয়ে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হয় না । তখন রাম নরসিংহ রায় চৌধুরী 
নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বিধবাদ্বয়কে মুক্ত করেন ও কলিকাত। 
যাইয়া নিজের অর্থবায় করি! মোকদমা রুজু করতঃ উহাদের সম্পত্তি 
উদ্ধার করিয়া দেন। অন্তঃপর রামগোপালপুর গ্রামে তীহাদিগকে 
স্থাপন করাইয়া পোস্তপুত্র রাখিয়া! দিয়া এই বংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন ।* 

বাম নবসিংহ রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুর পর তত্ত গু 
বাজকুষ্ণ রায় চৌধুরী মহাশয় বহু সম্পত্তি খরিদ করিয়া জমিদারীর 
আয বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । তাহার পরলোক গমনের পর তংপুত্র 
গবীশচজ্জ রায় চৌধুরীর কর্তৃত্ব সময় তিনি বহু সৎকর্ধথ করেন। ধান. 
কোড়ায় একটা মধ্য ইংরেজি স্থুল স্থাপন করেন ও নিম্ন ক্লাসে কতক 
গুলি ছাত্রবৃত্বি দেন এবং মধ্য বাঙ্গাল। ও মধ্য ইংরাজি পরীক্ষা কেন্দ্র 
(087853 ) ডাইরেকটর সাহেব হইতে লেখ! পড়া করি৷ নিজ 
বাড়ীত্তে আনেন। পরীক্ষার্থী ছাত্র, গাড” ও ইন্স্পেকটাং অফিসাব 
ধাহাবা আঙমিতেন উহাদিগের বাসা ও পরীক্ষার কয়দিনের 
খোরাক সমন্তই তিনি বহন করিতেন। 

১২৮৬ কি ১২৮৭ সালের ছুর্ভিক্ষের সময় যখন লোক না খাইয়! 
মবিতে আরস করে, তখন ধানকোড়ায় একটা অল্লত্ধ খোলা হয়। 
এট অন্রছত্রে প্রতিদিন প্রায় আড়াই হাজার লোককে প্রায় $ দেড় 
মাস যাধত খাইতে দেওয়া হয়। এসম্বপ্ধে ঢাকার ম্যাঁজস্রেট ও 
কষিশনার সাহেবের অনেফ চিঠি পত্র আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার 
নকল দেওয়া! হই লা। ২ 

গিরিশচন্ত্র সবা্মচৌধুরী ঢাকা একটী ছাঁপাখানা কয়া “বিজ্ঞাপনী 
সপ 


*-হরদরবিধতর পাখাণ অসিধার হট অধ ৬৯ গাডা) 


০০০০ 


২৫২ বংশ পরিচয় 


ও বার্তাবহ্‌” নামে একটা সংবাদ পত্র চালাইয়াছিলেন। ইহাই ঢাকার' 
প্রথম সাগ্ডাহিক পত্রিকা । উহ। পরে ১৮৬৬ শ্রীষ্টান্ষে ঢাকা হইতে 
উঠাইয়া ময়মনসিংহে লইয়া যাওয়! হয়। তথায় উহা! এ নামে কয়েক 
বৎসর চলে। পরে তীহার মৃত্যুর পর পুত্র নাবালক থাকায় সম্পত্তির 
তত্বাবধায়ক (1:১:6০860£) উহা! উঠাইয়। দেন। 

পরে ষ্টেট ১৮৯* সনে কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে মুক্ত হইলে গিরিশ- 
চন্দ্র রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র রায়চৌধুরী মালিক হন। তিনি 
১২৭৭ সালের ৩১শে জোট ধানকোড়া। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন! মাঁণিক- 
গঞ্জ স্কুলে দাপান প্রস্তুত সময় হেমবাবু খুব বেশী পরিমাণ টাক! টাদ। 
দেন। তৎপর ১৩৫ সনের ভূমিকম্পের সময় পুনঃ উহা! মেরামতের 
জন্যণ্ড টাকা দিয়াছিল্নে। তিনি ময়মনসিংহ ও ঢাকার প্রত্যেক 
বিগ্ভালয়ে ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে মাসিক চাদ] দিতেছেন। কেন্দুয়া 
5: [187 স্থলে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাহার নামে একটি লাইব্রেরা 
করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গাল ১৩১৩ সালের ঢাকার ছৃর্তিক্ষের সময় 
হেমচন্দর রায় চৌধুরী চারিহাজার টাকা তত্কালীন ঢাকার 1)150101 
118815056এব হাতে চাউল বিতরণের জন্য দেন। 

ধানকোড়া মধ্য ইংরাজী স্থুলটা তিনি প্রায় ৩০,*** ত্রিশহাজার 
টাকার উপর খরচ করিয়া 1716 স্থলে ১৯১৭ সনে উন্নীত করিয়া 
তাহার পিতার নামে ( 017151) 11151081102 ) স্থাপন করিয়াছেন এবং 
তাহার মৃত পত্বীর নামে এ স্কুল সংলগ্ন একটী বড় লাইব্রেরী করিয়া 
দিয়াছেন। বর্তমান সময় গুলের ছাত্র সংখা! ৪২৫ জন। এই স্কুলে 
ন্িনি ৪০** চারি হাজার টাকাও ড/৪7 13০10 দিয়াছেন। এতঘ্যতীত 
প্রতি মাসে স্কুলের ব্যয় ও 7081016 এবং ছাত্রদের স্ৃবিধার অন্ত, 
মাসে প্রায় ছুইশত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। হেমচন্ত্র রারচৌধুরা 
তাহার পিত। হইতে যে সম্পতি পাইয়াছেন তাহা ব্যতীত. নৃত্তন 


ধানকোঁড়া জমিদার বংশ ২৫৩ 


সম্পত্তি খরিদ দ্বারা ষ্টেটের আয় অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঢাকায় 
তিনি বধ চাত্রের খোরাকী, স্কুল ও কলেছের বেতন দি পড়াইয় 
থাকেন । বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধাদিতে অনেককে বিস্তর পরিমাণ 
সাহাষ্য করিয়াছেন এবং এমন কি অনেককে খণদায় হইতে নিজে 
অর্থ সাহাযা দ্বারা খণ-সুক্ত করিয়। দিয়াছেন। মফঃম্থল সম্পত্তিসমূহে 
বছ পুষ্করিণী ও কৃপ খনন করিয়। দিয়াছেন । 

ইনি নিয়লিখিত সম্মানজনক পদ গুলি অধিকার করিয়াছেন £- 

[810 [1010215, 29500180000 সভার মেদ্বর। 

চ950101592 25590150101 সভার মেশ্বর। 

[001)817179 288615026 

ইনি মানিকগঞ্জ লোকাল বোর্ডের ও ঢাকা 10150108920 
এর মেম্বর ছিলেন। তখন ভীহার নিষ্কাম কর্টে সাধারণের অনেক 
স্থবিধা হইয়াছিল। শিক্ষা বিস্তার কল্পে তিনি যে অমাধারণ ত্যাগ 
স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গের তদানীস্তন ছোটলাট 
হইতে আরস্ত করিয়া বিভাগীয় ইন্ম্পেক্টার প্রভৃতি সকলেই ত্াহাব 
বিশেষ গ্রশংস। করিয়াছিলেন। ঢাকার ম্যাজিষ্টেট মিঃ লায়ালের দ্বাব 
“চাটলাট তীছাকে তাহার ধন্তবাদ পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 


২৫৪ ংশ পারচয় 
বংশ তাঁলিক1 ৷ 
নারায়ণচন্ত্র রায় চৌধুরী 
.. | ও 
জতমিত্র রায় চৌধুরী 
মুকুন্দচন্ত্ ৰা চৌধুরী (হাজর1) 


রঃ শপ পপ পর্িপী প শী সপ পাপা, চা 


| | ্ | 
গোবিন্দমাধব রায় চৌধুরী যাদবেন্র রায় চৌধুরী রামুষ্ণ রায় চৌধুরী 
( তলাপন্ত ) বড়ঠাকুয় 


কা রায় চৌধুরী 


সপ রা পর রা ৯ 7 
৮ শপ 


| | 
শিবরাম রায় গৌধুরী আত্মারাম রায় চৌধুরী সা? রায় চৌধুরা 


| 
রামদ্দেৰ রায় চৌধুরী 
| 
অযোধ্যারাম রায় চৌধুরী 
রামগ্রসাদ রাম হি 
1. 


25 ৪০৮ সপ টি পপ বন শা পি পপ ০৯ 
সি 


স্পা 


রবি চৌধুরী রামরতন রী চৌধুরী রডের টার চৌধুরী 
রাজরু্ এ চৌধুরী 

গিরীশচন্দ্র রা চৌধুরী 

হেমূচুন্ত্ রা চৌধুরী 


কেলোর 


গিরীন্চন্ রঃ চৌধুরী বীরেম্রচন্ ঃ চৌধুরী হীরেজচগ্ারায চৌধুরী 
মুনীন্্চ্জ রায় চৌধুরী 


কুণ্ডির জমিদার বংশ 


বিগত সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রথমভাগে যখন “দ্বিলীশ্বরো৷ বা জগদীশ্বরে: 
বা” রূপী মোগল সম্রাট ভারতের রাজ সিংহাসন অলঙ্কত করিয়। প্রজা- 
রঞ্জন করিতেছিলেন, সেই কালে মোগল সেনাপতি অশ্বরেশ্বর মহারাজ 
মানসিংহ আসাম ও কোচবিহার রাজ্য মোগলের বিজয় পতাকার 
অধীন করিবার উদ্দেশ্তে এবং দক্ষিণ বঙ্গের বি্রোহী রাজ! গ্রতাপা- 
দিত্যকে শাসন ও শান্তি প্রদানের সঙ্কলে বঙ্গদেশে আগমন করিক়!- 
ছিলেন। রাজ! মানসিংহ প্রতাপ বিজয় করিয়! যখন মুশিদাবাদের 
মস্নদ পধ্যবেক্ষণ করিয়া উদয়নালার পথে উত্তরবঙ্গের দিকে তাহার 
বিরাট চমৃসহ অগ্রসর হইতেছিলেন, এঁ সময় কাটোয়ায় আসিয়৷ তাহার 
পুরোহিতের তিরোভাব হয়। রাজার পিতৃশ্রাঙ্ছ বাসর নিকটস্থ 
হওয়ায় পৌরহিতায কার্যের অন্ত একজন প্ডিত এবং জ্ঞানবান সদ্‌- 
ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। কাটোয়ার সঙ্মিকটে আঙ্গারপুর চরখিয়া 
নামক এক ক্ষুত্র পল্লীতে নিষ্ঠাপৃতঃ জ্ঞানবান ক্পপ্ডিত ৬ শঙ্কর মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। রাজদৃত-তাহাকে মহারাজ মানসিংহের 
সন্নিধানে আনয়ন করিলে তাহার প্রতিভা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া 
গাজা উত্ত শঙ্করশশ্মীকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন এবং সম্রাটের 
বাহিনীর সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সেনাপতি অশ্বরেশ্বরের সমভি- 
ব্যাহারে উত্তর বঙ্গে আনিতে আদিই হইলেন, কিন্ত গঙ্গাহীন দেশে 
তিনি এখন যাইতে আপত্তি করায় তাহার জ্যোষ্টপুত্র ৬কেশবচশ্র 
মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইতে রাজ অনুমতি পাইয়াছিলেন। কেশবচন্ত্র 
মোগলবাহিনীর সহিভ পিতৃলমভিব্যাহারে উত্তর বঙ্গাভিমুখে যাআ! 
করিলেন। নেনাপতি অশ্বরেশ্বর কেশবচন্ত্রের সাহস, বিস্াবুদ্ধি এবং 


২৫৬ ংশপরিচয় 


কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাই! তাহার প্রতি বিশেষ সন্তষ্ট হইয়াছিলেন 
এবং পুরদ্ধার স্বরূপ উত্তরবনে উপনীত হুইক্রা বখন মোগল বাহিনী * 
সু্যকুণ্ডি বা ফকির কুণ্ডি অধিকার করিয়া তথায় মোগল বিজয় বৈজয়ন্থ 
উড্ভীন করিয়া আসাম বিজয় জন্য ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবা৭ 
আয়োজন করিলেন এবং বিজিত মোগল অধিকারের উত্তর বঙ্গের সর্ব 
প্রথম পরগণ1 ফকির কুগ্ডি সরকার বাজুহার ** অন্তর্গত করিয়া ভাহাখ 
রক্ষার নিমিত্ত ৮শঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে স্থবেদার নিযুক্ত করিয়া উক্ত 
পরগণ! তাহার জায়গীয় স্বরূপ প্রদান করত: মহারাজা মাননিংহ ব্রহ্ধ- 
'পুত্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন । 

কেশব মুখোপাধ্যা্ন মহাশয় ষথাযোগ/ভাবে রাজকাধ্য স্থনির্ববাত 
করি৷ তদানীন্তন শাসনকর্তার স্থনজ্ররে পতিত হইয়াছিলেন। দ্িলীশ্বর 
আকবরের শেষ দিন ক্রমশঃ নিকটবত্বা হওয়ায় মহারাজ মানসিংহ 
রাঙ্জধানী দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ১৬০৪ শ্রী: ভারতেশ্বর 
মোগল কেশরী সম্রাট আকবর মানবলীল! ত্যাগ করিলেন এব 
তৎপুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর ভারত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন! 
এ দিকে কেশবচন্দ্র ব্জেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায্ব এবং অন্বরেশ্বর মহারাজ 
মানসিংহের সাহাব্যে ১৯*৬ খুঃ দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইয়া সম্রাট 
সমীপে নীত হয়েন এবং পরগণে কু্ডির ২ বৎসরের কর নজর দাখিল 
করিয়া তাহার রাঁজভক্তি ও সখকার্ষের পুরঞ্কারন্বূপ পরগণে কু 
জমিদ্বারী এবং তৎ্সহ “রায়চৌধুরী” উপাধি ও আসা, সোটা, বরম়, 
বরষা, নিশান, হাতি, আড়ানী ও ভঙ্ক! খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ৰাদশাহী ফরমাস খানি স্বর্গীয় গঙ্গাধর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট 

* আইন-ই.আফবর়ী। 
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স্বর্গীয় পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


শযুত তাঁরকনাথ মুখে।পাধায় বি, এন, সি। শ্ীধূত লোকনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ। 
শ্রীযুত চন্দনাথ মুখোপাধ্যায় । শ্রীধৃত অনরনাথ মুখোপাধ্যায় | 


কুণ্ডির জমিদার বংশ ২৫৭ 


ছিল, উহ বিগত ১৩৪ সালের ভীষণ ভূকম্পে তাহার বাসগৃহাদি সহিত 
বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে । 

উল্লিখিত ঘটনাবলী দ্বারা বিগত ১০১১ বঙ্গান্ধে মোগল বাহিনীব 
সহিত সামবেদীয় ফুলিয়া মেল যুখুটি গাই বংশোদ্তব রামের সুস্কান 
ভরদ্ধাজ গোত্র স্বর্গীয় শঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর বঙ্গের রঙ্গপুর 
জেলার অন্তঃপাতী সৃধ্যকুণ্ডি বা ফকির কু্ডিতে আগমন করেন এবং 
০৩১ বঙ্গাবে তৎপুত্র স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র রাঁয় চৌধুরী উপাধি এবং 
পরগণে কুত্ডির জমিদাঁরী তব প্রাপ্ত হইয়! এই জমিদার বংশের স্বাপন 
কতবন। 

ইনকষ্য কুলিন ব্রাক্ষণ স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র ক্রমান্বয়ে চারিটা বিবাহ 
করিয়াছিলেন। চারি পত্বীর গর্তে আট সস্তাঁন জন্মিয়াছিল। অধুনা 
উল্জ সন্তানগণের বংশাবলি বহু বিস্তৃত হ্ইয়! পূর্ব পুরুষোপাজ্জিত 
পপ্পত্তি ভোগ করিতেছেন । তদানীস্তন কালের রীতি অনুযায়ী 
শ্াহার চারি পত্বীর গর্ভজাত সম্ভানগণ মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর নু দাত পুত 
গীয় রামদে রায়চৌধুরী মহাশয় সম্পূর্ণ বিষয্বের।* চারি আঁনা অংশ 
প্রাপ্ধ হ্ইয়াছিলেন। বন্রি %* বার আন সম্পত্তি অপর তিন পত্বীর 
জাত ৭ পুত্র ব্টন করিয়া লইয়াছিলেন। কালের কঠোব 
নয়মে এ সপ্ত পুত্রের বংশাবলী কতক নির্ধংশ হওয়ায় তাহার নিকট- 
ন্তী জ্ঞাতি সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইপ্াছিলেন। এই প্রকারে বিগত 
,১৭৪ বঙ্গাব্ধ হইতে বড় ৬১০ আনি, ছোট ৬১০ আনি, বড় ৮১* আনি, 
ছোট ”১* আনি এই কয়েক সরিকে পরিণত হয়েন। তৎপর এ সকল, 
সংশ কিছু দিন পরে পুনরায় রূপান্তরিত হইয়! ৬১৫ মধ্যে সমান ২ 
সরিক /৫ পাই, বড় ৬১, আনি, এবং ছোট ৬১০ আনি মধ্যে ছুই 
সরিক হইম়াছিলেন। /৫ পাই অংশ রাজন্থ_ বাকির দায়ে ইংরাজ 
আমলে নিলাম হইয়া! বায় এব কলিকাতার গায় প্রসন্রকুষার ঠাকুরের 

১৭ 


হর বংশ 


শিল্পা উহ। খরিদ করিয়াছিলেন। এখন এ সম্পত্তি ক্সিকাতা হাই 
কোর্টের স্থপ্রণিষ্ক উকিল ৮মোহিনীমোহন গ্বায়ের নিকট ভীহা, 
ঘঁহিজ ময়মনসিংহ নিখাপী শ্রীযুকষ ক্ষিতীশচন্ আচার্য চৌধুর 
প্রাণ হইযাছেন। 

বর্তমান সময়ে চাবি আনি হিন্তার ব'শধবগণ আপিপুকুষ ক্ষেখও 
চন্দ্রের সময় হইতে মুল বংশ সমুদ্ভৃত। ৬বামদ্দেব রাঁয়চৌধুবী ব্যতীত 
কেশবচুন্দের অন্থান্ত সাত পুজেরই বংশলোপ ঘটে। পোস্ব পুত্রন্ধা' 
এঁ সকল বংশাবলী বন্দিত হইক্সাছে। 

মোগলবাহিনী কুটি যে স্থানে শিবিব স্থাপন কবিয়াছিলেন উচ্থাই 
বর্তমান সন্তঃ পুষ্করিণীগ্রাম। এই স্থানে মহাবাজ মানসি'হ তাহা 
অধীনস্থ বিপুল পৈন্যবল দ্বাবা অতি অগ্প দময় মধ্যে একটা বৃহ" 
পুষ্করিণী খনন কবাইম্বাছিলেন। উক্ত পুফবিণ'ব নামেই এই গ্রামের 
নাম “সগ্যঃ পুক্ষবিণীশ হইয়াছে । গ্থাপি উক্ত পুফ্বিণী এব” তাহ 
*শ্চিষ তীবে অন্ববেশ্ববেব প্রতিচিত ৮শিবলিঙ্গ বর্তমান আছে । 

কুর্তিব ভূম্যধিকারিণণ [চরকালই বংশানুঞরমে বাঁজভক্ত এব, 
লনা প্রকাব সদৃগুণরাজি-বিহুষিত। এই বংশের স্বীয় কালীচন্ধ 
রাষ্চচৌধুরী একজন সাহিত্য সেবী ৪ বন গুণীলোকের পালক ও পেষক 
ছিলেন। রঙ্গপুর নদন ডাঁকঘর ব্যতীত তখন এ জেলায় অন্য কোন 
ডাকঘর ছিল না। তিনি গোপালপুর গ্রামে (তাহার স্বগ্রাম সঙ্ঘঃ। 
পদ্ধরিণী হইতে অর্ধ ক্রোশ দুরে ) সর্ব প্রথম পল্পী ডাক্ঘর এখং একটা, 
বিগ্কালক্ন সস্তঃ পুরিণী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই বিগ্ভালয় 
বর্থমানে কু উচ্চ ইংকাঙ্গি বিগ্তালায় পরিণত হইয়াছে এবং সেই 
ডাকখর এক্ষপে স্ঠামপুব মাহে পরিচিত হইয়া চালিত হইতেছে। 
কুজিনফুগাসকাস্ব নাটক এবং প্র কালিচঞ্ের় পুষ্ঠপোষকতায 
ভিখিভ ও খুজি হইয়াছিল পাতার ' সারে, কব" পৃচিপাধক তায 


স্বসীয় গঙ্গার রায় চৌধুবী 


ফুঙডির অঙ্গিধার বংশ 8৫৯ 


'পতিব্রত1”, মাক একখানি উপন্তান মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

১৮৬৬ থুঃ রঙ্জগুর নগরের উচ্ট ইংরাজী বিস্তালয়, সদর ইাসপাতাল 
এবং সাধারণ পুস্যকাগার কুণ্ডি বংশের অন্ততম বংশধর কর্শবীর স্বর্গীয় 
রাজমোহন রায় চৌধুবী মহাশয্নের বন্ধে ও অর্থ সাহাব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । এই বংশে বঝছ সাধক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বর্তমান সমঞ্জেও এই বংশের বংশধরগণ স্বধশ্মনিষ্ঠ এবং সর্বদা! পূর্ববপুরুষ- 
গণেব কাঁতিকলাপ রক্ষাৰ জন্ক যত্্বান আছেন। ইহারা মুসলমান 
ধর্শের উদ্নতিকল্পে বন পীরপাল জমি দান ও মদজিদ নিশ্দাণ করাইয়। 
ছিলেন। ককঁশব চান্্রে জোষ্ঠ পুত্র কুণ্ডি পরগণাব চারি আনা অংশের 
মাশিক। ৬রামদেব রায় চৌধুবী মহাশয্নের 'ঘংশধরগণের মধ্যে। শ্বগগীয় 
বাথবেশ্রু, তৎ্পুত্র শিবনারায়ণ, তৎগুতর রাজচন্দ্র, তৎপুত্র হুরগাগ্রসাদ, 
তৎপুত্ধ গঞ্গাধব ইহারা সকলেই সাধন মা নিযুক্ত থাকিয়া! শ্বধম্ম 
' পাপন ও নানা গ্রকার ধশ্থান্ুষ্ঠান ও সৎকাধধয দ্বার বহু কীন্ডি স্থাপন 
করিয়া গিথাছেন। স্বর্গীয় গঙ্গাধর রায্চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত 
বাখ মৃঠাঞ্জয় বায়চৌধুরী বাহাদুর এবং ৬ বিনোদবিহাবী। নিয়তির 
কঠোর 'শয়মে বিনোদদবিহাবী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। 

হার এক মাত্র পু শ্রীষান শ্যামাদাস বংশধর আছেন। এই 
ব*শের রাজি বস রাজচন্ত্র রায়চৌধুরী মহাশয় ১১৮৭ বঙ্গাব হটতে 
১২৩০ সাল পধ্যস্ত জমিদারী পরিচালন করিয়াছিলেন । ভিনি 
পরগণে কুপ্ডির।* আনা অংশ ব্যতীত এই জেলার এবং দিনাজপুর, 
ও বগুড়া স্বেলার _কতৰ্গুলি জমিদারী ক্রয় 'কবিষ্াছিলেন এবং 
গৃহদেবতা & ্ামানদরী বালীমাতা ও ৬ বাধামীধব বিগ্রহ স্থাপন 
করিয়া ধেষসেবায় জন্ট পৃথক দেরোতর জমিদারী খরিদ করিয়া 
গিয়াছেন। শবষাগবন্ত আহ জনয দর্গার গ্াধর রাধতৌনুরী, হাপ 


২৬৪ কাছে পরিচ্ 


এ সকল জমিদারীর আনেক উন্নতি সাধন এবং নীলকুঠি ইত্যাদিও 
আয় বার! বৈধয়িক উন্নতি সাধন করিয়া গিয্াছেন। কুত্ি দাতবা 
চিকিৎসালয়, স্থাপন দ্বারা স্বগ্রামে অশেম্ব কলাণ সাধন . এই মহাত্ব। 
করিয়া গিয়াছেন। এই বংশে ৬ শিবনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের 
পত্ধী সহমরণ গিয়্াছিলেন । তাহার ব্যবহৃত নথ এখনও ইহাদের 
গৃহে সযদ্বে রক্ষিত ও পৃর্জিত হইতেছে । ইহার জো পুত্র রাম্ববাহাছুর 
ৃষ্ঠাঙয় রায় চৌধুরী যহাশয় ১২৮৯ বঙ্গান্ে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর 
বয়সে পিতৃ এবং ভ্রাভৃহীন হইয়। সংসারে নানা প্রকার বাধা বিদ্ব রোগ 
শোক ইত্যা'দর সহিত সংগ্রাম করিভে বাধা হইয়াছেন। ইনি স্থৃশিক্ষিত 
এবং বিশেষ বিজ্ঞ ও স্বধন্ম নিট, রাঁজভক্ত ও দেশসেবক | গত ১৯০১ ইং 
জুলাই মাস হইতে ইনি 'নারাবী মাজিষ্টটের কাধ্য প্রশংসার সহিত 
করিয়! আমসিতেছেন। গত ১৯১১ ঘ্ীঃ দিল্লী দরবারে পরবার মেডেল, 
৪ সার্টিফিকেট অব অনা প্রাঞ্চ হইয়াছেন এবং কলিকাতা নগরীছে 
মহামান্য সম্রাটের “লেভি দবধাবে” সম্াট সম্মুখে পরিচিত হইয়া!ছলেন। 
কুণ্ডি দাতব্য চিকিৎসালম় এবং কুগ্ডি বি্ভালয় ইহার সম্পাদকতাদ 
সথপরিচাঁলিত হ্ইয়। আসিতেছে । ইহার ধদ্্বে ও চেষ্টায় কুণ্ডি মধাইংরাজা 
বদ্যালয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্ালয়ে উন্নীত হইয়াছে। প্রত্বতত্ব বিষয়ে 
ইইার যথে্& অভিজ্ঞতা আছে এবং প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ ও অন্থান্ত 
এতিহ্থাসিক নিদর্শন দ্রবা বিষয়ে ইহার যথেষ্ট উৎসাহ এবং নিজেও বন্ধ 
বায়ে অনক মৃদ্রাদি সংগ্রহ করিয়াছেন । সাহিত্য চচ্চায় ইনি বিশেষ 
উত্সাহী। ইহার ব্যে রঙ্গপুর শাখ] সাহিতা পরিষদ চ্ডিক] বিজ্ঞয় 
নামক প্রাচীন গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন এবং : সাহিতয পৰিষদের ১, 
নির্বাছিত হইয়াছেন। ইহার রাজগুকি, গ্রজারঞনএরং বহু গুণের 
পুরস্কার স্বরপ ১৯১২ রঃ লর্ড হার্ড ইহাকে 'রাি বাহাদুর উপাধি 
ঘানা সঙ্গানিত করনিষাছেন। বিগত ১:১০ সী হতে ইনি রঙ্গপুণ 


রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাছুর । 


কুত্তির জমিটি বংশ ২৬১ 


ডিগ্রিক্ট বোর্ডের ভাইসচেয়ারখ্যানের কাঁধা বিশেষ ঈক্ষতার ও প্রশংসা 
সহিত কবিস্বা আমিতেছেন। ইহার কাধ্যসমূয়ে বঙ্গপুর জেলার সর্ধ- 
বিষয়ে বিশষ উপ্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইনি রন্নপুর জেখ- 
খানার বে-সরফারী পরিদশকের কারা গত ৫ বত্সর যাবত করিতেছেন। 
বঙ্গপুব পাবলিক্‌ লাইব্রেরীতে অনেক পুস্তক ক্রয় জন্য অর্থ সাহা 
করিয়াছেন। রাঃবাহাছুর অক্লান্ত কশ্ববীর॥ নিছে সর্বপ্রকার সুখ, 
বধ! এবং শান্তির প্রতি জক্ষেপ না করিয়া সর্বদা পরহিতত্রতে রত 
খাকেন। রঙ্গপুব কলেজ স্থাপন জন্য বিনামূলো ইহার জমিধারীর 
অন্তর্গত ১১৫ বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন এবং স্বর্গীয় পিতৃদেব গঙ্গাধর 
ধায়চৌধুবী মহাশযেব পুণাম্থৃতি উদ্দেশে রংপুববাসী একটি ছাঙ্রের বিন: 
বেতনে কলেজে অধাক়ন করার জন্য বৃতির ব্যবস্থ। কৰিষা ছিয়াছেন। 
বঙ্গের ভূতপূর্ধ গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল এবং লর্ড বোণান্ডসে 
তাকে খ্বহন্তে গ্রত্রতবাণ্দব সন্ধান ও সংগ্রহ এবং সরকাবী 
বার্যেব সহায়তা অন্ত যে পঞ্জ লিখিয়াছেন এখং গবর্ণষেন্টের বাধিক 
ধপোর্টে, ও বিভাগীয় কমিশনার ও জেমাব ম্যাঞ্জিষ্টেটের রিপোর্টে 
প্রতিবৎসব ষে প্রশংসাবলী লিখিত হইয়াছে গব্ণমেন্টের অন্তান্ত বহু 
কার্ধো ইণি সহায়তা করিগ্না আসিতেছেন। স্বগ্রীমের স্বাস্থ্যোযতিৰ 
ন্য ফ্জেল1 বোর্ডের সাহায্যে একটী পুরাতন পুফরিণীর পক্কোপ্ধার এবং 
পয: প্রণালী ও গ্রাম্য পথ সংস্কার করাইবার ব্যবস্থা এবং সম্ভঃ পুক্করিণী 
উউনিন কমিটি স্থাপনপূর্ধক গ্রামের বিবিধ উন্নতি সাধনের উপায় 
কৰিষ্বাছ্থেন এবং করিতে বত্ববান আছেন। ই'হার, ছুইটাঁ পুত্র, উভয়েই 
এখন আপ্রাঞ্ধ বয়স্ক 1 বর্তমানে কুগ্ডির এই বংশ আদি বংশযৃক্ষের 
মুল কা এখং ইহারা খ্ভাব ফুলিনই আছেন) ১৩১৫ 'সাঞ্ের 
বগুড়াব ছুর্থিক্দে তিনি ৮ হাজার টাক! সাহায়া কনিয়াছিলেন। 

কুধি ঝগিয়ারগণের আদি মৃত বাড়ী সঙ্ভপুকবিগী,গন্থিঘ পাড় 


২৬২ বংশ পরিচয় 


অবস্থিত ছিল। উহার ধ্বংলাবশেষ এখনও কক বিদ্যমান আছে। | 
মরিকগধ ভিন্ন হইয়া! চারি আনি এবং পৌনে চারি আনি সগ্যঃ পুক্ষবিণী 
গ্রামে, ছোট ৬১* আনির সরিক্বয় গৌপালপুব গ্রামে এবং বড়ঠ১, 
আনির সরিকগণ হরিদেবপুর গ্রামে বসতি করিয়াছেন । মহাবাঙ্ 
মানসিংহেব এবং জমিদারী প্রতিষ্ঠাতা স্বীয় শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও. 
কেশব চত্ত্র বায় চৌধুরীর নাম স্রিস্মরণীয় করিবার জন্ত এই পবগণে | 
কুণ্ডির মধে। মানসিংহপুর, শঙ্করপুব ও কেশবপুর নামক তিনখানি। 
মৌজার নামকরণ হইয়াছিল। উচা ইংরাজ রাঙ্গোর প্রথম জরিপ] 
৪ বন্দোবস্ত আমলের কাগঞ্জে নিবন্ধ হইয়াছে এবং বর্তমানেও এ! 
সকল গ্রাম কুগ্ডির জমিদারগণের দখপে আছে । 
সম্ংপুষ্ক'রণী-তীরস্থ প্রাচীন বাড়ীর চণ্তিমগ্ডপে ধ্বংশপ্রাপ্ধ একটা! 
£শব্মন্দিব গাত্রের ও আদি বংশধর রায় বাহাছুর মৃতূযু্জয় রাষ চৌপুরী| 
মহাশয়ের বাটার চণ্ডিমণ্ুপের (সেই প্রাচীন মন্দির ১৯৯৪ সালে 
ভীষণ ভূকম্পে ধ্বংদ হইয়াছে ) এবং গোপালপুর ৬ঠকাশিচন্্র রায় 
চেুরা মহাশয়ের বাটার একটা প্রাচীন শিব মন্দিরের গানে যে খোনিও 
লিপি আছে তাহা নিম্নে সনিবেশিত করা গেল £- 
ঝুগুর তরফ চারি আনি সম্যঃ পু্ষরিণী _শ্রমুক্ত রায় চৌধুরা 
বাহাদুরের বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ লিপি £-- 
বর্ষে শ্বরাস্থ রসভূগণিতেতু ঠচত্রে নারারণোতি হকৃতী 
শিবপূর্ববক শ্রীযুক্তম্থ মৌধ মকোরঙ্গিরিশঙ্খ তুল্যং 
তাত প্রারক মঙ্গলং খলু সচ্চরিত্র। 
কুগ্ডির ছোট ৬/১* আনির সরিক-- গোপালপুর গ্রামে একটী শিব 
দন্দিরের গাত্বে খোদিত লিপি। 
1 টি পবার রঃ ও ১১৫৪ সাল। 
টিন মনমধু ঠা রর চারম্‌। 


কুণ্ডির জমিদার বংশ ২৬৩ 


সন্তঃ পুষ্করিণী-তীরস্থ ধ্বংস প্রাঞ্চ কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত .শেবমন্দির 
ত্রেখোদিত লিপি £-- 
শাকে বেদগ্রহ তিথি মিতে শ্রীহবেঃ পাদ পদ্মনি। 
বোম রজয়তি ইতি কেশব; শ্রীধুক্তো সৌ। 


কুণ্ডি তরফ ৬/১৫ আনীর জমিদার বংশ। 


কুণ্ড জম্দারদিগের আদিপুরুষ কেশবচভ্দ্র রাঁয় চৌধুরীর তৃতীয় 
বীর গর্ভজাত কষ্ণজীবন, তপুত্ব রামচন্ত্র, রামচন্দ্র পুত্র কাশীকাস্ত। 
গনি অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিলে তৎপত্বী দয়াময়ী দেবী 
্াতিপুত্র রাক্মোহনকে দত্বক গ্রহণ করেন। ১৭৮৬ ঘীঃ অবে, 
বাঙ্গলা! ১১৯৬ সালে ইহার জন্ম হয় এবং ১১২৭৪ সালে কুগ্ডি 
৮১৭ আনী জমিদারী অংশে নাম জারী করেন। রাজমোহন বায়- 
চীধুরী কুণ্তী পরণণার শ্বনামখ্যাত আদর্শ ভূম্যধিকীরী । উত্তরবঙ্গে 
হাবই প্রযত্তে শিক্ষ। বিস্তারের সুচনা হয়। নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াও 
তিনি শিক্ষ। স্বন্ধে তাৎকাঁলিক মংকীর্ণত। ত্যাগ কবিয়া কলিকাত। 
ইন্দু কলেজ হইতে উত্তীর্ণ শ্রীনাথ চক্রবত্রী নামক জনৈক শিক্ষককে 
নৌকাপথে আনক়নপূর্বক স্বীয় সন্তানগণের মধ্যে ইংবেজী শিক্ষার 
চন! করেন! এই প্রকারে ইংরেজী শিক্ষায় জাতিনাশ আশঙ্কা 
বৃণিত কারিয়। ১৮৩৬ খ্রীঃ অন্দে রঙ্ঈপুরে প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় 
পনপূর্ধবক বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থার দ্বার উত্তরবঙ্গে 
নালোক বিস্তারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিগ্নাছিলেন। ন্থীয় বাসস্থান 
ঘঃপুক্ষরিণীগ্রামে বহু অর্থব্যয়ে মফঃস্বলের মধ্যে প্রথম একটা মধ্য 
ংরেজী বিদ্যালয় ( তৎকালে সরকারী পাঠশাল। বলিম্া কথিত হইত ) 
বং প্রথম মুগ্রাযন্ত্র স্থাপনপুর্ববক ১২৫৪ সাল ইংরেজী ১৮৪৮ শ্রী: অব 
ই্‌তে “রজপুর বাঞ্াবহ” নামক মফংস্বলের সর্বপ্রথম সংবাদপজের সুচনা 


২৬৪ ংশ পরিচয় 


করিয়া উত্তর বঙ্গের ঘুগাস্তর সাধন এবং সাহিত্য জগতে তিনি চির. 
প্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত, পারপীক, ইংরেজী ও বাঙ্গল 
এই চারিভাষ! আম্ত্ব করিয়] তদানীন্তন রাজপুরুষ ও পণ্ডিত সমাজে 
বিশেষ প্রতিষ্ঠাঝান হইয়াছিলেন। রঙ্গপুরের সাধারণ হিতকব 
যাবতীয় অনুষ্ঠানের সহিত ইহার স্তি চিরবিজড়িত হইয়। রহিগ্বাঙ্ছে। 
১৮৪৯ খ্রীঃ অবে রঙ্গপুর নগরে ইউহাব নেতৃত্বে ৪ অর্থ সাহাষ্যে প্রথদ 
দাতব্য চিকৎসালম্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এ চিকিৎসালয্ধের সহিত 
তাহার স্বতি চিরবিজড়িত রাখিবাৰ জন্য নিয়ো লিপিযুত্ত 
একথানি মন্্বর স্মতিকলক উক্ত চিকিৎসালয়ের দ্বারদেশে সংযুনগ 
আছে 2 
[0 11500015 ০01 
[21 8] 1017010) 0109501017৬ 
/610210061 06 101701 
৪10. 
117 16505171010] 06 1015 561৮1069 
11 850271011517119 076 
চ010100010150590521% 
1 71840 4. 02 
সগ্য:ঃ পুফরিণী গ্রাম হইতে' রঙ্গপুর সদর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশং 
রাজবত্বণ বাজমোহনের চির উজ্জল কান্তিরাজির অন্যতম নিদর্শন 
এই রাজবত্মেঠর মধ্যবস্তণ ঘর্ঘট ( ধাঘট ) নদীতে তিনি বিনাকণ 
পারাপারের ব্যবস্থা! করিয়! দিয়াছিলেন। উহা রাজমোহনের “*ধর্ঘমঘাট 
বলিয়া পরিচিত । পরে ক্টাহার বংশধরগণ রাজমোহনের শ্বৃতি রঙ্গ 
এ নদীতে লৌহ সেতু প্রস্তুতের জন্য জেলাবোর্ডের হস্তে পঞ্চ সহ মু 
দান করিয়াছেন। সেতু গাত্রে সংযুক্ত মর্্বর ম্ব্তি ফলকে সগৌর! 


কুণ্ডির জমিদার বংশ ২৬৫ 


আজও রাজমোহনের যে কীত্তি বিঘোধিত করিতেছে তাহ। নিষবোক্ত 
ফলক লিপি প্রকাশ করিতেছে £-- 

কুণ্ডীর দানশীল ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় মহাত্স। রায় রাজমোহন 
চৌধুরী মহোদয়ের পবিত্র স্থৃতি রক্ষার্থ তাহার পৌত্র :-- 


শ্রীযুক্ত বাবু ষণীন্দ্র চন্দ্র বায় চৌধুরী 
শ্রীযুক্ত বাবু মনীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী 
শ্রীযুক্ত, বাবু স্থরেন্ত্র চন্দ্র রায় চৌধুরী 
শ্রীযুক্ত বাবু নরেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী 

মহোঁদয়গণ কর্তৃক এই সেতু নিশ্মীণের ব্যন্থ ৫***. পাঁচ হাজার 
টকা প্রদত্ত হইল। ১৩১০ বঙ্গাফ। 

০ 00781076200/915 0178 07090001501 1176 1,970 ৪ 
7] 8101/20 0150001001৮, 

105 1509%/0650 2120 00091165918 26108005801 01001, 
19, 5009 %/85 70810 101 005 00090000100 06 015 871066 
3377 1115 77120 5015. 

13700 [21710017001 015 00৮ 010001) 01৮ 
13800 115106517 01050019 1১0৮ (51190410015 
9500 30150012 011810087 205৮ 01306101001 
ঠ4100 8:55 01210015 0% (51500010015 
59০3, 4১৭ 1), 


রাজমোহন চৌধুরী অস্তিমে ৬গঙ্গালাভ আশায় নৌকাপথে 
মুশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া ১১৫৪ সালে শ্বর্গারোহণ করেন। 

রাজমোহনের হই পত্বী, কাত্যায়নীদেবী চৌধুরাণী ও মণিকর্ণিক 
দেবী চৌধুরাহী। ইহারা উভয়েই কীন্তিমতী ছিলেন। বৃহৎ পু্করিণী- 


২৬ বংশ পরিচয় 


খনন, শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ হিতকর নানাকধ্যে অর্থদান 
করিয়া গিয়াছেন। 

বাজমোৌহনের ছুইপুত্র, মধুন্ছদন ও চন্দ্রমোহন | চক্দ্রমোহন সঙ্গীত 
ও মন্ল ক্রীড়াদির একজন উৎসাহদাতা ছিলেন। 

১২৮৬ সালের ১৭ই বৈশাখ তারিখে মধু্দনের জন্ম হয়। তিনি 
'আপন জমিদারীর মধ্যে বহু নীলকুঠা স্থাপন এবং মুর্শিদাবাদে একটা 
রেশমের কুঠি প্রতিষ্ঠা করিয়। বিস্তর ধন সম্পত্তি অর্জন করিঞকাছিলেন। 
১০৭৪ শ্রীষ্টান্দে ছুর্ডিক্ষের সময় অন্নসন্ত্র খুলিযা বছু দরিদ্র গ্রজাব 
জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। মাত্র ২ বৎসর বয়সে শ্রীপাঠ নবদ্বীপ 
ধামে ছুরস্ত বিস্চিকা বোগে আহার ভগঙ্গালাভ ঘটে | রঙ্গপুর 
কুষভাগারের সন্পিহিত বরাতী নামক ভ্রিশ্রোতা নদীর কুলব্তী 
একপানি সমুদ্ধ গ্রামের প্রসিদ্ধ পালধী বংশের গঙ্গাপ্রসাদ পালধা' 
মহাশয়ের মধ্যমা) ক মহামায়। দেবীর সহিত মধুস্দনের উদ্বাহ ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইযাছিল। মধুক্দনের মুত্র পর মহামায়। দেবী চৌধুরাণী 
আত দক্ষতার সন্হত জমিদ্রাবী পরিচালন। করিয়াছিলেন এবং 
ব্রত নিয়ম ও অখেষ দ্রানশীলতার দ্বার! এতদ্দেশে সুখ্যাতি অজ্জন 
করিয়াছিলেন। উনি পিতৃ ও স্বামীকুলে ধন সম্পত্তির মধ্যে লালিত 
ও পালিত! ইইয়াও এত কষ্টসহিষ্ণ ছিলেন ষে নিজে মৃত্যুর অব্যবহিত 
পুর্ব পধ্যস্ত রদ্ষনাদি করিয়া পরপণাব যাবতীম ব্রাহ্মণ ভোজনাদি 
কাধ্য বন্তবার সম্পন্ন করিয়াছিলেন, পাচকের সাহাষ্য গ্রহণ করেন 
নাই, ইঠার রন্ধন পটুতা দেশ বিখ্যাত । ১২৬৪ সালের ২০শে 
াষ্ঠিক ইহার জন্ম হয় এবং ১৩২৬ সালের ১৭৯ কাঠ্িক পুঞ্স, পৌন্র, 
কন্তা, দৌহিত্র দৌহিত্রীগ্ণণে পরিবেষ্টিত হইয়া সঙ্জানে কলিকাতায় 
»গঙ্জালাভ করেন। ইহার ক্কতী পুত্র ৬ গঙ্ষাতীরেই দশাহে মাতার 
পৃণ্যেরঅস্থক্কপ দান সাগর শ্রান্ধ ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া মাতৃভক্তির 


কুগঙুর জমিদার বংশ ২৬৭ 


পরিচয় দিয়াছেন। এ আদ্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীধুক্ত হরপ্রসাদ 
গা্রী এম, এ, সি, আই, ই মহোদয় অধ্যক্ষত1 কশিয়াছিলেন। ইহার 
যাশ্নাধিক ও সংবাৎসরিক শ্রাদ্ধেও কাঙ্গালী ভোজন, শীতবস্ত্র দান ও 
ব্রাহ্মণ ভোজনাদি'তইয়াছিল। কুণ্তিতে অধুনা একশ বুহত 'বাপারের 
অনুষ্ঠান হয় লাই। 


শ্রীযুক্ত মণীন্দরচ্দ্র রাঁয় চৌধুরী । 


মএজ্ৰন টয় চৌধুরীর ছুই পুত্র ৭ ছুই কন্তা। জ্যে্ট পুত রী 
মখান্দচচ্্ রায় চৌধুকী ১২৭৯ লালের ১৭৯ ভাদ্র তারিখে জন্মগ্রহণ 
ককেন! ইনি একজন স্ুবিজ্ঞ জমদার। * মণীন্ত্র বাবু বিশ বংসর 
যাবৎ দক্ষতার সহিত অনারারী ম্যাজিঙ্েটের কার্ধ্য করিছ্েছেন। 
সদর 'লাকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে ৯ বঙ্সর উত্তমরূপে কার্য 
নির্ধাঃ করিয়াছেন এব এঙ্গঃপুফরিণী ইউনিয়ন কমিটী গাপনা 
ধি উহার চেয়ারঘ্যানের কাজ করিতেছেন। কুণ্ডির মধো ইনিই 
৪ম বয়োজ্যেষ্ট এবং প্রধান জম্দার। 

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর দরবাবে ইনি একথানি প্রশংনাপত্র প্রাণ্ধ 
হন। "নয়ে পত্রধানির প্রতিলিপি দেওয়া হইল £-- 

11৮ 00101707100 01 1715 12308611010 075 ৬10617১7170 
'00৮670107-08176181 10 0001701] 0015 06£060805 15 1)7050050 
| [16177817506 [715 71050 31801005 1181555 1176 
(০01৩ ৬, 1২000951010 11001950171 11) 90093101) 01 [7 
1101)1191 0151950525 07102081100 1021051 ৪0106171 00 
3258 81710110018 0091018 [07 000011010) 250117061 

15০00700110 15007010100. 06101 96151065 &5 ৪0 [101131210 
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4105, 9, 98159. 


£7£61766৮) 72171 [10710 বানত্রে০ে৬ ৪5)1 01 
7011, | [ঞনগাতিং বি বে (0 ৪খ 1) ২৯৪৪, 


মপীন্্রচন্জরের পাচ পুত্ধ এবং ছুই কন্তা, তথ্বাধ্যে জ্যেষ্ঠ পুজ্জ মহেত 
কুমার প্রবেশিকা পরীঙ্গায় উত্তীর্ণ হইয়া! কলিকাতার কলেজে 'শধাৰ' 
করিতেছেন । 

শ্রীযু্জ স্্ুরেক্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী 

মধুস্দন রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র স্থরেক্্রঞ্জর রায় চেধুবী ১৮৭ 
্বীষ্টাবকে ১৩ই ফেরুগারী জন্ম গ্রহণ করেন । সুরেন্দ্রচন্দ্র বঙ্গ সাঠিত্যেং 
একজন একনিষ্ঠ সবক! "রন্ষপুর সাহিতা পরিষদ'”এবং “উত্তধ বঙ্গ 
সাহিভা সম্মিলন” শুবেজ্দ্রন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল ১৯" 
্বীষ্টান্দে সথরেন্চন্দ্র এন্বপুবেব সাহিত্য পরিষদের প্রথম শাখা প্রতিষঠ 
করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহারই প্রযদ্ধে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সবি 
লনের প্রতিষ্ঠা হয় । বঙ্গ সাহিতোর একজন চিন্তাশীল শ্বলেখক| 
বলিয়। স্রেন্ত্রচততের প্রপিদ্ধি আছে। বাঙ্গালা মাসিক পথ পাঠকের 
নিকট তাহার লা অন্ঞাত নছে। কবিত্ব শক্তিতেও স্ববেন্্ চন্ধ 
নিতাস্ত কম নহেন । ব্্পুর জেলার অতি গবেষণা পুর্ণ সর্বাঙ্ 
সুন্দর একখানি ইতিহান প্রণয্ষণে তিনি ব্রতী আছেন । কানরূপ তথ্বা্ি 
সম্কপন করিয়া স্থরেন্্চন্দ্র এরতিহাসিক সমানে বিশেষ প্র। তপতি লা 
করিয়াছেন । রজপুরের ভূতপুর্বব কালেক্টর জে, ব্যাস আই, পরি; 
এস্‌ সাহেব বাহাদুর ভিদ্ৰীকট গেজেট (10180710% 287566) রচন 
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রিবার সময় তাহার উপাদান সংগ্রহার্থ স্থরেন্্রন্দ্রের সহায়তা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কি সাহিত্ো, কি জনহিতকর কাধ্যে স্থরেন্্রচন্ত্েব 
ঠায় অদষ্য অধ্যবসায়ী ব্যক্তি রঙ্গপুর জেলায় আর কেহ আছে কিনা 
ন্দেহ। স্বগ্রাম ও তন্নিকটবত্তী গ্রামসমূহের উন্নতিকক্সে তিনি যথেষ্ট 
সর্থ সাহায্য করিয়া! থাকেন। ইহার প্রতিচিত গ্রাম্য সমিতির কার্ধয 
তৎপরতা! দেখিয়া পোকাল বোর্ড প্রতিব্সর সমিতিকে সাহাষ 
করতেন । এন্সণে এ সমিতি ইউশিয়ন কমিটিতে পরিণত হইয়াছে । 
রেন্্রন্র কুগ্ডি গোপালপুর মধ্য ইংরেজী বিগ্ভালয় ও বেতগড়া 
মধুকুদন মেমোরিয়াল মধা ইংরেজী বিগ্ঞালয় সমিতির সন্ভাপতি এবং 
রন্গপুব জুনিয্ার মাদ্রাস| কমিটির সহকারী সভাপতি। কণ্পিকাতাস্থিত 
প্রজাপতি সমিতির ইনি অন্যতম সহকাপী সন্ভীপতিত পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছলেন। মহাজনের স্থদে যাহাতে দরিদ্র প্রজাবর্ণ জজ্জঞরিত ন! হয় 
জ্জন্য তিনি ' রঙ্গপুর জমিদারী ব্যাঙ্ক” প্রতিষ্টা করিয়াছেন; এহ ব্যাঙ্গ 
হইতে প্রজাগণ জমিদারদিগেব মারফতে কমস্থদে টাকা পার করিতে 
শাবে। সুরেন্দ্র বাবু “উত্তরবঙ্গ জমিদার সভ।” নামক বিভাগীয় প্রতি- 
ঠানের সম্পাদক | বঙ্গপুরের অধিবাসিগণ জাতিধশ্মনিব্বিশেষে স্থরেন্জ 
বাবুকে কতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখে এবং তিনি রঙ্গপুরবাসীর 
য়ে কতটা আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন তাহা রক্ষপুব সাহিতা 
গবিঘদের সভ্যবৃন্ধ তাহাব পীড়া ভইতে আরোগা লাভ পর তদানীন্তন 
বঙ্গপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দে আই, টি, এস্‌ মঙোদছেব 
মতাপতিত্বে আহত পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে স্বজন সমক্ষে 
:ষ অভিনন্দন পত্র প্রধান করেন ভাহ। পাঠে জানিতে পারা যাইবে। 


২৭৪ ংশ পরিচন্্ 
অভিনন্দন পত্রথানি এইঃ 


অক্ত্রিম প্রীতি সম্মান-ভাজন-_ 
শ্রীযুক্ত স্বরেব্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী 


বৃ 


র্গপুর-সাহিত্য পরিষং-সম্গারক 


মহবোরয় করকিমনে 5 


সহাত্মন্‌ ! 

আপনার কঠিন পীড়াব সংবাদে রক্রগুরবাপী ঠিস্তাকুল হইয়াছিল 
সাহিত্য পরিষাদ অধীর হইয়াছিল | অঙ্গলমঘ রা [নের কৃপা 
আপনি নেরাময় হইয়া কম্মক্ষেত্তে পুনরাগমন করিলেন।। দীর্ঘ বিচ্ছেদের 
পরে অপ্নাকে পাইয়া] পরিষদের জাদয়ে যে আনন্দ হইয়াছে, তাহ 
আপনাকে না জানাইলে চিত্তের ভুপ্ি বাঁ আনন্দেব স্বার্থকতী' 
হয় ল।। 

ষে উগ্ভমে সাঁংতা পরিষদের স্থষ্টি, যে কশ্ম বৃত্তিতে তাহা উন্নতি, 
বে অনামান্ব কার্ধ্য দক্ষত। ও শ্রম পরারণতাকস তাহার বিস্তার, সেই 
শক্তি সমষ্টি বিধাতার ইচ্ছায় কিছুদিনের জন্য পরিষদের মঙ্গল চে! 
হইতে অপসারিত হইয়াছিল 1 বিধির এই বিধান পরিষদের পহ্‌ 
বেদন নহে, তাই আজি বিধাতা *সেই শক্তি ৪ সেই উদ্যম অস্থুঃ্ 
ভাবে পৰ্ষিদকে ফিরাইয়া দিলেন। 

স্টুনিয়াছি ছুঃখের পরে চিত্ত সরল হয়, হৃদয়ের অস্তনিহিত শত্তি 
পারপুণতার সহিত উন্মেষিত হয়) সংসারের ককুণতার সঙ্গে প্রাণের 
স্পর্শ সংঘটিত করিয়া ভগবানের সারিধ) উপলদ্ধি করাইম্কা দেয় ও 
কম্মকে কামন।-বঙ্িত করিষা পরিণত দাফলো লোক হিতে নিয়ো 
জিত করে। 


কুণ্ডির জর্য্দার বংশ ২৭১ 


সর্ববনিয়স্তা আপনার চিত্ত পরীক্ষাব জন্য পর্ধ্যাঞ্ধ হুঃখেরই আয়ো- 
জন করিয়াছিলেন। আপনি স্বয়ং হখন দ্রীবন মরণের সন্ধিক্ষেত্ে 
অবস্থিত ঠিক সেই সময়ে কম্ম সঙ্গিনী পত্ব:কে ভগবান অনন্থের পথে 
টানিয়া লইলেন। ক্ষুদ্র হ্বদয়কে এই বেদনার বিধ্বস্ত হইতে 'দেখিয়াছি, 
কিন্ত এই চরম বেদনা আপনার চিত্ত বৃত্তিকে শান্ত করিয়া সম্পৃণ 
একাগ্রতায় কনের দিকে ধাবিত করিল । এই মহাছুঃখ এবং তাহ' 
গ্রহণে এই মহাদৃশ্য লোক শিক্ষাস্তল, সন্দেহ নাই 1 

হে কর্মবীর, তুমি সেই দুঃখের পথে পরিভ্রমণ করিয়া আপিলে, 
নিচুরত! সংস্পর্শে তোমার হৃদয় করুণ কোমল হইল, তোমার ষাতন! 
বিধৌত হৃৎপিণ্ড পরিষদের অন্য দ্রুততর স্পন্দিত হইল, তুমি তোমার 
কণ্টকের ভার লইয়া পরিষদের অন্তরে ঘির্রিয়া আইস । পরিষণ, 
সেই কণ্টকেব যুকুট মাথায় পরিয়া কম্দক্ষেতে অগ্রসর হউক । 


র্পুর সাহিত্য পরিষৎ কার্ধযালয়। ) আপনার__ 
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের 


তারিখ ২৮ভান্র ১৩১৯। সভ্যবৃন্দ, 

বাঙ্গালা ১৩২০ সালের ২৯শে কান্তিক বঙ্গের তদানীন্তন গবর্ণর 
ল৬ কারমাইকেল র্পুরে উপস্থিত হইলে পরিষত সম্পাদক কুরেজুবানু 
নসাঁপিতিসহ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের নদশ্যবৃন্দের প্রতিনিধিক্ষপে 
তাহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। 

১৩১৬ সালে রঙ্গপুরে মাননীয় বিচারপতি স্কার শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় সরম্বতির সভাপতিতে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের 
অধিবেশন প্রধানত; ্রেন্্রবাবুরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের 
ফলে হয়। উক্ত সশ্বিলনের প্রত্যেক শীখার আঁধবেশনের বিস্তৃত 
কার্ধাবিবরণ স্থরেন্দ্রবাবুর সম্পাদক তাস প্রকাশিত হইয়াছে। এ 
কাধ্ায বিববণগুলি শাহার সাহিতাশ্রতমর বিরাট নিদর্শন বলিয়। 


ইণ২ বংশ পরিচগ্ক 


স্থধী সমাজে-শ্বীকৃত হইয়াছে । মি: জে এন, গুপ্ত যখন রঙ্গপুরের 
কালেক্টর ছিলেন, তৎকালে স্থরেন্ত্বাবু রঙ্গপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর 
কলেজ প্রতিষ্ঠার স্ুচন। করেন। তাহার ফলে তথায় “কারমাইকেল 
কলেজও গ্রতিঠিত হয়। ইনি উক্ত কলেজের প্রথম অন্ততম্‌ "সম্পাদক 
এবং একজন প্রধান কর্মী। এই কলেজের গৃহ নিশ্মাণের জন্থ 
ইইারা উভয় ভ্রাতা নিজ জমিদারী হইতে ৪১৯ বিঘা উৎকৃষ্ট ভূমি 
দান করেন। তীহাদদিগের এই মহত্দান চিরস্মধণীয় করিয়। রাখিবাব 
জন্য কলেজের কর্তপক্ষীয্গণ কলেজের প্রধান ধারোপরি নিম্নলিখিত 
মন্ের একখানি মখ্বব স্বৃতি ফলক শ্রতিষ্ঠ। করিয়া প্রকৃত গুণ গ্রহণের 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন:-- 

15 18515075 2150050 09 0:0100050701509 026 
10010100609 5) 13210175 8100117019 01080012505 0170% 
0007৮ 210 ১07518118 (নাচছে 9% 0150৬0701৮১ 2100 
70108100615 01 01415 10178151005 065 21600 096 
08107700:5] ৮311200 01 00611 [01010116075 11010185010 419 
31215 06015705501 ৮510161 68৩ 0011580 505005, 

স্বরেন্দ্বাবু পূর্ববর্গে টেকস্ট বুক কমিটির (০৯৮ 10০0॥ 
0018)1816660 ) একজন সভা । ইনি সমাট সপ্তম এড ওয়া 
ধাঁছ্যাভিষেক উপলক্ষে একটী সম্মান্হুচক দরবার পদক প্রাপ্ত হন, 
সম্প্রতি ইনি রঙ্গপুর জেল! বোর্ডের গ্রথম অন্ততম বে"দরকারী সাস্তরূপে 
নির্বাচিত হইয়াছেন । কলিকাতান্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইনি 
খাধ্য নির্বাহক দমিতির সদশ্ স্বরূপে বহুদিন কাজ করিতেছেন! 
ইনি রঙ্গপুর জেল। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। রহঙ্গপুর অঞ্চলে 
গৃহ শিল্পের উন্নতিকল্পে সম্প্রতি ইনি কুণ্ডি বয়ন বিষ্ভালয় স্থাপন 
করিয়াছেন । 


কুপ্তির জমিদার বংশ ২৭৩ 


স্থরেক্জরবাবু প্রথমে ভবানীপুরের রায় বাহাহর কুষচন্ত্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের কন্ত। হরিষতী দেবীকে বিবাহ করেন, সেই পদ্ধীর অপুত্রক 
অবস্থায় মৃত্যু হইলে জনাইয়ের মুখোপাধ্যায় বংশের দৌহিত্র 
মনীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্তা বিমলা কুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ 
করেন। এই পদ্ধীর গর্তে সৌরেকন্্কৃমার ও শীতল কুমার নামক ছৃইটা 
শিশু পুত্র এবং একটি কন্যা হইয়াছে। 


এতিহাসিক বিবরণ-_মস্তব্য 


কুপ্তী জমিদারগণের আদি বসত বাড়ী সপ্তঃপুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে 
অবস্থিত ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও কতক বিদ্যমান আছে। 
সরিকগণ ভিন্ন হইয়। তিনআনি এবং পৌনে চারি আনি সরিকঘর 
স্ভঃপুক্ষরিণী গ্রামে, এক আনির সরিকগণ অযোধ্যাপুর গ্রামে, ছোট 
৬১০ আনির সরিকঘ্বয় গোপালপুর গ্রামে এবং বড় ৮১. আনির 
সরিকগণ হরিদেবপুর গ্রামে বসতি করিতেছেন । 


পৌণে চারি আনীর জমিদার বংশের অধিকারতুক্ত উক্ত স্থানের 
ভগ্নচণ্ী মণ্ডপের গাত্রে ছুই খানি লিপিযুক্ত ইষ্টক সংযুক্ত ছিল; তন্মধ্যে 


উর্দের ইষ্টক-খানিতে “শাকে বেদগ্রহ তিথিমিতে শ্রীহরে: পাদপন্মশি"” 
ক্লোকাংশটি দেউল নির্মাণের সময় লিখিত ছিল। কালের করালগ্রাস 


ইষ্টকথানিকে কোথায় লইয়া গিয়াছে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। 
| নিমস্থিত ইষ্টকথানি স্থরেন্দ্র বাবু কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া রঙ্গপুর পরিষদের 
বিখ্যাত চিত্রশালায় সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে ; উহার লিপি নিরবে 
উদ্ধত হইল। 
******শিবরামেণ প্রাসাদদোহয়ং | 
সংস্কৃত ১৬৬৬ শাক |”? 
১৮ 


২৭৪ বংশ পরিচয় 


রদুরাম কুগ্তীর আদিপুক্কফ কেশবের পৌন্র পর্ধ্যায়তূক্ত, সতরাং 
এই সংস্কৃত প্রাসাদ নিশ্দাণের কাল ১১৫১ বঙগাবের অন্ততঃ শতাবী' 
পূর্বে অর্থাৎ ১*৫* সালে উক্ত চণ্তীর প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। 
এ চস্তীমণ্ডপের সার্িধ্যে কেশব প্রতিঠিত শিবমন্দিরের পুনর্নির্্ধাণ 
দ্বার! শ্রীযুক্ত মণক্্রচন্্র রায় চৌধুরী প্রমুখ ৬১৫ আনির অমিদারবর্গ 
'ঙ্বংলীয়গণের আদি বাসস্থানের চিহ্ন কালের করালকবল হইতে রক্ষ' 
করিয়। অশেষ কীঠি অজ্্ন করিয়াছেন। 


কুণ্তী পৌনে চারি আনী ছোটতরফ 
জমিদার বংশ। 


দ্বনামধন্থ পাজমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের জীবনী পুর্বে বিবৃত 
হওয়ায় ভাহার পুনরুর্লেখের আবশ্তকত! নাই । রাজমোহনের ছই পদ্বী-_ 
কাত্যায়ণী দেবী চৌধুরাণী ও মণিকণিক। দেবী চৌধুরাণী। তাহার ছুই পুক্র 
মধুনুদন ও চক্্রমোহন | উক্ত পু্রত্বর তুল্যাংশে পৈতৃক বিষয় বিভাগ, 
করিয়া লওয়ায় পৌনে চারি আনীর বড় তস্কফ ও ছোট তরফের স্থাছি।, 
চন্ত্রমোহন ছোট তরফের আদি মালিক। চন্দ্রমোহনের ন্তায় দানশীল, 
বদান্তবর জমিদার অতি.বিরল ছিল। তাহার স্তায় সৌখিন ব্যক্তি তৎকালে 
রংপুর ভেলায় আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। সেকালের আদর্শ 
জসিদারদিগের স্কায় তিনি সঙ্গীত ও মল্লক্রীড়ার একজন বিশেষ পৃষ্ঠ- 
পোধক !ছজ্েনে। সন ১২৮* সালের ছুরস্ত ম্স্তরের সময় তিনি নিজ 
এলাকাধীন ফতেপুর ঘাটে বহু অর্থ ব্যে গ্রকাণ্ড অন্নস্র খুলিয়! হুঃশ্ 
জন সাধারণের ছুঃখ নিবারণের ব্যবস্থা করেন। এই সত্রে ভাত ডাল 
রন্ধন করিয়! নৌকায় ঢালিয়! রাখ|,হইত। এই বিরাট অনুষ্ঠানের কথা 
আজ পধ্যস্ত কন্বাস্তীরূপে এ দেশে চলিত আছে। 

কলিকাতা সরে নিউমোনিয়। রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি অল্প, 
সমর মাজ রোগ ঘস্ত্রণ1 ভোগ করত; গঙ্গ। লাত করেন। ডিমল! গয়রহের, 
হুগ্রসিদ্ধ স্গাজ! জানকীবল্পভ সেন ইহার বদ্ধ ছিলেন। ইহীর! পূর্ব 
কালের রীতি পদ্ধ!ত অনুযায়ী অনুষ্ঠান ঘ্বায়। বন্ধুত্ঘ সন্ধে আবদ্ধ হন।, 


২৭৫ (খ) বংশ পরিচয় 


চন্ত্রমোহন মৃত্যুকালে উক্ত রাজ! বাহারকে তাহার ট্টেটের একদিকিউটার | 
করি যান। 

ইহার প্রথম! পদ্বী অলনপূর্ণ দেবী চৌধুবাপীর গর্ভজাত তিন পুনের 
মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীর প্রতাপচন্ত্র ও হ্থরেশচ্ত্রু নিঃসস্তান অবস্থার পরলোক 
গমন করিয়।ছেন। চন্দ্রমোহনের অপর পুত্রগণের গায় ইঙ্ারাও পিতার 
বদদান্থত। ও সৌজন্তত! গুণের অধিকারী হন। জোষ্ঠ প্রতাপচন্দ্র বিখ্যাত 
বলশালী ও শ্শিকারী ছিলেন। ইনি নদীয়া গেলার অস্ত্গত কালীগৰ 
খানার নিকটস্থ মানিক্যডিহির প্রসিদ্ধ জমিদার ৬গিরিশ্চন্্র স্ভুমদা 
মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্তার সাত পরিণর-নুত্রে আবদ্ধ হন। ম্থুরেশচন্ 
কলকাতাস্থ ভূকৈলাশের বিখ্যাত রাজ! সত্যক্কষ ঘোষালের কন্ার 
পাখিগ্রহণ করেন । তৃতীয্ন'পুত্র মনীশ্চন্ত্র ১২৭৩ সালের ১ল। ভাদ্র তারিখে 
জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার গ্তার মিষ্টভাষী, স্থুরসিক, উদ্লার ও অমায়ক 
প্বভাবের ব্যক্ত কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। রংপুরের প্রায় সকল জমিদার 
এমন কি স্দুব আসাম অঞ্চলের ও ভিন্ন দেশীয় বছ জমিদার তাহার সহিত 
আন্তরিক বদ্ধুতা কুরে আবদ্ধ ছিলেন । তাহার ইতর, ভদ্র, ধনী, নিধন 
ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না। আত্ময় স্বজন বা জ্ঞাতিবর্গ মধ্য কে 
কোনরূপ বিপগগ্রস্থ হইলে মনীশচন্দ্র ক্ষতি শ্বীকাৰ কগিয়াও তাহা 
পাহাধ্য কল্পে প্রাণপণ চেষ্টা কারতেন। সাংসাবিক নানাবিধ শিল্পকে, 
কষিকার্যো, পণ্ড পালন ও পণ্ড চিকিৎসায় তাহার অপার আনন্দ ও অসীম 
ক্ষত! ছিল। তাহার স্ভায় অতি অল্প লোকই হস্তী, গো অশ্বাদর 
ভাল মন্দ চনিতে পারিতেন। তিনি যোবনকাবে তিনটা অশ্ব পাশা 
পাশি রাখিয়া একটীতে আরোহণ করত; সকলগুলি এক সঙ্গে চালাইতে 
পারিতেন। হ্স্ভী চালনে ও শিকারে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছল। 
সন্থ: পুক্করিণীস্থ মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিব তিনি লরিকগণ সং 
হস্কার করেন এবং ফতেপুব ঘাটে সাধারণের চলাচলের গ্ুবিধার জগ 


কৃণ্তী পৌনে চারি আনা ছোটতরফ জমিদার বংশ ২৭৫ (গ)' 


সেতু নিম্মাণ করে তিনি ভ্রাতাগণ সহ পাচ হাজ।র টাক! দান করেন । 
রঙ্গপুরে কলেজ স্থাপন জন্ত তিনি নিজ জমিদারী হইতে বছ জাম দান 
করেন। তাহার নাম ধারণ করিয়া আজও শ্বেত প্রস্তর থণ্ড কলেজের 
শোভা বৃদ্ধি করিতেছে । তিনি রাজনৈতিক ( 0110091৪100 00180 
9) জগতে নাম প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না । তীহ্ার জীবনেক 
দূল মন্ত্র ছিল (0016০ ) “আমি চাহিনা! হইতে, এ বিশ্বঞ্জগতে, বিরাট 
বিপুল বিশ্ময় মহান । কর মোরে ধন্ত, স্জিয়ে নগণ্য, যাহাতে শীব 
লতয়ে কল্যাণ ।+, |] 

হুগলী জেলাস্থিত শিমলাগড়ের প্রাচীন এবং সাত্বিক জমিদার ৬নবীন 
চর রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয় কন্ঠ! গ্রভাবতী দেবী ও কনিষ্ঠ! কন্ঠা 
উিষাবতী দেবী একই দিবসে যথাক্রমে মনীশচন্ত্র এবং স্বনামধন্ত। সার' 
গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(1. &* 00, বায় বাহাদুর ) মহাশয়ের সহিত পরিপীতা হন। 
স্তানগণের শিক্ষাঙ্দান বিষয়ে তিনি রংপুর জমিদার সম্প্রদায়ে নূতন যুগের 
প্রবর্তন করিয়। গিয়াছেন। ১৩২৮ সালের ১৫ আষাঢ় তিনি তাহার 
রি্পুর সহরস্থিত বাপাবাটীতে ইহলীল! সম্বরণ করেন। তৎকালে রঙগপুর 
সহরবাদী সকল জমিদার এবং মনীশচন্ত্রের জ্ঞাতিগণ ও অন্তান্ত বনু 
গন্তমান্ত ভদ্র মহোদয় শ্রোকার্ত হৃদয়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
| মনীশচন্ত্রের সহোদর কনিষ্ঠা ভগিনী যোগমায়া দেবী, পন্সিনী 
উপাখ্যান রচয়িত| কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বংশোদ্ভব খিদিরপুরের 
হিগ্রসিন্ধ জমিদার রায় মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাছাছুর (12025 1198% 
0101010১8] 001000015510161) ড(০৩-01)9110091, 10150790910 24 
১5. ) মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ৬ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( 100808- 
০051 ০011033102৩: ) মহাশয়ের সহিত বিবাহিতা হুন। 


২৭৫.(ঘ) বংশ পরিচয় 


উীসুক্ত জিতেত্দ্চজ্ঞ ল্লাস্ত্র চৌঞ্ুবী 
বি, এ, বি এল । 

মনীশচন্্র রায় চৌধুখী মহাশয়ের হুই পুত্র। জোষ্ঠ জিতেন্্রচন্ত্র ও 
কমি জ্ঞানেন্্ন্্র। জিভেন্্রচন্ত্র উহার মাতামছের হুগলী সহ্বস্থিত 
বাটাতে ১২৯৫ সাল্লের ১*ই আষাঢ় তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল 
হইতেই ইছার বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ইনি স্থানীয় 
( কু্তী) বিগ্ালয় হইতে প্রথম বিভাগে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষান্ উত্তীর্ণ 
হন, কিন্তু মধ ইংবাঞ্সি স্কুল হইতে পরীক্ষ! দেওয়! হেতু শিক্ষা বিন্গাগেব 
নিয়মানুদারে রঙ্গপূর জেলার মধ্যে অতি উচ্চ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া! সত্তেও 
বৃত্তি পান নাঈ। তৎপর তিন বঙ্গপুর জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্তান 
অধিকার করতঃ উক্ত স্কুল ইইতে মধ্য ইংবাজী ( [. ঢ.) পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়! “বৃত্তি” প্রাপ্ত হন। তৎপর বৃত্তি ও সংস্কৃত 
সাহিত্যে স্বর্ণ পদক সহ রঙ্গপুর জেল! স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। নি, 4, পরীক্ষাতেও তিনি যোগাতার সহিত উত্তীর্ণ 
হন। তিনি ১৯১৭ খ্রীষ্টার্ে কোচবিহার হইতে 0.4 এবং 
১৯১৪ হ্রী্টাবে 0015৫51018৬ ০০011955 হইতে 3.1 পাশ 
কবেন। তিনিই রংপুর জমিদার সম্প্রনায় মধ্যে প্রথম 03. 4. এবং 
অগ্তাবধি প্রথম ও এক মাত্র 3.1, 1 অঞ্চ, বাঙ্গালা ও ইংবেজী 
ভাঁষায় তাহার বরাবরই বিশেষ বুঁংশত্তি দেখা গিরাছে। মনীশন্ত্ 
বার চৌধুরী মহাশর়েব শিক্ষার গুণে নিতে্্রন্্র আধুনিক "সাহেবী 
ধরণে" শিক্ষিত যুবকগণের স্তায় জীবনের অন্ত দিক ও উপেক্ষ! কবেন 
নাই। টেনিস, ক্রীকেট, ফুটবল প্রভৃতি «সাহেবী” খেল! তাশ, পাশা, 
ইতাদি দেশীয় খেল প্রন্থঠিতে তাহার বিশেষ দক্ষতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
বাপক কাল অর্থাৎ এগাথ বৎণুর বয়ন হইতে তিনি শীকার করিতে 
আরস্ত কবেন। তখন বন্দুষ্ক নিগ্গে তুলিতে পারিহেন না, অপর এক 


কু্তী পৌনে চারি আনী ছোটতরফ জমিদার বংশ ২৭৫ (৬) 


ছনের হ্ৃন্ধে রাঁখিয় আওয়াজ করিতেন। তিনি বাল্যাবিই শিকারের 
অত্যন্ত অনুরাগী, স্কুল কলেজ হইতে পলাতক হইয়াও শিকার করিতে 
ক্রি করেন নাই। ১৯২ স্রষ্টা স্কুলের চতুর্থ শ্রেনীতে অধ্যয়ন কালে 
তিনি প্রথম ব্যাত্ব শিকার করেন, অধুন! জিতেন্্র বাবুর স্তাস্স দক্ষ শিকাবী 
এবং বন্দুক, রাইফেল প্রভৃতি সম্বন্ধে অনাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা! সম্পন্ন 
বাক্তি অতি বিরল। কোচবিহারের ন্ুবিধ্যাত মহারাজ! ৬নৃপেন্্ 
নারার়ণ ভূপ বাহাদুর, তাদ্হাটের রাজা গোপাপলাল রায় বাহাছুব, 
ডিমলার কুমার যামিনী বল্ল দেন, জলপাইগুড়ীর কুমার গ্রদনন 
দেব রান্বকত এবং রূঙ্গপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব প্রভৃতি 
সহ এবং একাকী ইনি রংপুব জেলাব নানা স্থানে, দিনাজপুর, বগুড়া, 
জলপাই গুড়ি, সুন্দরবন, কটক, কোচবিহার, লাশিমবাজার ও কলিক'তার 
সন্নিকটস্থ নান! স্থানে বু শিকার করিয়াছেন। হস্তী, অথ, 
শকট, ছিচক্রযান ইত্যাদি চালনে ধিতেন্ত্র বাবুর সবিশেষ নিপুণত আছে। 
সঙ্গীত আভনয় প্রভৃতি বীণাঁপাণির চারু শিল্প কলাও তিনি যথেষ্ট আত 
করিয়াছেন। তিনি একজন হুনিসুণ অভিনেতা, সকল দিক দেখি 
গেলে ইংরেজী ভাষায় সংক্ষেপে বল! যায় যে জিতেন্ত্রবাবুর স্তায় [71215 
8০০00013115)60 800 8০০৭ 211 £0000 50010 0280 সচরাচর দেখ! 
ধায় না। পিতার ব্দান্ততা, মৌজন্থত! ও মিষ্টভাষীত। প্রভৃতি মাগুগ ইহাতে 
যথেই পরিমাণে বন্ডিয়াছে। 

সাহিত্যিক সমাজেও জ্িডেন্্ব বাবু সুপরিচিত। তাহার লিখি 
নি শিকার কাহিনী ইত্যাদি বঙ্গদাহিত্যের উপেক্ষিত অংশের পুষ্টি 
সাধন করিতেছে। ঘ্দও পিতাব গ্যাস ইমিও রাজ নৈত্রিক গগনে 
প্রথর ভার” রূপে দেখা দিবার জন্ত লালায়িত নহেন তথাপিও জিতেন্র 
বাবুব সর্বতোমুখী প্রতিভ| সে দিকেও যথেষ্ট পরিমণে বিস্তার লাভ 
কারয়াছে। গিনি [০০201 [, কুলের 5০০1608৫5, 1০01701 


২৭৫ (6) ংশ পরিচয় 


[)7910200 485500180100 এর 1১551761 ভি্রীক্ট বোর্ডের (2৫8. 
০80100 ০07118106€ব মেত্বর, 2.০0০91 9081 (52091 ) এর মেস্বর। 
১৯২১ ত্বীঃ অবে যখন বাঙ্জালার লাট সাছেব 1.0 10091091927 
রঙপুরে আগমন করিয়াছিলেন তখন জিতেন্ত্র বাবু তাহার £২০০৩1102 
(0০102011066 5806181% ছিলেন। ইনি উত্বর বঙ্গ জমিদার সভা 
এবং 15810810175 170500005 গ্রভূ'তর £:50901৩ (010031565র 
০ম্ন্বর। 

ইনি বহুবাজার সার্পে্টাইন লেনের | স্থবিখযাত কৃতিপুরুষ রায় 
ক্ষেত্র নাথ বন্দোপাধ্যায় বাহাদুরের পৌত্রী শ্রীমতী মায়ালতা। দ্বেবীর 
পানি গ্রহণ করিয়াছেন ! 

পিতার মৃত্যুর পর পৈক্রিক সম্পত্তি হস্তগত হইবার অল্পকাল মধ্যে 
তাহার অভিনব স্ুবন্দোবস্ত করিয়! ইনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 
দ্রিয়াছেন। 


শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র্দ্র রায় চৌধুরী বি-এ। 


মনীশচক্জর রায় চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র জঞানেন্দ্র চন্দ্র সিমল। 
গড়স্থ মাতামহ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। বালাবধি ইহারও লেখা পড়ার 
বিশেষ পারদশিত| দেখা যাইতেছে । রংপুর জমিদার সম্প্রদায়ের উচ্চ 
শিক্ষিত অর সংখ্যক যুবকগণের মধ্যে নি একজন, রংপুর জেলাস্কুল হইতে 
ম্যাট্রিকুলেসন ও কারমাইকেল কলেজ হইতে 1 2 ও 9.4, পরীক্ষার 
যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া আরও উচ্চ শিক্ষালাভে ব্রতী আছেন। 
পিতার ও ভ্রাতার নানাবিধ গুণাবলী ইহাতেও বিশেষন্ধপে লক্ষিত 
হইয়া থাকে । এখনও ইহার ছাত্র জীবন চলিতেছে । আশা কর! বায়, 
ভবিষ্যতে জানেন্দ্র বাবু ব্বন্ধেও অনেক কথ! লিপিবদ্ধ কর! যাইবে। 

টি সি 
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চু 


সুতির জঠিদারামিগেক বংশকম 1 


আঙ্গিক্ছর আনীত পঞ্চ ঝাক্ষণের অন্ততম শ্রীহর্য হইতে ২৬ পর্য্যান্ 


হুক্ত শঙ্ষর-্” 
রামদেৰ ঞ চৌধুরী বামচরণ [& চৌধুরী কৃষজীবন রায় চৌধুরী 
রা এ ঙ মা 
সিরা ৪ ৮৬৪ 
রাষচজ | ] 
ূ সবাশি ভবানী রাজকিশোর (দত্তক) 
ছুর্গাশ্রনাদ ১ | যি 
চা ॥ | 
দেত্তক) কাশীচজ কালীচঞ্জ | 
| (ছত্তফ) ৃ 
1812. | 
টম পুরু সতীশচজ অগথমোহিনী 
(দৃত্বক) এ গ) 
নুন টি 
| 
ূ কাল (রঞ্জন চি ক 
ৃ শ্রীশচন্জর রা 
ৃ [ | 
কৈলাশ গোলক গুরুদাস গঙ্গাধর 
মহন চজযোধ্দ 


(ঘত্তক) (ধক) 


আজিমগঞ্জ নওলাক্ষ! বংশ। 


আদ্বিযগঞ্জের নওলাক্ষা বংশ ১৭৫২ প্রষ্টান্যে বিকানীর হইতে 
আজিমগঞ্জে আগমন কবেন। আজিমগঞ্চ মুর্শিদাবাধ জেলায় অবস্থিত । 
এই বংশ ছৈনসম্প্রঘায়ের ওসওয়াল সম্প্রদায়তুক্ত। পূর্বে এই বংশের 
ভিন্ন ভিন উপাধি ছিল, কিন্তু সাধারণের বিশ্বা ঘে এই বংশের এক- 
অন পূর্ব পুরুষ কন্তার বিবাহে নয় লক্ষ টাকা পণ দেওয়ায় এই বংশকে 
সর্ব সাধারণে নগলাক্ষা। উপাধি প্রদান করে। গোপালষাদ নওলাক্ষ। 
সর্বপ্রথমে বাঙ্গালাদেশে, আসেন । নিম্নে এই বংশের বংশতালিক। 
প্রদত্ত হইল :-- 

গোপালচাদ নওলাক্ষা। ( ১৭৫২ টানে আজিমগঞ্জে আসেন ।) 

বশরূপ্টাদ নওলাক্ষা ( ১৭৭৩---১৮৪৩ ) 


হরেকাদ নওলাক্ষা ( ১৮১৫--১৮৭৪ ) 
ও 
| 
বুলচাদ দালচাদ গোপালচাদ নওলাক্ষা 
(১৮৪২--১৮৪৭) (১৮৪৪---১৮৪৭) ১৮৫০--১৮৯৬ 


শপ 


অপ শপ ||| পপ 


রায় ধনপথ সিং নওলাক্ষা বাহাদুর 


(১৮৭৬--৯৯১৪ ) 


| 


| 1 | চা 
নির্ধলক্মার বিংহ. আনন্দ সিং নগলাগা!  ইন্জস্িত নিধ নাক 


মখলাক্ষা (১৯০১প৯১৪) (পিপি) 


ঠৌঁগাদাীর দগমাগ। হাবনায দুলা, ধু ছিলেন), অভি 


স্বগীষ গোলাব চাদ নওলাক্ষা । 


আঙ্জিমগঞ্জ নওলাক্ষ। বংশ ্‌ ২৭৭ 


অল্প কালের মধ্যে তিনি প্রভূত অর্থ উপাঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি 
নিঃসস্তান অবস্থায় মারা যান, কাজেই তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র ফশরপটাদ 
নওলাক্ষা তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। যশব্ধপ 
আবার হরেকটাদকে পোষ্য গ্রহণ করেন। | 

হরেকটাদ নওলাক্ষা ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্ে তাহার পিতার সহিত পৃথক্‌- 
হন) তখন তাহার বয়স ২২ বৎসর মাত্র। হরেকটাদ নিজে ব্যাঙ্কীর ও 
বণিক হিসাবে ব্যবস। চালাইতে থাকেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে 
'বাবসায়ের এত বিস্তৃতি সাধন করেন যে, হার ব্যবসায়ের শাখা 
/ কলিকাতা, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, পুর্ণিয়া, মুরুলিগঞ্জ, মহারাজগঞ্চ, 
; খাড়িয়াগোলা, কোয়াড়ি, নবাবগঞ্জ ও অন্তান্ত স্থানে বিস্তৃত হয়। তিনি 
মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পৃরণিয়া প্রভৃতি স্থানে গ্মিদারীও ক্রম্ধ করেন। 
আজ যে এই বংশ এতটা ধনী, মানী ও মর্ধ্যাদাসম্পন্ন হইয়াছে তাহার 
মূলে হরেকটাদের চেষ্টা নিহিত। তিনি অমায়িক ও পাক। ব্যবসায়ী 
ছিলেন। কি ইউরোপীয় কি দেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তীহার 
আধিপত্য ছিল। ১৮৭৪ সালের ৬ই নবেম্বর তিনি মারা যান, তাহার 
মত্যুর পর তাছার পুত্র গোলাপটাদ নওলাক্ষা জযিদারীর উত্তরাধিকারী 
হন 

১৮৫০ খ্্ীষ্টাব্বের ২*শে মাচ্চ তারিখে গোলাপটাদ নগলাক্ষা জন্ম 
গহণ করেন। তাহার! তিন ভ্রাতা, তন্মধ্যে তিনি সর্বকপিষ্ঠ। তাহার 
অন্য ছুই ভাট বুলটাদ ও দালাদ একই দিনে মাপা যান, মৃত্যুকালে 
তাহারা অতি ছোট ছিলেন। এই ছুই পুত্রের মৃত্যুতে হরেকটাদের 
দয়ে বিষম আঘাত লাগিয়াছিল। 

গোলাপচাদ তীহার পিতার জমিদারী ও ব্যবসাদ্বের উত্তরাধিকারী 
ইইমাছিলেন। নেই জমিদারী ও ব্যবনাম্থ তিনি আপন পরিশ্রম ও 
প্রতিতাধলে বাড়াইয়াছিলেদ। মুর্শিদাবাদ জেলায় লালযাগ বেছে 


২৭৮ বংশ পরিচন়্ ৃ্‌ 
তিনি অনারারি ম্যাজিষ্রেটের পদে দশ বৎসর যাবত কাজ করিয়া-| 
ছিলেন। পরে রোগাক্রান্ত হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। ১৮৮ 
শী্টান্দের এপ্রিল মাসে তাহার জমিদারীর মধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষে 
প্রকোপ হয়। বদি সেই সময় গোলাপটাদ ইহাতে অর্থ সাহায্য ন 
করিতেন তবে অনেক লোক অনাহারে মারা যাইত। দুস্থ প্রজাগণের| 
থাজনা তিনি ত হাস করিয়! দিয়াছিলেনই, তছপরি ছুই হাঞ্জার দরি্রকে] 
জুন মাসের প্রথমাবধি খাওয়াইয়াছিলেন ৷ ইহাতে তাহার ষশঃ 
খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। তিনি কাকুশিল্পের অত্যন্ত প্রিয় ছিবেন।[ 
তাহার আচার-ব্যবহার ও শিষ্টাচার আদর্শ-স্থানীয় ছিল । আজিমগ্ 
(রেল লাইনের ধারে “রোজ ভিলা” নামক যে স্থন্দর অন্টালিক! দেখ 
যায় তিনি তাহা নিম্মাণ করেন । সঙ্গীতে তাহার বিশেষ আশি 
ছিল, অধিকাংশ সময় তিনি বন্ধু বান্ধবগণকে লইয়া সঙ্গীতালাগে 
কাটাইতেন। কি সরকারী, কি বে-সরকারী সমস্ত ইউরোপীয় ভদ্রলোক 
তাহাকে বিশেষ খাতির ও যত্ব করিতেন। তিনি ইতিহান-বিখ্যাত জগত 
শেঠের বংশধর শেঠ কিষণঠাদের পৌত্রী ও কিষণঠাদ গোলেকা। 
কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র হইয়াছিল, পুন্তররটীর নাঃ 
ধনপত সিং নওলাক্ষা। গোপাপচাদ দুইবার বিবাহ করিম্বাছিলেন, 
পরে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং বহুদিন ব্যাধিতে ভুগিবাব গৰ 
১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন তিনি মার যান । 

ধনপত সিংহ নওলাক্ষ। ১৮৬৮ গ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর টানা 
প্রসিদ্ধ জগত শেঠের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থায় তাহা 
মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহার পিতামহী তাহাকে লালন পালন 
করেন। ধনপত বাবৃও ছুইবার বিবাহ করেন) তাহার প্রথম! পত্রী 
ছুই কন্তা রাখিয়া! মার! যান । দ্বিতীয়া পত্বীর গর্ভে তাহার তিন কন্ত। 
ও দুই পুত্র জন্গগ্রহণ করে। পুঙ্জ ছুইটির নাম ব্থানন্দ সিংহ ও 


ও কালি 


চে 
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উপাধি পাঁইবার চারি বসর পরে ধনপত সিং দুইপুত্র ও অপবাপৰ 
আঁজীয় ্বক্জন রাঁখিয়। পরলোক গমন করেন 1 ১৯১ লালে তাহার 
জোট পুত্র আনন্দ সিং নওলাক্ষা! মীরা ঘাঁন। ১৯১৪ সালে তাহার কনিষ্ 
পুর ইন্দ্রজিৎ্ড সিংহ মারা ঘান। এই ছুই পুত্রের মৃত্যুতে নওলাক্ষী বং" 
একেবাবে নির্বাণোনুখ হইয়! পড়ে। ১৯১৮ সালে নিশ্মল কুমার সিং 
এগলাক্ষীকে পোষ্যগ্রহণ করা হয়। তিনি বংশের গৌরব অক্ষুপ্জ রাখিবাব 
সন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ১৯১৯ সালে তিনি সাবালক 
উপনীত হন এবং নিজ হ্ডে জমিদারী গ্রহণ করেন। 


মুর্শিদাবাদ বালুচরের 
৬রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরের 
ংশ পরিচয়। 


এই বংশের বর্তমান মালিক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপৎসিংহ ছুগড় ও শ্রীযুক্ত 
বাব জগন্পত্জ সিংহ ছুগড়। 

£ই বংশ অতিশয় প্রাচীন এবং বিশেষ বন্ত্রান্ত। ইহাদের পূর্ব 
পুরুষগণ রাজপুতনার অধিবাসী ছিলেন । ইহার চৌহানবংশীয় অগ্রিব 
রাজপুত সম্প্রদায়ভূক্ত । রাজ্জপুতনার অন্তর্গত সিন্দমিয়ার নামক স্থানে 
হব প্রথম রাজ্য সংস্থাপন করেন, পরে ইহাবা আজমীরের অন্তর্গত 


বসেলপুর নামক স্থানের বাজ! হইয়াছিলেন। |] 

সিন্দমিয়ার খানার রাজা সোমচাদের অধংল্তন নবম পুরুষ রাজ; 
*হীপাল বিশেষ ক্ষমতাশালী এবং সাহসী ভূপতি ছিলেন। তিনি 
গ্রখখে খুব গোড়া হিন্দু ছিলেন, পরে বল্লভস্থরি নামক জৈনধন্মীবলম্বী 
এক মহাপুকুষের যুক্তিপুণ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া! জৈনধশ্মে দীক্ষিত 
£ন | ব্রাঙ্জা যহীপালের পুত্র মাণিক দেও নাগপুব প্রদেশের অধিকাংশ 
হান জম কারিয়। বাসলপুর নামক নগর সংস্থাপন করেন। তাহার 
পৌত্র স্থৰচন্দ্র মালব প্রদেশ অধিকার করিম্বাছিলেন। তাহার ছুগড় ও 
স্থগ্ নামে ছুই পুত্র ছিল। ছুগড় রাজা হইতেই বর্তমান জমিদার 
বব উদ্ভব হইয়াছে । কালক্রমে মালবপ্রদেশের অধঃপতন ঘর্টিলে 
এই বংশীয় ঝারদাসাঁজ ছুগড় নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রাজপুতনাবু 
অন্তর্গত কিশেন্গড় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বালুচরে 
আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং বাণিজ্য দ্বারা [বিপুল অথ সঞ্চয় 
করেন। তিনি তত্কালীন বঙ্গদেশীয় জৈন সমাজের নেতা ছিলেন। 


২৮২ ংশ পরিচয় 


বীরদাসন্রি এবং তাহার বংশধরগণ টৈনধশ্মের প্রতি বিশেষ আস্থাবান্‌ 
ছিলেন। বর্তমান জমিদারগণ টৈনধশ্বের একান্ত সেবক বলিয়া 
পরিচিত। বীরদাসজ্ির ছুই পুভ্র। একপুজ্রের নাম বুধসিংঘ্বি 
অন্যতম পুজ্বের নাম বনসিংক্ষি। বনসিংজির কোন সন্তান সম্ততি 
ছেল না। বুধসিংঞ্জির বাহাদুর সিংজি ও প্রতাপ সিংজি নামে ছুই 
পুর ছিল। প্রতাপ সিংজির সময় হইতেই এই বংশ, এই প্রদেশে 
বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করে । প্রতাপ সিংহ বাবু ষে সময়ে মুশিদাবাদের 
মধ্যে একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ও সন্ত্াস্ত জমিদার বলিয়। প্রসিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছিলেন, সে সমম্ব মৃখিদাবাদ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। 
মুর্শিদাবাদের সমৃদ্ধির প্রতি ইংলগ্ডের মহামান্ত ডিরেক্টব সভার দৃষ্টি 
পর্য্স্থ আকুষ্ট হইয়াছিল |. তখন মৃর্শিদাবাদই ভারতের “লগুন*” বলিয়া 
পরিচিত ছিল । আজ সেষ্ট বিরাট এশ্বরধাশালী মূর্শিদাবাদ এক মহা- 
ধ্বংসের উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত। 

প্রভাপ সিংহ বাবু বালুচবে ও আজিমগঞ্জে দুইটা স্থন্দর বাসন্ভবন 
নিশ্বীণ কবাইয়াছিঙ্লেন | এতদিন তাহার বিপুল বাণিজ্য পবিচালনাও 
নিমিত্ত কলিকাত।, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ, পুর্ণিয়া, ভাগলপুব, 
কুচবিহার, বামপুর-বোম্ালিয়া গ্রত্তৃতি স্বানেও সুন্দর স্বন্দর কুঠী নিশ্মাণ 
কবাইয়াছিলেন। তিনি ভৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে একজন প্রধান 
ধনী-মহাঞ্ন বলিমা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । তিনি অমায়িক, 
উদ্ধার এবং ধর্্পরায়ণ পুরুষ ছিলেন। একবার তিনি বালুচর ও 
আজিমগঞ্জ নিবাসী শ্বক্কাতীয় বহু লোককে সঙ্গে কবিয়া তীর্ঘযাজ্রায় 
বহির্পত হইয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে সকলকে তীর্থস্থান দর্শন করাইস্া 
আনিয়াছিলেন। পরোপকারে তিনি সর্বদাই মনযোগী ছিলেন। 
তিনি নিজ বসতবাটার নিকট দরিদ্র ব্যক্কিগপের নিমিপ্ধ একটী অঙ্গসত্র 
দিয়াছিলেন। এই অক্গসন্তে প্রতিদিন জাতিধশ্দ নির্বিশেষে অনেক 


মুর্শিদাবাদ বালুচরের জমিদার বংশ /২৮৩ 


হায় সম্পদহীন নিঃস্ব ব্যক্তি তৃপ্তির সহিত আহার করিত। তিনি 
অনেক স্থানে জন উপসন। মন্দির নিশ্মাণ করিয়া! গিয়াছেন। প্রতাপ 
সিংহ বাঁবু শেষ জীবনে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জিলায় 
'বন্তর জমিদারী সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। ৃ 
প্রতাপ সিংহ বাবু চারিবার দ্ারপরিগ্রহ করেন। তাহার প্রথম 
তিন ভাঙ্য। নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তিনি ৬* ব্সর 
৭এসে পুনবায় মহাতাপকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন । এই ম্হাতাপ- 
£মারীর গর্ভেই রায় লছ'মীপৎ্ সিংহ বাহাছর ও রায় ধনপৎ সিংহ 
বাহাছুর জন্মগ্রহণ করেন। রাম্ব লছমীপৎ সিংহ বাহাছুরই বর্তমাষ্জ 
সমিদারগণের পিতামহ ॥ প্রতাপ সিংহ বাবু মৃত্যুকালে তাহার ছুই 
যোগ্য পুক্র, প্রায় এক কোটা টাকা নগদ এবং বিভিন্ন স্থানে বিস্তীর্ণ 
জামদারী সম্পত্তি ও বঙ্গ বিহার উড়িয্যার বহু জিলায় অনেক স্থন্দর 
ন্দর কুঠি বাড়ী এবং বিস্তর অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া ১৮৬* গ্রীষ্টাবে 
"লোক গমম করেন। তাহার মৃত্যুতে বাস্তবিকই দেশের একজন 
'বরাটকম্মী পুরুষের অভাব ঘটিয়াছে। 
প্রতাপ নিংহ বাবুর মৃত্যুর পরে তাহার বিপু সম্পত্তি রায় লহ্ছমী- 
9 1সংহ বাহাদুর ও রায় ধনপৎ্ সিংহ বাহাছুরের মধ্যে বিভাগ হয। 
-ছুমপৎ সিং বাবু অসাধারণ প্রতিত1 ও কশ্মশক্তি প্রভাবে বিষয় কার্যে 
নবচালনা করিয়া গ্রভৃত ধনউপাঞ্জন ধারা তাহার এই বিপুল সম্পত্তির 
ক:লধধ আরও বৃদ্ধি করেন। পিতার যাবতীয় সদ্গুণেরই তিনি 
'ধঞচাথী হইয়াছিলেন। পরোপকাবে তিনি যুক্তহত্ত ছিলেন। কত 
₹থ পরিবার তাহার অগ্নে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার সংখ্য। করাঁ 
বায না। তিনি স্বদেশ, শ্বজাতি ও দরিদ্র ব্ক্তিগণের জন্ত অকাতরে 
অজত্র টকা ব্যয় করিয়াছেন। তিনি নিরহঙ্কার ও ধশ্মপরায়ণ ছিলন। 
-৮৭* শ্রীষ্টাব্ষে তিনি তাহার পিতার ন্থায় বালুচরের ও আজিমগঞ্জের 
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'অনেক ছুজাতীয় ভন্রলোককে নিজবায়ে তীর্থ দর্শন করাইয়া ছিলেন। 
এই তীর্থ দর্শন ব্াপদেশে তিনি ভারতীয় বহু সামন্ত নৃপতির সহিত 
বিশেষভাবে পরিচিত হন। জয়পুরের তদানীস্তন মহারাজ্জা সবাই রাম 
সিংজি বাহাছুর ত্বাহার সহিত আলাপ করিয়া এত প্রীতিলাভ করিয়া. 
ছিলেন যে তিনি একবার কলিকাতায় রায় লছমীপৎ মিংহ বাহাদুরের 
ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়। তাহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন । 

ইতর প্রাণীর প্রতিও তাহার বিশেষ দয় ছিল। সংবৎ ১৯১২ 
সালে তিনি বালুচর আজিমগঞ্রস্থ ভাগীরথীর জলকরের বন্দোবস্ত 
লইয়! যস্য শ্বীকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব 
নাজিম বাহাছর উক্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে উভভ্বপক্ষে তুমুল 
যোকোদ্দমা উপস্থিত হয় এবং স্থপ্রীম কোর্ট পর্যান্ত গড়ায়। পরিশেষে 
রায় বাহাদুর ছলমীপৎ সিংহের অন্ুকূলেই ভিক্রী হয়। 

তিনি জমিদারী কাধ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তীহার 
বিস্তীর্ণ জমিদারী, পরিদর্শন করিয়া তাহার শৃঙ্খলা করেন এবং প্রজা- 
গনের বহুবিধ অস্থবিধা দূর করিয়া একজন আদর্শ জমিদার বলিয়া 
পরিচিত হন। উচ্চপদস্থ বহু রাজ্বকর্মচারীর সহিত তাহার বিশেষ 
সৌহার্দ্য ছিল। তিনি বহুবিধ লোক-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। কত হিন্ধু-বিধবা তীহার অর্থ সাহায্যে জীবিকা 
নির্বাহ করিয়াছে এবং কত অভাবগ্রন্ত ব্াক্তিকে যে তিনি অকাতরে 
অর্থ দান করিয়াছেন তাহা ভাবিতে গেলে বাশুবিকই তাহাকে একজন 
মহাপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। তিনি দরিদ্রব্যক্তিগণের জম্ত মাসিক 
প্রায় ২০**২ টাকা স্থায়ী সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই 
প্রকারে তিনি প্রায় কোটা টাক1 লোক.হিতকর কার্যে বায় করিয়া- 
ছিলেন। মহামান্থ গভর্ণমেণ্ট বাহাছুর তাহার এবদ্িধ সৎকার্ষ্যের 
শ্রুত্ব উপলব্ধি করিয়া! ১৯২৪ সংবতে তাহাকে “রায় বাহাছুর”” উপাধি 
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দানে সম্মানিত করেন । রায় বাহাছবর উপাধি তৎকালে বিশেষ রুতী- 
ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত কাহাকেও দেওয়া! হইত না। তীহাফে বিনা 
লাইসেন্সে আগ্নেয় অস্ত্র রীখিবার অধিকারও প্রদান করা হইয়াছিল। 

রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুর ১৯২৪ সংবতে খৃষ্টাব্ব ১৮৬৭"আজিমগঞ্জ 
নিবাসী রায় বুধ সিংহ বাহাদুর ও বিষণ চাদ বাহাদুরের ভগ্নীর সহিভ 
তাহার একমাত্র পুত্র বাবু ছত্রপৎ সিংহ ছুগড়ের বিবাহ দেন। এই 
বিবাহ এত ধুমধাম ও আড়গ্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে মুর্শিদাবাদ 
জিলায় এরূপ বিবাহ আর কখনও কেহ দেখে নাই । প্রায় লক্ষ কাঙ্গালী 
ব্যক্তি এই বিবাহ উপলক্ষে পরিতোষরূপে ভোজন করিয়াছিল। নৃত্য, 
গীত, গ্রসেসন, প্রভৃতির কথা বহুদিন পর্যন্ত মূর্শিদাবাদবাসিগণের 
মনে জাগ্রত ছিল। এই বিবাহে বাঙ্গালার সমস্ত নৃপতিগণ, প্রধান 
প্রধান জমিদারগণ এবং মুশিদাবাদের নবাব নাজিম বাহাদুর 
পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়! এই কার্যোর গৌরব বুদ্ধি করিয়াছিলেন। 

রায় লছুমীপৎ সিংহ বাহাদুর বহুটাক। ব্যয় করিয়া নশীপুর রাজ 
বাটার পূর্বব দিকে কাঠগোলা নামক একটা স্থরম্য উদ্যান বাটা নির্মাণ 
করেন এবং তাহাতে শ্বেত মর্ধর-বিনির্ষিত. একটি সুন্দর কারুকার্য 
খচিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এইবপ স্থুরম্য বাগান বাটা বঙ্গদেশে 
অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। বছ দূর দেশ হইতে এই বাগান দেখিবার 
নিমিত্ত প্রতিবৎসর বনহুলোকের সমাগম হয়। বাগানে অসংখ্য শ্বেত 
প্রস্তর বিনির্শিত প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত আছে। বাগানের সৌন্দর্য্য 
বাস্তবিকই দর্শন যোগ । র 

১৮৮৬ গ্রীষ্টাবে রাগ লছমী পৎ সিংহ বাহাছবর একমাত্র পুত্র বাবু 
ইত্ত পৎ নিংহকে রাখিয়া পরলো ক গমন করেন। 

বাবু ছত্রপৎ সিংহ খুব শ্বাধীনচেতা, নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। তাহার 
হদয় নানাবিধ সৎগুণে অলঙ্কত ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ 1917 
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1066800০100 235 বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালন! করিয়া ভারতীয় 
জৈন সমাজে বিশেষ বরণীয় হইয্জাছিলেন । তিনি বছু দরিদ্র ও 
নিঃস্ব ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন । তিনি নীরব কমা ছিলেন। 
তাহার দ।নের বিষয় অন্ত কেহ জানিতে পারিতেন না । তিনি ১৯১৮ 
্ীষ্টাবধে শ্বর্গারোহণ কবেন। তিনি শ্রীযুক্ত প্ীপৎসিংহ ও শ্রীযুক্ত 
জগঘ্ পৎ সিংহ পুত্রদ্ব়কে উত্তরাধিকাবী রাখিক্না গিয়াছেন। এক্ষণে 
তীহারাই ছত্রপৎ সিংহ বাবুর বিপুল সম্পত্তির পরিচালনার ভার গ্রহণ 
কবিয়াছেন। ইহাব! উভয় ভ্রাতাই শিক্ষিত, বিশয়ী, উদ্দার ও দয়াবান। 
পরোপকারব্রত ইহাদেব বংশগত প্রথ।। ইহার] সর্ব বিষয়েই বিশেষ 
কাধ্যকুশলতার পরিচয় দিতেছেন। উচ্চ শিক্ষার প্রতি ইহাদের বিশেষ 
দৃষ্টি আছে। রাজমহালের জমাহের কুমারী হাইস্কুলের জন্য ইহাব! 
এককালীন ১০০*০ দশ হাজার টাক! দান করিয়াছেন। এতত্িন্্ উক্ত 
স্থলে মাসিক সাহায্যও করিতেছেন। অনেক দাতব্যচিকিৎসালয়ের বাহ 
ভার ইহার! অকাতরে বহন করিতেছেন। ১৩২৬ সালের ১৯১৭ ৃষ্টাব্দের 
অন্ন কষ্টের সময় উহাএ| বহু দরিন্ে ব্যক্তিকে অন্ধ বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য 
কবিয়াছেন। ইহাবা উচ্চ মুল্যে অনেক চাউল খরিদ করিয়া তাহা নাম 
মাত্র মূল্য লইয়া দবিদ্র বাক্কিগণেব নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন, 
তাহাতেও বহু নিংস্ব ব্যক্তি দুর্ভিক্ষের কবল হইতে বক্ষা পাইয়াছিল। 

্রযুক্ত বাবু শ্রীপৎসিংহ ছুগর অনেক সভানমিতির সভ্য, তিনি 
মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার অনারারি ম্যািষ্রেই এবং আজিমগঞ্জ 
মিউনিসিপ্যালিটার নমিনেটেড, কমিশনার। তিনি বড়ই অমায়িক 
ও শান্ত প্রকৃতির লোক। যে কোন ভদ্র লোক একবার তাহার সহিত 
আব্বাপ করিয়াছেন তিনিই তাহার ব্যবহাবে বিশেষ প্রীতি লাত 
করিয়াছেন। ইহার বয়স বর্তমানে প্রায় চন্লিশ বৎসর হইয়াছে। 
ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স গ্রায় ৫৪ বসব হইবে। 
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তাজ বাহাদুর শ্ররীপাল মহীপাল ভূপালে জগৎপাল 


মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ । 


বঙ্গদেশের এডভোকেট জেনারেলের পদ সম্মানে ও মধ্যাদায় সমৃচ্চ। 
প্রতিপত্তি ও. গ্রভৃত অর্থ এই পদের পুরফ্ষার। এ পর্যযস্ত এই উচ্চ 
সণ্মানজনক পদে লর্ড সত্য্ন্দ্রপ্রসন্প সিংহ বপিয়াছিলেন, আর সম্প্রতি 
বসিয়াছেন মাননীয় শ্রীধুত সতীশরঞুন দাশ মহাশয়। সতীশরঞ্চন দাশ 
মহাশয় সাধারণতঃ মিঃ এস্‌, আর, দাঁশ বালিয়াই পরিচিত। হাইকোটে 
ষিনি বড় ব্যারিষ্টার, আইন ও যুক্তিতর্কে ধাহার অসাধারণ ক্ষমত' 
তিনি এই পদের অধিকারী হন। 

ইহাদের পূর্ববনিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার তেলির 
বাগ গ্রামে । এই বংশ চিরাদনই বদান্ততা ও সহদয়তা গুণে সুপরিচিত! 
দাশ মহাশয়ের পিতা ৬ছুর্গামোহন দাশ শ্বগ্রামে বিশেয় প্রতিপত্তিশালী 
ছিলেন। দাশ মহাশয়ের পিতামহ ৬কাশাশ্বর দাশের তিন পুত্র ছিল। 
(১) কালীমোহন (২) ছুর্গামোহন (৩) ভূবনমোন | ছুরগগামোহনে মাত্র 
একুশ বৎসর বয়সে বরিশালের সরকারী উকিল হইয়াছিলেন। হিন্দু 
সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের তিনি তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ পদ্ধতির তিনি 
সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। এই কারণে তত্রত্য হিন্দু সমাজ তাহাকে 
সমাজ্চযুত করে এবং দীর্ঘ ছয় মাসের মধ্যে তিনি তৃতা, পাচক, 
পাচিকা প্রভৃতি না পাওয়ায় অতিকষ্টে কাটাইয়াছিলেন। দুর্গামোহন 
অতি স্থিরপ্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন, তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন 
প্রাণাস্তেও তাহ! হইতে বিচলিত হইতেন না। হিন্দু সমাজ তীহার 
উপর কঠোর হইতে কঠোরতর অত্যাচার কারতে লাগিল, হর্গামোহন 
তখাচ তাহার, স্থির মতের পরিবর্তন করিলেন না। তাহার উদারতা 
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ও মহাম্ুতবতার কথ শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাহার ধাহারা পরম 
শক্ত তিনি তীহাদিগেরও অকাতরে উপকার করিতেন। বরিশালে 
অবস্থানকালে তত্রত্য অনেকেই তাহার উপর কঠোর সামাদ্রিক অত্যাচার 
করিত, তিনি কিন্তু মূহুর্তের জন্য কাহারও প্রতি শত্রুতা! পোষণ 
করিতেন না। বরিশালের তানীস্তন উকীল বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয় 
কাহার পরম শক্র ছিলেন, তিনি একবার কঠিন বাধিতে পড়েন। 
ুর্গীমোহন বাবু তাহার শক্রর এই বিপদে তাহাকে সাহায্য করিবার 
জন ররিশালের সিভিল" সাঞজ্জনকে লইয়। তাহার চিকিৎসা! করান 
এবং বিশ্বেশ্বর বাবুর অজ্ঞাতসারে সিভিল সার্জনকে তাহার প্রাপ্য 
টাক পরিশোধ করেন । বিশ্বেশ্বর বাবু আরোগ্য হইয়া সিভিল সার্জনকে 
টাকা দিতে উদ্ভত হইলে তিনি বলেন যে তিনি ছুর্গামোহন বাবুর 
নকট হইতে টাক পাইয়াছেন। বিশ্বেশ্বর বাবু ছুর্গামোহন বাবুর 
এপ উদারতা দেখিয়া তাহার বন্ধু হইয়! পড়েন। 

বরিশালের একটি জমিদার তাহার পরম শক্র ছিলেন। একবার 
সেই জমিদার-পুত্র একটি খুনী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হয়। ছুর্গীমোহন 
বাবু স্বতঃপ্রবৃত হুইয়। সেই জমিদার পুত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া 
তাহাকে ফাসীর হাত হইতে উদ্ধার করেন। পবধি এই জমিদার 
ংশ ছুর্গীমোহন বাবুর পরম বন্ধু হইয়া পড়ে। তাহার জীবনের এই 
রূপ আরও অনেক উদারতার উদাহরণ আছে, তাহা এইবগ ক্ষুপ্র 
দ্বীবনীতে সম্যক আলোচন। কর! সম্ভবপর নহে। বরিশাল হইতে 
হুর্গীমোহন বাবু ভবানীপুর আসিয়া বান করিতে আরম করেন। 
এই ভবানীপুরেই ১৮৭২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী সতীশরঞন দাস্ঠ 
মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সতীশরগ্রন ভাবীজীবনে যে একজন 
ভারতবিখ্যাত «লোক হইবেন ভাহার চিহ তিনি অতি শিপ্তকান 
হইতেই প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 


১৪ 


২৯০ বংশ পরিচয় 


দুর্গামোহনও পুত্রকে ষথোপযুক্ত শিক্ষ1 দিতে বিরত -ছিলেন না। 
তিনি নিজে বিদ্যোখষাহী, কাজেই কি প্রকারে পুত্রকে বিদ্যা বুদ্ধিতে 
দেশবরেণ্য করিবেন এই ঠিস্তা তাহার মনে সর্বদা জাগরিত থাকিত: 
শ্রীমতী সন্লোজিনী নাইডুর পিতা ৬অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষাধীনে 
তিনি বালক সতীশরঞ্জনকে রাখেন। অঘোরনাথ বিখ্যাত অধ্যাপক, 
শিক্ষাদান কাধ্যে তাহার পদ্ধতি তৎ্কালে সর্বজনবিদিত ছিল, তাহার 
নিকট বাল্যজীবনে শিক্ষালাভ করিয়। সতীশরঞ্জনের বাল্যজীবন অতি 
স্থন্দরভাবে গঠিত হইয়াছিল--দেশবিখ্যাত অধ্যাপকের চরিত্র তাহার 
চিত্তে বেশ গ্ততিফলিত হইয়াছিল । ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ 
বয়সে সতীশরগ্ুন ইংলগ্ডে যাইয়া ম্যাঞ্চে্টারে গ্রামীর স্কুলে ভঙ্তি হন 
এবং সমস্ত শ্বেতাঙ্গ সহপাঠী বালকগণের বিস্ময় জম্মাইয়া ইংরাজীভাষা় 
বিশেষ অধিকার ও কৃতীত্বের পরিচয় দিতে থাকেন। পঞ্চদশ বধ 
ব্যঃক্রমকালে বালক সতীশরগুন স্যার ওদালটার ব্ট,,ডিকেন্স প্রমুখ 
বড় বড় বিখ্যাত ওপন্তাসিকের উপন্ঠাস সমূহ পাঠ করিয়া শেষ করেন । 
বস্ততঃ সতীশরপ্রন পুস্তক অধ্যয়নে এতাদৃশ অন্ুরক্ত যে, এখনও তিনি 
অবসর পাইলেই সাহিত্যের অনুশীলনে সময় ক্ষেপণ করেন। অষ্টাদ* 
বৎসর বয়ঃক্রমকালে সতীশরপ্ন মিভিল সার্ভিস পরীস্ষা প্রদান করেন, 
কিন্ত নানা কারণে তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। বোধ হয় 
উত্তরকালে তিনি যে উচ্চপদ অধিকার কারবেন, সেই উচ্চ পদ প্রাপ্তিতে 
পাছে কোনরপ ব্যাঘাত হয়, সেই কারণে ভগবান্‌ তাহাকে 
মিভিল সািসে উত্তীর্ণ হইতে দেন না। 'কাঙ্জেই সতীশরপরন ব্যারষ্টারা 
পড়তে আরম্ভ করেন এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া :৮৯৪ গ্রীষ্টাব্ের 
আগষ্ট মাসে কলিকাতা হাইকোর্টে আসিম়! ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। 
তদবধি এই দীর্ঘ প্রায় ৩০ বৎসর কাল তিনি ষে ব্যাগিষ্টারী ব্যবসায়ে 
কতদুর যোগাতা, কর্মকুশলতা ও ব্যবহার শান্সে অভিজ্ঞতার পরিচয় 


মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ ২৯১ 


দিয়াছেন তাহা তাহার বর্তমান পদোন্নতি দেখিয়াই বেশ বুঝা 
যাইতেছে । যত বড় জটিল মোকদ্দম! হস্তগত হউক না কেন 
সতীশরঞ্রন অসীম সাহসিকতার সাঁহত তাহ! গ্রহণ করিতে বিন্দু 
মাত্র ভীত কিংব! সন্ত্রস্ত হন নাই। তীহার শ্রম করিবান্ধ শক্তিও 
অসাধারণ। এক একদিন দীর্ঘ দ্বিগ্রহর রজনী পর্য্স্ত তিনি অকাতরে 
কার্ধ্য করিম! যান__বিম্দুমাত্র ওঁদাসীন্য কিংবা আলম্ত তাহার উপর 
গ্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। হাইকোর্টের বিচারপতির! তাহার 
যুক্তি তর্কের সারবত্ত। উ বিশ্লেষণ পদ্ধতি দেখিয়! সমদ্নে সময়ে বিশ্মিত ও 
গুভিত হইয়। গড়েন। যেমন ক্ুন্দর হুত্রাব্য স্বর, তেমনি বিশুদ্ধ 
উচ্চারণ ! ইংরাজী ভাষায় এবপ বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে অনেক 
বাঙ্গালীকে প্রায় দেখা যায় না। গভর্ণফ্্টে চিরদিনই -গ্রণগ্রাহী। 
দতীশরগুনের ৰাকৃপটুতা৷ ও অসাধারণ আইন-জ্ঞানের বথা কর্তৃপক্ষের 
কর্গোচর হইতে বড় বেশী দিন লাগিল না। কাজেই ১৯১৭ নালে 
গভর্ণমেন্ট সতীশরঞ্জনকে ষ্র্যাণ্ডিং কৌন্সিলের পদে নিযুক্ত করিলেন। 
মানুষের মধ্যে সত্য, সততা ও শ্রমকুশলতা। থাকিলে মানুষ যে ক্ষত 
বৃহৎ সকল কাধ্যেই সফলতা লাভ করিতে পারে, সতীশরঞ্জন তাহাব 
জাজল্যমান উদাহরণ। একদিকে যোগ্য ষ্র্যাঙ্ডিং কৌন্সিলরূপে তিনি 
যে গভণমেপ্টের প্রশংসাভাঞজ্ন হইলেন, তাহা নহে। দেশের সর্ব 
মাধারণেও এক বাক তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। 

১৮৯২ প্রীষ্টাব্দে কলিকাতার মিটি কলেজ যখন অর্থাভাবে টলমল, 
তখন সতীশরগ্জন কলেজের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া কলেজটিকে 
আসর মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া উহাকে উত্তরোত্তর উন্নতি 
[দকে অগ্রসর করেন। 

১৮৯৭ প্রষ্টান্দে সতীশরঞ্ন রেছুনের ব্যারিষ্টার মিঃ পি, সি, সেনের 
জোট দুহিতাকে বিবাহ করেন। কিন্ত ছুর্ভাগাপ্রযুক্ত ১৯০৭ খ্রাষ্টাবে 
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সেই সতী সাধ্বী ললনা কোন সম্তানাদি সা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন, 
তখন সতীশরঞ্জন বাারিষ্টারী ব্যবপায়ে কেষল উন্নতির পথে আরোহণ 
করিতেছেন । প্রথমা পত্বীর মৃত্যুর পর সতীশরঞ্কন আর দারপরিগ্রহ 
করেন না? পরে আত্মার শ্বজনেব অনেক অন্থবোধে ১৯৭৪ খৃষ্টাবে 
তিনি স্বর্গীয় বিচারপতি মি: বি, এল, গ্তপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী 
বনলতা দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী বনলতা দেখিতে যেমন 
স্ত্রী, গুণপনায়ও তেমনি -যেন সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভদয়র সঘবায়ে 
তাহার দেহ গঠিত। শ্রীমতী বনলতা দান ও আতিথেন্বতা গুণে 
সথপ্রতিষ্ঠ। শ্রীমতী বনলতার গর্ভে সতীশরঞ্নের ছুঈটী পুত্র সন্তান 
হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুব্রটি এক্ষণে ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতেছে এবং 
কনিষ্ঠটি বাটাতে পিতামাতার নিকটে রহিয়াছে । 

সতীশরঞগুন শ্রেষ্ঠ বাবহারাজীব, আইন বাবপায়েই সর্ঝদ] নিমগ্র, 
কিন্তু তাহা বলিয়া! সংবাদপত্রের সেব। করিতে তিনি ক্রট করেন নাই। 
বাঙ্কাল! দেশে আদর্শ, নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের অভাব দেখিয়া তিনি 
সহন্র সহন্্র টাক! বায়ে “ম্বরাজ”* পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । “স্বরাজ 
সারগ্ভ প্রবন্ধ, নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রভৃতি গুণে ঘষে আজ বাঙ্গালার 
সংবাদপত্র ক্ষেত্রে এক নৃতন যুগের স্ষ্টি করিয়াছে, বোধ হয় তাহ৷ 
কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে ন1। 

রাজনীতি ক্ষেত্রে সতীশরঞ্চন 'ধীরপথাবলম্বী। শুধু বাজে হৃঙ্ুক 
'শ1 করিয়। যাহাতে বিধিসঙ্গত উপায়ে দেশে শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি প্রভৃতির 
উৎকর্ষ সাধিত হয়, তজ্জন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। 
ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকিয়া বিধিসঙ্গত উপায়েআপনাদের যোগ্য. 
তার পরিচয় দিয়া ক্রমশঃ স্বায়ত্তশাসন লাভ করাই তাহার মত। এই 
জন্ত মণ্টেগু"চেম্স্ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবপ্তিত হইলে নূতন ব্যবস্থাপক 
সঙায় যাহাতে যোগা প্রতিনিধি সমূহ প্রেরিত হয়, এজন্ব তিনি চেষ্টা 
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করিয়াছিলেন এবং বহু বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ন্থজনগণের অন্থরোধে 
নিজেও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সম্প্রসারিত ব্যবস্থাপক নভার সভ্যপদপ্রার্থী হন। 
নাম জাহির করিতে-_-গলাবাজি করিতে সতীশরগ্ুন চিরকাল আনচ্ছুক 
হইলেও কর্তব্যের আহবানে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। 
বড়বাজারের অ-মুসলমান ভোটদাতাগণ তীহাকে আগ্রহের সহিত 
এক বাক্যে ভোট দেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহার মতামত প্রকাশ্য 
তাবে এই সময় হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে। 

নূতন শাসন সংস্কারের দ্বারা আমাদের হাতে--দেশের লোকের 
প্রতিনিধি ও মন্ত্রীদদের হাতে বিন্তন্ত বিষয় সমূহের মীমাংসাব ভার 
ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়। তিনি নৃতন শাসনপদ্ধতির পক্ষপাতী ৷ 
এই শাসন-সংস্কারের দ্বারাই দেশে ম্বরাজ লাতি হইবে বলিয়া তাহার 
দৃঢ় প্রত্যয়। 

সতীশরঞজন দরিদ্রের বান্ধব _-নিরা শ্রমের আশ্রয় । ১৯২১ থৃষ্টাবে 
আসামের চা-বাগানের কুলীরা যখন টাপুর ষ্টেশনে আসিরা বিপন্ন 
হইয়। পড়ে--বিসুচিকায় তাহার! যখন এক একজন করিয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হইতে থাকে, তখন তিনি ১****২ টাক। সেই কুলীদের 
সাহায্যের জন্তু সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। 

১৯২২ খ্রীষ্টান্বের ১৩ই জুলাই বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারেল 
পদে সতীশরঞুন নিযুক্ত হন। এই পদে লর্ড সিংহ স্থায়ীভাবে ও এক- 
বার শ্সারবিনোদবিহানী মিক্স অস্থায়ীভাবে কাজ করিয়াছিলেন মান্্ 
--আর কোন বাঙ্গালীর ভাগ এই উচ্চ পদ গ্রাঞ্চি ঘটে নাই। ১৯২২ 
সালের ওর নভেম্বর তাহাকে এই পদে একেবারে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত 
কর! হয়। ] 
বর্তমান সময়ে সতীশরঞজঁন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারাজীব. 
গণের অগ্রণী ও নেতা । এডভোকেট জেনারেল বলিম! তাহাকে ব্যব- 
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স্থীপকদভার সভাপদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল,কিস্তু তাহাকে পুনরায় 
নির্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়ায় তিনি আবার ব্যবস্থাপক সভায় 
বড়বাজার অ-মুসলমান সম্প্রদায় হইতে নির্বাচিত হন। উকিল- 
ব্যারিষ্টার 'সমাজেও সতীশরগ্তনের অগ্রতিহত সম্মান। এডভোকেট 
জেনারেল হইবামাত্র হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ীগণ তাঁহাকে একটি 
প্রীতি-ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সতীশরঞ্জন ভবানীপুর 
ব্রাহ্ধসমাজ সম্মিলনীর সভাপতির কাজ গন্ত চারি বৎসর কাস করিয়া 
আদিতেছেন। এই সম্মিলনীর জন্য তিনি নিজের অমূল্য সময় ও অর্থ 
ব্যয় করিতে একটুও কুঠাবোধ করেন না। তিনি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সভাপতি । 

সতীশরঞন দেশমাতৃকার স্থসস্তান। সতীশরঞ্জন ব্যারিষ্টারী করিয়া 
যাহা কিছু উপাজ্জন করেন তাহ! কেবল নিজের ভোগবিলাসেই ব্যয় 
করেন না । অনেক দরিদ্র ছাত্র, ছুঃস্থ, অসহায়, অসহায় তাহার দ্বারা 
প্রতিণালিত হইতেছে । তিনি ধাহা কিছু দান করেন তাহা অতি 
লংগোপনেই করিয়া! থাকেন । অর্থোপাজ্জনও যেমন তিনি করেন, 
তাহা দান করিতেও তিনি তেমনি মুক্তহত্ত। এ বিষয়ে তীহাব 
£বদৃষা সহধর্শিণী শ্রীমতী বনলত। দেবী ত্বাহার বিশেষ সহায়তা করেন। 
তীহাব দ্বারা বঙ্গ জননীর মুখ আরও উজ্জল হইবে। তিনি দীর্ঘায়ু 
হইয়। বিগ্যায়, বুদ্ধিতে, কম্ব-কুশনৃতায়, বদান্তায় দেশের মুখ উজ্জল 
করুন ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা | 


মদনপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ । 


খুলনা__সাতক্ষীর] মহকুমার মনপুর গ্রামের চট্টোপাধ্যা* বংশকুল- 
তিলক ৬যছুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশম আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহা 
শন্বের পুত্র। আনন্দচন্দ্র গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে মোক্তারী করিতেন। 
আনন্দচন্দ্র আরবী ও পারসী ভাষায় স্থপপ্ডিত ছিলেন৷ ১৮৩” খ্রীষ্টাব্দে, 
বাঙ্গাল। ১২৪৪ সালে 'ম্দনপুর গ্রামে যছুনাথের জন্ম হয়। তখন 
মদনপুর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ছিল। 

প্রথমে এক গ্রামা পাঠশালায় তাহার বিস্তা শিক্ষা আরগ হয়। 
তাহার পর তাহার পিত তাহাকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কঁষঃ- 
নগরে আনয়ন করেন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে তিনি কতীত্ের 
সহিত বৃত্তি পাইয়া জুনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীণ হন, ভাহার পর 
"নি ১৮৫৫-১৮৫৬ শ্রীষ্টাবে প্রেসিভেন্দী কলেজ একজিবিসন স্কলাব 
'সপ ১০২ টাকা প্রা হন । ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা বিভাগের কাধ্যে 
পারদর্শিতা নির্ধারণ জন্য যে পরীক্ষা সমিতি গঠিত হয়, তিনি এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এতদূর সন্তুষ্ট হন 
যে তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করেন। 
কছুদিন তিনি সংস্কৃত কলেজে "অধ্যাপকত! করেন, সেই সময়ে 
কুষ্জনগরের তৃতপূর্বব সবজজ্জ হরিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যান্ তাহার ছাত্র ছিলেন! 
১৮৫৮ খ্রীষ্টান্ে তিনি সিনিয়র স্কলারসিপ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন 
এবং ২৫২ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৮ খীষ্টা্সে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ে এণ্টন্ি পরীক্ষা প্রথম প্রবর্তিত হয়। সেই বৎসর নিয়ম 
হইয়াছিল ঘে বি-এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইলে, প্রবেশিকা পরীক্ষার 
উত্বীর্ণ হইতে হইবে। সেই জন্ত তিনি এন্টান্দ পরীক্ষা দেন এবং 


২৯৬ বংশ পরিচয় 


১৮৫৯ খৃষ্টাবধে উক্ত পরীক্ষায় উতভতীণ হন। ১৮৬০ খুষ্টাবে যছুণাৎ 
সম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬১ শ্রীষ্টান্দে সসম্মানে 
বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
ষছনাথের পিতামাতা অতিশয় গৌড় হিন্দু ছিলেন । পাছে কোন 
রাধুনে বামুনের হাতে খাইতে হয়, এই আশঙ্কায় তাহার পিতামাতা 
প্রথমে তাহাকে কলিকাতায় আসিতে দিতে রাজি হন নাই। কিন্তু 
ষছনাথ পিভামাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন ঘষে, তিনি কিছুতেই কোন 
বেতনভোগী পাচক ব্রাহ্মণের হাতে খাইবেন নাঁ। যছুনাথ আজীবন 
এই প্রতিজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আজীবন আদর্শ হিন্দু ত্রাঙ্মণের 
তায় জীবন যাপন করিগ়্াছিলেন। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, কোচবেহারের 
ভূতপূর্বব দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ব বাহাছুর, ভাগলপুরের শুরধ্য- 
নাবায়ণ সিংহ, বর্ধমানের উকিল তারাপ্রসন্ধ মুখোপাধা]য়, সবজজ 
নবীনচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি তীহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। এ সকল 
বন্ধুদেব মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত তিনি হিদারাম বন্দ্ো 
' পাধ্যায়ের লেনে একটি মেসে বাম করিতেন । সেখানে তিনি আপন 
হতে রন্ধন করিতেন এবং রন্ধন করিতে করিতে মৃগ্নয় প্রদীপের ধারে 
বসিয়া অধ্য়ন করিতেন । তাহার পিতা মধ্যে মধ্যে হঠাৎ কলিকাতায় 
আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিতেন, বছুনাথ প্রতিজ্ঞান্গসারে আপন' 
হাতে বাধিতেছেন কি না? 
বি-এল পাশ করিবার পর যছছনাথ কলিকাত। হাইকোর্টে একালতী' 
আরম্ভ করেন । ওকালতী করিতে করিতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর 
মাসে ভিনি বাখরগঞ্জ জেলার মেন্দিগঞ্গ [নামক স্থানে মুদ্সেফের পদ 
প্রাধ্ধ হন। ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মানে তদানীন্তন ছোটলাট তাহাকে 
ডেপুটা ম্যাজিষ্্রেটের ক্ষমত। প্রদান করেন। ১৮৬৩ খুষ্টা পর্যন্ত [তান 
সুন্সেফী পদে কাধ্য করেন। তিনি ভোল! মহকুমা হইতে আসিবার সমন" 


মদনপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ ২৯৭" 


ডাহার নৌক। জলে ডুবিয়! যাওয়ায় জিনি সে যাত্রা প্রাণে রক্ষ! পান 
বটে, কিন্তু তাহার অনেক জিনিষপত্র নষ্ট হইয়! ষায়। এই ঘটনায় 
পুত্রের জাবী বিপদাশঙ্কায় যুনাথের পিতা তাহাকে মুন্সেফী পরিত্যাগ 
করিতে বলেন। পিতৃভক্ত যদুনাথ মৃন্দেফী ছাড়িয়। কষ্ণনগরে ওকারতী 
আরম্ভ করেন। শীঘ্র তিনি কুষ্ণনগরের বারের একজন শ্রেষ্ঠ ও গণ্য- 
মান্ত উকিলে পরিণত হন ॥ ১৮৯২ খ্রীষ্টান্বে তিনি নদীয়ার সরকারী 
উকিল, গভর্ণমেপ্ট প্লিডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হন। 
১৮৯৭ স্রীষ্টাব্ে তিনি সৎকার্যের জন্ত বড়লাটের নিকট হইতে”একখানি 
সম্মানস্থচক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। ১৯০১ ্রীষ্টান্ষে তিনি সরকারা 
ওকালতী পরিত্যাগ করেন। যছুনাথ পূর্ব হইতেই নৈষ্টিক ত্রাঙ্ষণ 
ছিলেন, পূজা আহ্িক গ্রভৃতি নিয়মিত করিিতেন। কণ্মত্যাগের পরে 
তিনি পুজা-পার্বণ এবং আহিকে আরও অতিরিক্ত 'সময় অতিবাহিত 
করিতে থাকেন। তিনি ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসে ৭৮ বৎসর বয়সে 
সজ্ঞানে একাশীধামে দেহ ত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যু হইলে তাহার 
প্রতি শোকপ্রকাশের জন্ত কষ্ণনগরের সমস্ত আদালত বন্ধ হইয়াছিল । 
তাহার একখানি নূতন চিত্র সহরবাসীরা তাহার মৃত্যু অস্ত স্থানীয় 
টাউন হলে সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং উকিলগণও তাহার একখানি. 
চিত্র উকিল লাইভ্রেরীতে রক্রা করিয়াছেন। 

যহুনাথ ভারতের প্রায় সমস্ত ভীর্ঘক্ষেত্র পর্যটন করিয়াছিলেন। 
বনাথ ব্লড় অমাস্সিক, শিষ্টাচারী ও দরিক্ররের প্রতি সদয় ছিলেন। 
বধশ্মের প্রতি তাহার অকপট ও অচলা ভক্তি ছিল। বহু দিন যাবং- 
তিনি দেবনাথ স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। তিনি দুইবার কৃষ্ণনগর 
মিউনিলিপালিটার ভাইস চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন এবং তিনবার: 
মিউনিসি পালিঠীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল তিনি সদর 
ইঙ্ডিপেণ্ডেন্ট বেঞ্চে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। 


২৯৮ বংশ পরিচন 


স্বগ্রামের উদ্নতিসাধনেব জন্ত যছুনাথ গ্রস্ৃত কষ্ট করিয্মাছিলেন। 
কিছুকাল তিনি যশোহর জেল! বোর্ডের সভ্য ছিলেন, তখন রাস্তা 
ঘাটের উন্নতিকয়ে তিনি গ্রভৃত পবিশ্রীম কবিয়াছিলেন। সাধাবণ 
ত্বাস্থা ও *লাভাব দূর কবিবার জন্থ তিনি গ্রস্ত পরিশ্রম করিয়া 
ছিলেন। গ্রামবাসিগণেব হ্বিধার জন্য তিনি স্বগ্রামে একটি পুক্ষবিণী 
খনন কবিয়াছিলেন । 
যছুলাথ অতিশয় প্তিমাতু ভক্ত ছিলেন । তিনি আজীবন নিষ্ঠাবান 
ব্রাঙ্ণ ছিলেন। তাহার পরোপকাব ও দান এত বেশী ডিল যে 
তীহার দানেব সম্বন্ধে একথা বলিলে অতৃযক্তি হয় না যে, তিনি দানের 
নিমিতই ও পরের উপকারের জনই অর্থ উপার্জন করিতেন | তীহাব 
গোয়াডীব বাডীতে তিনি“এত লোককে অন্ন দান করিতেন যে তীহাব 
বাড়ীকে লোকে যদ বাবুব হোটেল বলিত। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন 
এবং অনেক সঙ্গীতনিপুণ বাক্তিগণ তাহার নিকট আগমন কবিত। 
তাহাব না স্বাধীনচেতা, উন্নতহ্দয়, পবোপকাবী, দাতা ও নিষ্ঠাবান 
হিন্দু বেশী দেখ যায় না। তীহাব সহধশ্মিণীব নাম ছিল, শ্রীমতী 
ম্থালুষ্্ী দেবী--তিনিও অতিশয় ধার্শিক ছিলেন এবং স্বামীর 
চরণতলে ৮কাশীধামে ছয় মাস পূর্বে দেহ ত্যাগ করেন। তীহারা দুই 
কন্তা ও সাত পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পুত্তরদিগেব 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল 
হরিপ্রসাদ ১৮৬৬ সালের ২৯শে জাছুয়ারী জদ্গ্রহণ করেন৭ও ১৯১৭ 
সালের ১৪ই জুলাই মৃত্ষথে পতিত হন।' তিনি বালাফাল হইতে 
নিংরারন লেখা পড়ায় অসাধাবণ মেধাৰী ছিলেন। ভিনি 
পাধার কধঝনগব কলেজে অধ্যযনকালে প্রফেসার 2০৬০ 
সাহেবের এবং ৫০৫ 3০525 সাহেবের ও 21০1 
8০০% সাহেবের অধ্যক্র গ্রিযপাহ ছিলেন ও ক্রিকেট খেলায় এবং 


স্বগীয় হরি প্রসাদ চট্রোপাধ্যায়। 


ল 


মদনপুয়ের চটোপাধ্যা় বংশ ই 


জিমন্তাইিফে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন । হরিপ্রপাদের গ্াক় তাহার ঘম্জ 
প্রাত। হবপ্রসাদও জিমন্তািফে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বাল্যকাল 
হইতেই হরিপ্রসাদ তাহার পিতা এযছুনাথেব দানশীলতা ও 
পরোপকার প্রবৃত্তির উত্তরাধিকারী হইযাভিলেন। এপ্টণল* পৰীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয্া হরিগ্রসাদ বৃত্তিলাভ কবেন, কিন্তু তাহার অব্যবহিত 
পরবর্তী একটা বালক বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হওয়ায় তাহার শিক্ষাও বন্ধ 
5ইবাব সন্ভাবন! দেখিয়] হ্রিপ্রলাদ এ বালকটাব স্থবিধাধ জন্য বৃত্তি 
গ্রহণে অস্বীকার করেন । যে বালক এরূপ উচ্চ হৃদয়ের অধিকানী, 
তাহার ভবিষৎ জীবনও যে তদ্রপ মহৎ হইবে তাহ! "অনুমান কব! 
কঠিন নহে। তিনি প্রেসিডেন্সি করেজ হইতে যথাক্রমে সসম্মানে 
এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! ১৮7৭ সালে বি-এল পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। 

তিনি রুঞ্চনগর জজকোর্টেব তীহাব সময়কার প্রধান উকিল হুইয়া- 
ছিলেন । দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় আইনেই বিশেষ বী-শক্তি সম্পন্ন 
স্ক্ম আইন-ব্াযবসায়ী বলিম্বা গণা হইয়াছিলেন। সর্ধব বিষয়ে তীহার 
মৃত প্রত্যুৎপন্নমতি লোক অতি অল্পই দেখা যায়। বাজনীতিক্ষেত্র 
এদেশে ইদানীং তাহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পরোপকার ও 
আশিত প্রতিপালন ও ক্ঠাার পূর্ববপুরুষগণেব বংশগত ধর্ম পালন 
প্রভৃতিব জন্ত তিনি সকলেরই মমগ্ডাণ আবর্ষণ করিয়াছিলেন। 
গত ১৭৯৫ সালে কৃষ্ণনগরে যে প্রাদেশিক সমিতিব (€ 2£05179181 
0001815100৩ ) অধিবেশন হইয়াছিল তাহা! তীহারই যন্ধে, 
তাহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে নির্ধিষ্বে সম্পর হয় এবং আমকান 
উ সর্প সমিতির অধিবেশন বিশেষ ব্যয়সাধা হইলেও তৎকালে 
তৎবর্তৃফ এত *অধিক টাক। সংগ্রহ হইম্বাছিল ধে এ সমিতির সসুদয় 
বায় স্ছুলান হইয়া'ও ১৫০৮২ টাকা! উদ্ধত থাকে । রাষদারেও ভীহায 


৩৬৩ বংশ পবিচস 


বিশেষ সম্মান ও স্থখ্যাতি ছিল। তিনি বর্তবাপরায়ণ, ক্বাধীনচেত। 
স্পষ্টবৃক্তা ও সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। তীহার বিশেষত্ব আরও এই 
ছিল যে তিনি সর্বদ| মিষ্টভাষী ছিলেন ও তাহার কখনও ক্রোধ রাগ 
প্রায়ই দেখা বাইত না । তাহার প্রকান্তে ও গোপনে বথেই দান ছিল । 
অনেক সময় এমন দান করিতেন বে তীহার বন্ধুবর্গের! বা তাহার আত্মা- 
ম্নেরা পধ্যস্ত সে সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিতেন না। তিনি কষ্ণচনগব 
মিউনিসিপ্যালিটিৰ চেয়াবম্যান হ্ইয়াছিলেন। সদ্দগুণে তিনি অনেক 
বিষয়ে তাহার পিতাব অন্ক্বর্তী ছিলেন। ফিনি কুষ্ণনগবেব ২টা 
বিস্ভালয়ের সম্পাদক ছিলেন, তীহার মৃত্যু হইলে তৎকালীন নদীয়। 
জেলার ম্যাজিষ্টেট সাহেব বাহাছুর তীহার মৃত্যুতে ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়া যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি লেখেন-:*1719 1933 10089 
০৩ ০861590 1955 69 006 001)...75 ৪5 81085515911) 
0০0এ15/,-- তৎকালীন জেলার জজ 1717, ২, [080 লেখেন- 
[7281 9905 %1]1 ০৩ ও £16556 1935 0০ 056 (0৬70 800 075 381. 

হরি বাবু একটা সেসনের খুনী মোকন্দমায় বিখ্যাত স্বনা মধন্ত 
ব্যারিষ্টার "7. 12101 [০:০০ সাহেবের সহিত কাজ করেন। 
সেই সময়ে নর্টন সাহেব তাহাব বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্ধোের দ্বার এতদুর 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আপিয়! হরি বাবুকে 
প্রশংসা করিয়। এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি লেখেন-_ 
5০] 10006190000 96 5050 10200 005 50182051705 9০0 1726 
01] 23 2000905 200 ৪৫%1557,,-,*.001 ০00005 00617 
0660 10015 1060 1116 ড০০:০11৮ আজ কৃষ্ণনগরের লোক 
হরিবাবুর অভাব অন্গভব করিতেছেন। 

হরিপ্রসাদ বাবুর একমান্র পুত্র সভীজীবন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, 
এল, এক্ষণে ক্ক্ণনগরে ওকালতী করিতেছেন। দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণে 


মদনপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ ৩৯১ 


পভ়ীজীবন পিতা ও পিতামহের অন্ুবূপ। ইহার এক কন্যা ও 
দুই পুঝ। 
ইনি এবং ইহার জ্যোষ্ঠ ৮হরিপ্রসাদ উভয়ে ধমজ ভ্রাতা। উভয়েই 
ইউ ১৮৬৬।২৯শে জানুয়ারি তারিখে তাহার্দের মাতামহ হগলীর তৎ- 
কালীন স্থপ্রসিদ্ধ মোক্তার রামরতন মুখোপাধ্যায় 
গধুজ হরগ্রমাগ চটে।" 
টি মহাশয়ের বাটীতে জন্মগ্রহণ করেশ। ইহাদের 
মাতামহ রামবতন মুখোপাধ্যায় আরবী ও পার্শী 
ভাষায় এত বুতপন্ন ছিলেন যে লোকে তাহাকে যৌলবি সাহেব 
রলিত। উভয় ভ্রাতার মধ্যে জোষ্ট হগিগ্রসাদ মাত্র এক' ঘণ্ট1 পূর্বের 
জন্ম গ্রহণ কেন, কিন্ত যত দিন হরিগ্রসাদ জীবিত ছিলেন ততঙ্দিন 
মধাম হরপ্রসাদ তাহাকে জোটের ন্তায় এত সমাদর ও ভক্তি করিতেন 
যে তাদৃশ ভক্তি, সমাদর ও সৌন্রান্র সাধারণতঃ বিরল। বাল্য- 
কালে উভয় ভ্রাতা একত্র অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু এফ-এ পরীক্ষার 
পরে মধ্যম হরপ্রসাদের একবার কঠিন পীড়া হওয়ায় তিনি ২।১ বৎসর 
পিছাইয়া পড়িক্াছিলেন। উভয় ভ্রাতাই উত্তম 0110:6613 ও 
£0151)85 ছিলেন _তজ্জন্ত তাহারা সেই সময় বেশ স্থগ্রসিদ্ধ ছিলেন। 
উভয় ভ্রাতার আকারগত এত সাদৃহ্ী ছিল যে অনেকে তাহার সন্বদ্ধে 
এমে পতিত হইত। এসম্বদ্ধে কতকগুলি কৌতুকপূর্ণ গল্প প্রচলিত 
আছে। হ্রগ্রসাদও ভ্রাতার অঙন্থপযুক্ত ছিলেন না, তিনিও অতিশয় 
রদ্ধিমান ছিলেন। হরপ্রসাদ প্রেসিডেম্মি কলেজে অতি সম্মানের 
মহিত ১৮৮৮ সালে এম এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে উত্তীর্ণ হন। 
হপ্রসাদের ইংরাজী ভাষায় বিশেষ অধিকার, এ' ভাষায় লিখিবার ও 
বলিবার শক্তিও অসাধারণ। ১৮৯* সালে তিনি বি-এল পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও দ্বিতীয় স্থান অধিকাঁর করেন। তাহার পর তিনি 
কলিকাতা! হাইকোর্টে ওকালতী আরস্ত করেন। ্থপ্রমিদ্ধ ব্যারি্ার 


৬২ থংশ পরিচয় 


৬মনমোহন ঘোষ মহাশয় ও জুপ্রসি উকীল ৬ভ্রীনাথ দাস উভয়েই 
হরগ্রসাদকে অত্যন্ত স্েহ করিতেন এবং তাহার আইন জ্ঞানের সম্বন্ধে 
প্রশংসা করিতেন। তিনি মহামান্থ হাইকোর্টর, দেওয়ানি ও 
ফৌজদাক্সি বিভাগে বেশ হুনাম ও সার প্রতিপতি করিদ্বা ছিলেন, 
কিন্ত জ্যোষ্ঠের মৃত্যুর পর হইতে ভগ্র"হদয় ও বাথিত চিত্ত হইয়া! পড়ায় 
ও ভ্রস্বাস্থ্য হইয়া পড়ান কিছুদিন ব্যবসা! কাধ্যে বিরত ছিলেন, 
আবার তিনি ব্যবস। কার্য পূর্ণ উদ্ধমে করিতেছেন। হরগ্রসাদ 
ফলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের “ল'* কলেজের একজন অধ্যাপক এবং “"ল” 
পরীক্ষার পরীক্ষক। তীহার স্তায় ভ্রাতৃবৎসল, স্ষেহপরায়ণ, কোমল 
হাদয় লোক সচরাচর দেখা যায় না| ছাত্রগণ তাহাকে অতিশয় ভাল- 
বাসে ও ভক্তি করে। €্জ্াষ্েব মৃত্যুর পূর্বে তিনি তীহার আভাব 
সহিত দেশহিতকর অনেক কাধ্যে যোগদান করিতেন ও কংগ্রেসের 
একজন, উদ্যোগী ছিলেন। 

ইনি ৬ ফদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশিয়ের তৃতীয় পুত্র। বিদ্যা বুদ্ধি, 
কর্তব্যাছুরাগ, স্তায়পবায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, স্পষ্টবাদীত্বে ও বালক সলভ 
সরলতায় ও অমায়িকতায় রাখাল দাস অতুলনীয় 
ছিলেন । পিতামহীর আবে বদ্ধিত বালক রাখাল 
দাসের লেখা পড়ায় ভাদৃশ অঙন্গবাগ ছিল না। 
শ্তন। যায় যে জোষ্ট হরিগ্রসাদের নিকট এজন্য একপ্রিন তিনি তিরস্কৃত 
হইয়া সেই দিন হইতেই অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে পাঠে “মনোযোগ 
দেন ও ইংরাজী ১৮৮৪ খুঃ অব কৃষ্ণনগব কলেজিয়েট স্কুল হহতে 
গ্রবেশিক! পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১০৭ দশ টীকা 
করিয়া! বৃত্তি পান। কখিত আছে ষে তাহার পাঠে অসাধারণ মুনো- 
যোগ ও তীক্ষ ধীশক্কি দেখিয়া তাঁহার পিত। ভীহাকে বলেদ থে এফএ 
পরীক্ষায় প্রথম দখগনের নধ্য ইতে ছইধে) স্কাহাত্ে রিনি খলেন 


এরাখালদাস চা্‌ট।'- 
পাধাযায় এস-এ । 


পারা 


স্বর্গীয় রাখ্বলদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাহার সন্তান সম্ভতিগণ 


: মদনপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ ৩০৩. 


সফগম্বল কলেজ হইতে ওরূপ হওয়| দুঃসাধ্য । কিন্তু ১৮৮৬খুঃ অব 
প্রীত ললিতকুমার' বন্দোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এফ. এ 
পরীক্ষায় উত্তীণ হইয় বিশ্ববিষ্ভালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করার 
পর হইতে রাখাল দাসের উচ্চ স্থান অধিকার করিবার আকাঙ্া 
বলবতী হয় ও স্বীয় অধ্যবসায় বলে তিনি ১৮৮৬ শ্রী: অন্দে বষ্ণনগর 
কলেজ হইতে এফ -এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্ভীণ হইয়া ষষ্ঠ স্থান 
অধিকার করেন ও ২৫ টাক মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর 
তিনি কলিকাত। প্রেমিডে'ন্দ কলেজে বি-এ পড়িতে আসেন ও 
তৎকালে ১৩নং ওয়েলিংটন্‌ স্রীটে মেসে বান করেন। নিতান্ত কর্তব্য- 
পরায়ণ রাখালদাস কখনও তুলেন নাই যে কলিকাতায় তিনি পাঠের 
ঈন্যই আসিয়াছিলেন। অধ্যয়নকেই একমাত্র ব্রত করিয়া রাখালদাস 
নর্জ সময় অতিবাহিত করিতেন। নিজের নির্ধারিত সময় ব্যতীত 
কাহারও গৃহিত গল্প করিতেন না। ফলে ১৮৮৮ শ্বীঃ অবে তিনি 
প্রেসিডেন্সি করেজ হইতে ইংরাজী, দর্শন ও সংস্কৃত এই তিন বিষয়েই 
অনার লইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও দর্শন শাস্ত্রে সর্ষবোচ্চ স্থান 
ঘধিকার করেন। ইহার পর হালিসহর নিবাসী »রাজেন্দ্রনাথ 
মুখাপাধ্যায়ের একমাত্র কন্ঠ! শ্রীমতী শ্বেতাঙ্গিনী দেবীর সহিত ইহার . 
িবাহ হয়। তখন ইনি দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পড়িতোছিলেন। কথিত 
আছে এম.এ পরীক্ষার কিছুদিন পূর্কে ইহার শ্বশুগ মহাশয় ইহাকে 
'নজজ বাড়ীতে নিমঞ্ রণ করেন ও পাথের স্বরূপ টাকা পাঠাইয়া৷ দেন! 
কিন্ত পাছে এম্‌ এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে না পারেশ 
এই জন্ত উনি শ্বশুর মহাশয়কে সে টাকা ফিরাইয়৷ দেন। ইহাতে, 
ইহার শ্বশুর মহাশয় মূনঃক্ষু্ম হন বটে, কিস্তু সত্য সত্যই যখন রাখালদান 
১৮৮৯ খ্রীঃ অব্ে এম্‌.এ পরীক্ষায় দর্শনশান্ত্রে প্রথম বিভাগের সর্বোচ্চ. 
স্থান আধকার করিয়। বিশ্ববিষ্ভালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন, তখন 
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তাহার আনন্দের সীমা ছিল না। এম্‌-এ পাশ করিবার পর কিছুদিন 
ইনি ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপক 
ছিলেন। অধ্যাপনা কাধ্যে রাখালদাস প্রভূত খ্যাতি অঞ্জন করেন 
ও অধ্যাপনা করিতে করিতেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্েটো পরীক্ষা! দিয়া 
কৃতকাধ্য হইয়া পদত্যাগ করিয়া আসা কালীন তাহার ছাত্রের! তাহার 
পদত্যাগে শোক প্রকাশ করেন । রাখালদান ইং ১৮৯১ খীঃ অবে 
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন ও স্বীয় কর্তব্য নিষ্ঠার বলে ১৯১, 
ঘর; অন্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আমেন। অত্যধিক 
পরিআমের ফলে ১৯১১ সালের শেষভাগে ইহার স্বাস্থাতঙ্গ হয়। আত্মা 
বন্ধু বান্ধবের অন্থরোধ সত্বেও অক্রান্তকর্খ্মী রাখালদীস কিছুতেই ছুটা 
লইতে স্বীকার করেন না তীহার জ্োষ্ঠ পুক্র মৃতুাপগ্জয় এই সময় 
বি-এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উভ্ভীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে 
ওকালতী আরম্ভ করেন। পুত্রের সনির্বন্ধ অন্থুরোধে তিনি ভা: 
ব্রাউন সাহেবকে দিয়া চিকিৎসিত হন। ব্রাউন সাহেব ইহাকে পরীক্ষা 
করিয়। বলেন 111, 00080561169) 500 90906 00 510 15886. 
গাথালদাস উত্তর করেন কেন? আমি তো কাজ করিতে কোনই 
কষ্ট অনুভব করি না। তাহাতে ব্রাউন সাহেব বলেন “০৮ 1)8556 
10016610610 11721 501610800) 50021516811 ০৮617 018 ৭- 
176 ৮00৫ 8০০০0 1) 0106 3201 10509£9 00 10 05 
৪৮9 906 5961] 50017. 106 0201 10৮৮৮ ইহা সনে তিনি 
অবসর গ্রহণ করিতে রাজী হন না। কিন্তু ১৯১৫ সালের মে মাসের 
শেষে এক দিন আদালতে কাজ করিতে করিতে হাত হইতে কলম 
পড়িয়। বায় ও অত্যন্ত ছুর্বল বোধে বাটা ফিরিয়া আসিম্া তিন মাম 
্ুটার দরখাত্ত করেন। মে মানের বাকী কয় দিন চাফ, প্রেমিডেন্স 
ম্যাজিছ্েট মিঃ স্থইন্হোক সাহেবের অঙ্গুমতি লইয়া নিজ বিচারাধীন 
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মোকদ্দমাগুলি বাটীতে বিছানাক়্ শুইয়াই বিচার করেন। সর্বজনপ্রিয় 
রাখালদাসের অসুস্থতার জন্য পুলিশকোটের উকীলগণ এই কতদিবস 
তাহার বাটাতে আসিয়া মোকদ্দমা করিয়া বাইতে কিছুমাত্র অস্থবিধা 
প্রকাশ করেন নাই। ন্তাপ্নবিচারে প্রতিভাবান রাখালদান যখন 
চতুর্থ গ্রেসিভেন্পী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে স্থাধী হন, তখন তত্কালীন সংবাদ 
পত্র *[:6152121 ইংরাজী ১৯১৪ সালের ৪ঠ1 এগ্রিল তারিখে 
গেখেন- 

£০]00509%/9 15 3019 00005 15081560 4100 91699016105 
076 060015, 0011 8012016 06 ৮1009150005 19050500601 
1810 ০816001 0) 01513605106 )856665, 13930 1১911591099 1525 
800818৩0 ৪. 19190090101) 55001)0 00 0006 81009051015 101 0051 
110951505065, 90861505050 10000150015 িট 005 ০৫৫ 
9 1১৮ 011 [১0%61191 291109 15 1019৬ 01100 5 ০0" 
21500191532 22110519024 01 06051101016 10105012015 
91081061008 01) 115 :01101018101017,5 

১৯১৫ সালের ১লা জুন হইতে রাখালদাসের ছুটী মঞ্ুব হয়: 
্বাধানচ্ত রাখালদাস মাত্র কুড়িদ্িন অবলরের পর ই*রাজী ১৯১৫ 
বালের ১৯শে জুন রাত্রি ১২।৭টার সময় হপিত্ডের ক্রিয়। বন্ধ হইয়া 
৬ বগম বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন্ঠ। ইহার মৃত্যুতে কলিকাতার 
পুলিসকোট্ত একদিন বন্ধ হইয়াছিল এবং তৎকালীন চীফ 
প্রেসিভেপ্পী ম্যাজিষ্টেট মিঃ কীস্‌ (1955) বলিক়্াছিলেন £- 

“]859 551 5115560. 091)681 0303 09010100806 05 

6811) 91 1811, 0158001055, [105 ৮০01166 ০০994 1825 5005৩৫ 
09 50821] 1083 07 115 71902250015 0520105 00. 10809 ০0603 
66৫] ৪ [€139791 06162610600 4১৪ 00110059616, [10001 £ 
৬? 
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17৮৩ 1036 ৪10. 630560090 ০011998610 810 ৪ 735150181 (৫0৫11. 
[0 17015 7051115-0510180 01 10000901003 77801510866 €৪ 
58110 19 (:0815, 220 1 2001 18610 00120105020 051 
17৩ 90১2150 1)105518 2 11006 0016, 105 %/0010 182 
350 903190 00 03 101 00818 75915. তাহার সন্ধে 
২১শে জুন তারিখের ডেলিনিউজ্জ লেখেন "৩ আহ ৪৩ 
3208121 21700176 025 108610710915 01 085 19651 [00965955101 
2100 %/55 1020101)111650 05 0050 %10) %/1১010 155 02076 11 
50900800110 01৩ 00191 01 ০0111001081 085939 1)5 01910185: 
50000 10100517006 1010) ৬০০ 10110107005 6505৩00 01 
(176 (05811700910 200 6 1000116, 

শমুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যান্ন, কমিশনার মি: জে, এন্‌, গপৃ, এটনী 
শিযুক্ত হীধেন্ত্রনাথ দত্ত, ৬ রাজ চন্দ্র চন্দ্র, ৮ বিনয়েন্্র নাথ দেন 
/ মোহিত কুমার সেন, এটনা প্রমথচন্দ্র কর, ভা; শ্থাষাদাঁস মৃখো 
পাধ্যাযু। প্রফেসাব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়, একাউণ্টযান 
জেনারেল শ্রীধুক্ত উপেন্ত্র লাল মজুমদাব ইহার সহ্ধ্যাক়্ী ও সমপামরিং 
ছিলেন। 

বাধালবাবুর দুই পুর মুত ও হুরগাদান এবং দুই কু 
স্নেহলতা ও কণকলত|। জোগ্ঠ দৃত্যুঞ্জা দর্শনশাস্তে দ্বিতীয় বিভাগে এম্‌* 
পরীক্ষায় এং বি, এল্‌, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই ১৯১৪ ৭ 
আঃ হইতে কলিকাতা হাইকোটে খ্যাতির সহিত ওকালতী কবিত্ে 
ছেন। কনিষ্ঠ পুত্ব চর্গাদাদ সম্মনের সহিত বি, এ পরীক্ষায় উ্ী 
হইয়াছেন । 

যছুনাথের চতুর্থ পুর আশুতোষ কলেজ পরিত্যাগ করিয়! কিছুদি 
বাকীপুব কণেজে অধ্যাপক ছিলেন। পরে নেখানে ওকালতী করে৷ 
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ভত্পরে মুন্দেফ হইয়া বহু জেলা ঘোরেন। 
ক্রমশঃ তাহার কণ্মক্ষেত্্রে উন্নতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে 


তিনি সবজজ্জ হয়েন ও এসিষ্্যা্ট সেমন জজের 


গুতো চটে পাধ্যায 
| এম এ, বি, এল 


ক্ষমতা প্রাপ্চ হন । 
এক্ষণে ইনি দারভাঙ্গার ডিস্রীক্ট ও সেসন জঙ্জ। কশ্ধমজীবনে 
তাহার নুখ্যাতি আছে। ইন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ । 
যছুনাথের পঞ্চম পুত্র লানবিহারী সর্বপ্রথমে কৃষ্ণনগরে ওকালতা 
রিতে আরম্ভ করেন। ওকালভী করিতে করিতে নদীয়ার তৎকালীন 
ডিই্রীকু জজ মিঃ গোপেন্দ্রকু্চ দেব ইহাঞ্চে সাময়িক 
জলবিহারী চট্টে!- টার জার 
ধ্যান এন, এ. বি, মুন্দেফ পদে নিযুক্ত করেন ও সেই সময় হইতে 
ল। তিনি চাকরীতে থাকিয়া যান। ইনি এক্ষণে ঢাকায় 
সব্জজ। সবজজ বলিয়া ইহার সুনাম আছে। 
বিদবিহারী যছনাথের ষষ্ঠ পুত্র বিনোদবিহারী রাচী গভণ- 
চট্টোপাধ্যায় মেন্ট সেক্রেটারিয়েটে কাধ্য করিতেছেন। 
 এছুনাথের সপ্তম পুত্র ক্ষীরোদবিহারী। ইনি গোদাড়ী কৃষ্ণনগর বাটাতে 
বাংল। ১২৮৭ সালের (ইংরাজী ১৮৮ ) ৮ই শ্রাবণ তারিখে জন্বগ্রহণ 
| করেন। বাল্যকাল হইতে ইনি বুদ্ধিমান ও মেধাবী 
&৪ রা বিহারী বলিয়া! স্থপরিচিত ছিলেন। ১৮৯৫ গরষ্টান্দে এ স্কুল 
রঃ ০০০ হইতে তিনি প্রথঙ্গ বিভাগে এন্টান্ল পরীক্ষা 
িতীণ হন গ্রবং দশ টাকা বৃত্তি প্রাঞ্চ হন। পৰে ১৮৯৭ সালে কৃষ্ণনগর 
কলেজ হইতে ২* টাকা বৃত্বি পাইয়া এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
ফলিক'তা! প্রেসিডেন্সি কলেজে ভঙ্ভি হন এবং সেই কলেজ হইতে ১৮৯৯ 
শাল ইংরাজী ও সংশ্কতে অনার পাইয়! এবং সংস্কতে পারদর্শিতার জন্ত 
একটি রোপ্য পদক, বিস্তাসাগর.রৌপ্যপদক) ও সাধারণ পারদর্শীতার 
সত ৪* টাক] বৃত্তি পাইস্স! বি এ পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হন এবং ১৯** সালে 


৩৬৮, বংশ পরিচয় 


এঁ কলেজ হইস্ডে ইংরাজী ভাষায় এম এ পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হন। প্রথমে 
ইহার ওকালতি করিবার আদৌ ইচ্ছ। ছিল না। এম.এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার পরে ইনি কিছুকাল 4106: 0০011585এর অধ্যাপক 
হয়েন ৫ এ সময়ে ইনি তত্কালীন এফ এ পরীক্ষায় পাঠা-পুস্তক 
51009500775 [210001) 4১1092এর একখানি সুন্দর ব্যাথ্যা-পুস্তক, 
লিখেন ও প্রকাশ করেন। এ পুস্তকখানির খুব আদর হইয়াছিল! 
১৯০২ সালে তিনি বর্ধমানের ক্রপ্রসিদ্ত ম্বনাম্যাত উকি? 
বাবু তারাগ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ/ম। কন্যার পানি গ্রহ। 
করেন। ১৯০৩ সালে রিপণ কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষান্ম উত্তী। 
হইম্তা ১৯০৪ সাল হইতে ইনি বন্ধমানে ওকালতি করিতেছেন । ইনি 
হাইকোটের 20০15 (16৮ ছিলেন ॥ ১৯০৯ সালে ইনি হাইকোর্টে, 
৬০111 শ্রেণীভুক্ত হন। ১৯০৭ (বাং ১৩১৪) সালে ইনি 
“মেঘদুত কাবো বাহৃজগতের সহিত অস্তজগতের সম্বন্ধ নির্ণিঃ 
নামক একখানি স্থচিস্তিত পুস্তিকা লেখেন ও প্রকাশ করেন! 
এ পুস্তিক। ব্যতীত ইনি সময় সময় বদ্ধমান সপ্পীবনীতে ও “ভারত 
বর্ণ”, “শাশ্বত? ও “মানসী মন্ববাণী” নামক মাসিক পঞ্জে অনে। 
প্রবন্ধাদি লিখিয়! প্রকাশ করেন। ইনি এখনও সাহিত্যের চ্চ 
করেন ও গ্রবন্ধদি লিখিয়া থাকেন | ইহার সংস্কৃত সাহিতে 
প্রগাঢ় পাঙডত্যের জন্থ শ্রীপঞ্চানস তর্করত্ব প্রমুখ অধ্যাপক পণ্ডিতমণ্ডর 
উহাকে “বাণী বিনোদ” উপাধিতে বিভৃষিত করিয়াছেন । ইনি 
সভা সমিতিতে যোগদান করেন ও বক্ত,তাদি করিয়া থাঁকেন। ইনি 
' এক্ষণে গৰঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদের” অন্ততম কার্ধ্যনির্বাহক সমিতির 
সভ্য। উক্ত সাহিত্য পরিষদের বদ্ধমান শাখা সমিতিরও অন্ততঃ 
সম্পাদক । ইহা ভিন্ন ইনি বর্ঘমান বিগ্ভাসাগর দাতব্য 'সভার কার্য 
নির্বাহক সমিতিরও একজন বিশেষ সভা এবং এ সমিতির একজ? 


ম্দনপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ ৩৪৯ 


ধান পৃষ্ঠপোষক । ইনি পূর্বে কেক বৎসরের জন্য বর্ধমান বিটনিসি- 
[ালিটির জনৈক কমিশনর ছিলেন এবং বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল উচ্চ 
বষ্চালয়ের শিক্ষাসমিতির সভ্য ও ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইনি 
কঙ্জন স্থানীয় লদ্বপ্রতিষ্ঠ উকীল, ওকাঁলতিতে তাহাব সুখ্যাতি ও 
'নার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। ইনি পিতার ন্তায় পরোপকারী ও দাতা। 
হারও অন্নপান যথেষ্ট । অতিথি অভ্যাগতদের আদর যত্ব করিব! 
কেন। অনেকগুলি দরিদ্র স্কুলের ও কলেজের ছাত্রদ্িগকে বাড়ীতে 
[খিয়। প্রতিপালন কষিতেছেন ও অনেক ছাত্রকে মানুষ করিয়া 
দয়াছেন। ইহা ভিন্ন ইনি অনেক হৃঃস্থ পরিবারকে মাপিক সাহাধ্য 
£রিয়া থাকেন। ইনি কাশী ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রমেও সাহাধ্য করেন ও কাশাঁর 
রামকৃষ্ণ আশ্মেও মালিক সাভাব্য করেন। » 

ইহা ভিন্ন ইনি অনেক দান করিয়াছেন। ১৩২০ সালে যখন 
বর্ধমানে বাণ আনিয়া ভামিয়। যায় ও অনেক লোক আশ্রয়হীন হয়, 
সেই সময় ইনি অনেক ছুর্দিশ গ্রস্ত ব্যক্তিদ্দিগকে আহার্ষ্য, বন্্ ও স্থান 
ধান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অনেকের বাসস্থান নিশ্মান 
করাইয়া দিয্াছিলেন ও নিয়মিতভাবে তার বন্ধু স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত 
বাবু রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু পুর্ণচন্ত্র রায়ের দ্বার। 
'অহথসন্ধান করিয়া বনু ছুঃখী ব্যক্তিদিগকে বন্ধ ও আহাধ্য দিয়াছিলেন। 
ইহার সহধশ্টিনীও স্বামীর ন্তায় পরোপকার, দান ও অতিথি 
'অভ্যাগতেক্ক আদর ধত্ব করিয়। থাকেন। ইহার এক কন্তা শ্রীমতী 
চারুমতি দেবী ও এক পুত্র শ্রীমান বিমানবিহারী চট্রোপাধ্যায়। সন 
১৯২০ সালে ইনি বু অর্থ ব্যয় করিয়! তাহার একমাত্র কন্তার বিবাহ 
স্থানীয় কুমীরকোলার প্রসিদ্ধ জমিদার প্রযুক্ত বাবু অন্নদ! প্রসাদ 
বন্োপাধ্যায় বি-এল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সহিত দ্িয়াছেন। এ বিবাহে বরপক্ষ হইতে কোনও যৌতুক না৷ পাওয়। 


৩১৩ বংশ পরিচয় 


সত্বেও ইনি ১**৪*২ দশহাজার টাকার যৌতুক দ্রিয়াছেন এবং সেই 
বিবাহ উপলক্ষে ইনি স্বীয় পিতামহ ৬ আনন্দচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
স্বতিকক্ে কাশীর রামরুষ্ঙ মিশনে দান করিয়া আনন্দচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
নামে এক ফণ্ড করিগা দিয়াছেন-_এঁ ফণ্ডের উপন্থত্ব হইতে দরিক্-| 
দিগকে সাহাষ্য কর। হইয়। থাকে এবং স্বীয় পিতাম্হী ৮ ব্রহ্ষময়ী দেবীব 
স্বৃতিকল্পে বদ্ধমান বিগ্াসাগর দাতবা সমিতিতে একশত টাকা দান 

করিয়া গরহ্ষময়ী দেবী” নামে এক ফণ্ড স্থাপনা করিয়াছেন । তাহীব | 
উপস্থত্ব হইত বর্ধমান জেলার দরিক্র বিধবাদের সাহাষ্য কর] হই: 
থাকে এব আরও স্বীয় যাতাপিতার শ্বৃতিকল্পে কলিকাতা 

বিশ্ববিগ্ঠালয্ের হস্তে এক হাজার টাকার কোম্পানির কাগর্জ 

দিশ্বাছেন। এ কাগজের স্থ্দ হইতে এ বিশ্ববিগ্তালয়ও গত প্রতি 

বৎসরে বাংল সাহিতো যে ছাত্র এম"এ পরীক্ষান় সর্ববোচ্চ স্থান 

অধিকার করিবে এবং কোন সরকারি মেডেল (পদক) প্রাধধ 

হইবে না সেই ছাত্রকে "যছুনাথ মহাঁলম্কী*নামক এক রৌপ্য পদক 
দেওয়। হইবে। ক্ষীরোদ। বাবু অমায়িক, দাতা, পরোপকারী ও 

লোকপ্রিয় এবং সাহিত্যান্থরাগী | তীহার পুত্র শ্রীমান বিমান বিহীরী 
১৭২২ সালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে 

ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে 9০ 

পড়িতেছেন এবং জামাতা শ্রীয়ান্‌ শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২১ 

সালে প্রথম বিভাগে 9০০:0518 01810 লেজ হইতে ৯০ পাশ 

করিয়া খঠ কলেজে 8 9০ পড়িতেছেন। স্বপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক 

'হেমেম্ত প্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থপ্রসিৎ্ 

ব্যারিষ্টার মি: বি-কে লাহিড়ী ও কলকাতার 90081] 0805 
0০81এর জজ মিষ্টার নিশ্বল কুমার সেন ও জান্মানী হইতে প্রত্যাগ্ 
স্ুপত্তিত মিঃ শরৎচন্ত্র দত্ত গ্রভৃতি ইহার সহাধ্যায়ী ও সমসামরিক। 


মদনপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ . ৩১১ 
নিয়ে এই বংশের বংশতালিক। প্রদত্ত হইল _ 
(১) দক্ষ উপাধ্যায় 
(২) স্থুলোচন 
(৩) মহাদেব 
(৪) হলধর 
(৫) কষ্দেব 
(৬) বরাই 
(৭) শ্রীধর বা শ্রকর 
(০) বহ্রূপ (বল্লালসেন কর্তৃক প্রথম কৌনিন্ত প্রাপ্ত হয়েন) 
(৯) গাহি 
(১*) টার (অবসথ বজ্ঞ করিয়া অবসণী আখ্যা 
(১১) দোকড়ি প্রাঞ্থ হয়েন) 
(১২) গোবদ্ধন 
(১৩) তপন 
(১৪) সত্যবান্‌ 
। ১৫) শ্বভাই 


(১৬) মধুস্বন (অবসথ যজ্ঞ করিয়া অবসথী আখ্যা 
প্রাপ্ত হয়েন) ইহার বংশধরেরা মধু* 
চাটুষ্যের সন্তান বলিয়া খ্যাত। ইনি, 

| খড়দহ মেলের প্রধান পুরুষ 


৩১৭ 


বংশ পরিচয় 


(১৭) অনস্ত 

| 
(১৮) দেবীদাস 
(১৪) হরিরাম 


(২*) রাজেন্জ 
] 

(২১) কুদ্রেদেব 
| 


(২২) ধন 


(২৩) রঘুবাম বিগ্াবাগীশ (পুর্ব: বাসস্থান রামনগর ছিল। 
মদনপুর গ্রামের ভট্টরাচাধ্যগণ 
ইহাকে কন্তাদান করতঃ মধন, 
পুরে আনিয়। ভূমিদান করেন! 
মদনপুর পূর্বে ২৪ পরগণার 
অন্তর্গত ছিল। এখন খুলণা 
জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার 
অধীন )। 


শর জাারাানারারার রাহা ৮০স্পলালাগ 


(২৪) কালিশঙ্কর ব! হারানন্দ 
| 


৩১৩ 


ম্দনপুরের চট্টোপাধ্যায় বং 


মা পট এ পা 
রর 
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২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মুলাজোড় নামক স্থানে মিত্র বংশের আদি 
নিবাস। ইহার পূর্ধে তাহাদের কোথায় বসতি ছিল তাহার কোনও 
ইতিহাস গাওয়া যায় না। নন্দ নন্দন মিত্র হইতে মিত্র বংশের 
ইতিহাস স্পষ্টভাবে পাওয়া যাঁয়। পুর্বে বিবাহের সময় ভাটের! আপিয়। 
বিবাহ বাসরে গান গাহিতেন। পূর্ব পুরুষগণের যশঃমৃধ! তাহার সন্ততি- 
গণকে পান করাইয়! তাহারা তৃপ্তি লাভ করিতেন। সেই ষশোগানের 
আদি নাম নন্দ নন্দন মিআ। ইহার বাসস্থান মুলাছ্োড় নামক 
স্থানে। অধুনা বিবাহের 'সময় সেই গান আর শুনিতে পাওয়া যায় 
না, কারণ সেই সমস্ত 'ভাট* আর নাই। 

নন্দ নন্দন মিতের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। নিজের জমিব ধান, 
গোয়ালের গর আর পুকুরের মাছ। তাহা ছাড়। অন্যান্য জমির 
আয় হইতে তাহার সংসার বেশ স্থখে চলিয়া যাইত। 

নন্দ নন্দন মিত্রের পুত্র কৃষ্ণ চরণ মিত্র প্রথম কলিকাতায় আসি 
জমি ক্রয় করেন। কালক্রমে সেই স্থানে গৃহও নির্মাণ করেন। 
তখন কলিকাতা সহরে পরিণত হয় নাই। ইংরাজ্জের প্রতাপও তখন 
এত বদ্ধমূল হয় নাই। কলিকাঁত। তখন অরণানী বিশেষ ছি 
এবং ইহারই মধ্যে মধ্যে কতিপয় গ্রাম দেখা! যাইত। ূ 

। কৃষ্চরণের পুত্র রামশরণ মিত্র কলিকাতা! বাসের তত ভক্ত 
ছিলেন না। পল্লীগ্রামের শান্ত ছবিখানি তাহার চক্ষে বেশ হ্থন্দর 
লাগিভ? সকাল বেলায় স্্ধয উদয়ের সে সঙ্গে পুকুরে, অবগাহন লান 
*করিয়! প্রাতঃসমীরে হরি নাম ভাসাইস্া৷ দাওয়] তাঁহার ষেন নিত্য কর্প 
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ভ্বিল। স্থতরাং তিনি কলিকাতায় তত আস যাওয়া করিতেন ন|। কিন্তু 
তাহার পুত্র বনমালী মিত্র কলিকাতার আফিসে কর্ম লইয়া কলিকাত! 
বাসে মনস্থ করেন। 

রাম শরণ মিত্রের জীবিত অবস্থায় বনমালী মিত্র কলিকাতায় 
চলিয়া আসেন, স্ৃতরাং পিতার মৃত্যুর পর জমি চাষ অপেক্ষ৷! অফিসের 
কশ্মই তাহার ভাল লাগিল । কলিকাতায় আপিয়। তিনি বাসলীল। 
ও দোললীল! খুব ধৃমধামের মহিত সম্পন্ন করিবার চেষ্ট1৷ করেন। 

বনমালী মিত্র মুনিকতলা ট্রীটেপ্ন উপর একখানি বাড়ীতে বাস 
করিতেন। কৃষ্ণ চরণ মিত্রের বাটী ভাঙ্গিয়! গড়িয়! এই বাড়ী নূতন 
আকারে গঠিত হয়। সে বৎসর রাসলীল! বেশ সুখে সম্পর হইল, 
কিন্ত দোললীলার সময় তীহার ভাগিনেয়ের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। 
ভাহার পর হইতেই একটির পর একটি করিয়। তাহার সমস্ত সম্পত্তি 
বক্রয্ হইতে লাগিগ। শেষে তাহার বসত বাটিও গঙ্গাপারের বাগান 
খানি ছাড়া আর কিছুই রহিল ন1। কিছুদিন বাদে মাণিকতলার 
বাটিখানি অবধি বিক্রন্ঘ হইয়। গেল। কাজে কাজেই বিডন স্্বীটে 
কিছু জমি ও তাহার সংলগ্ন একখানি বাটি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়! 
বনমালী মিত্র আবার কলিকাতায় আসিম্বা বাম করিতে লাগিলেন । 

বলযালী মিত্রের পুত্র মাধব চন্দ্র মিত্র কলিকাতাবাসী হইয়া 
পড়েন। তিনি তাহার আদরের পৈত্রিক ভিটাখানি কুল পুরোহিতকে 
দান করিয়া জন্মের মতন কলিকাতাবাসী হন। বাগানের আয় 
হইতেই' তাহার সংসার চলিয়া বাইত। তবে তাহার" টানাটানির 
সংসার ছিল বলিতে হইবে। টানাটানির সংমার ছিল বলিয়া! তাহ্‌]র 
ধনের অবস্থার কোনও টানাটানি হয় নাই । সেবার ৮ কাশীধামে 
পৃণ্য কার্ধ্য করিবার ইচ্ছায় তিনি সপরিবারে যাত্রা করেন ; কিন্তু হাতে 
টাক! ছিল না বলিম্ন! তিনি তাহার বাগানথানি রমানাথ ঘোষের নিকট 
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গচ্ছিত রাখিয়া! চলিয়া যান। কিন্তু আঙগিম়। গুনিলেন রমানাথ ঘোষ 
্ঠাহার, বাগান খানি বিক্রয় করিয়। তাহার টাক! তুলিয়। লইগ্লাছেন। 
মাধব মিত্র চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। একে অভাবগ্রস্থ সংসার, 
ভ্বাহার উপূর বাগানের আয় আবার কমিয়! গেল। কাজে কাজেই 
“তনি স্ঠাহার পুত্রকে লেখা পড়া ছাড়াইয়া আফিসের ঘমুচ্ছদি' 
করিয়া দেন। 

মাধব মিত্রের ছয় পুত্র ছিল। তাহীরই জীবিত অবস্থায় ছুই পুএ 
মারা যামন। বাগানখানি বিক্রপ্ন হইবার পর তিনি তাহার তৃতীক় পুত্র 
শ্রীনাথ মিআজকে. অফিসেব কশ্মে যোগদান করিতে বলেন। তীহার 
চতুর্থ পুত্র কালীনাথ মিত্র প্রবেশিক! পরীক্ষান্ম উত্তীর্ণ হইবার পরই 
শ্রাহার পিতা! তাহাকে সিম্নাহেবের অফিসে বাবহারাজীবির ব্যবসা 
অবলম্বনের জন্ত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই সিমসাহেবের একান্ত 
ধত্বে ও চেষ্টার কালীনাথ মিত্র মহাশয় একজন খুব বিচক্ষণ ফ্যবহারাজীব 
হইয়া! উঠেন। তিনি কলিকাত! কর্পোরেসনের কমিসনার হন ও 
তাহার কন্সিত কর্পোরেষন প্রণালী অগ্ভাপি প্রচলিত আছে। তিনি 
ব্যবস্থাপক সভার (15921918655 00800] ) সভ্য হইয়াছিলেন। 
ভিনি দেই সভায় দেশের মঙ্গলার্থে প্রাণপণে অনেক হথনিয়ম 
প্রণালীবদ্ধ করেন। এই সমস্ত নিপুণতার জন্ত রাজ প্রতিনিধি 
সন্তুষ্ট হইনপ। তাহাকে সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করেন। তাহার 
কম্্দীবনের প্রথম ভাগেতেই প্লেগের আবির্ভাব হপ়। সেই প্রেগ 
নিবারণার্থেগ তিনি এক সমিতি গঠন করেন। সেই সদাশয় 
বঙ্কশয়গণের অনু গ্রহে স্থাপিত প্লেগনিবারণার্থ বাসস্থানে আপিয়া অনেক 
এবপন্ন প্লেগ রোগী জীবন লাভ করিত। বুদ্ধ অবস্থায় অসমর্থত। প্রঘুক 
নাঁধারণ হিতকাঁধ্য সকল হইতে তিনি অবগর গ্রহণ করিয়াঞ্জেন। 
কেবল এই ছুটি হইতে তিনি এখন৪ অসসর লইতে পারেন নাই। 
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তিনি এখনও ব্যবহারাজীব সমিতির সভাপতি আছেন (100019015- 
(60 19 50015 ) ও তাহার বাদ ভবনের সমীপস্থ 05005 
010৮এর সভাপতি হইয়া অগ্ভাপি উহাদের উৎসাহ দিতেছেন। 

তিনি বাল্য বয়স হইতে এতদূর কশ্মবীর ছিলেন যে অগ্ঠাপি তিনি 
ভাহার বাল্যাবস্থার সংকশ্মগুলি অক্ষ রাখিঘাছেন। তিনি দারিদ্র 
মধ্যে পালিত বলিয়া তিনি দারিদ্রেব কঠোর তাড়না উপলক্ষি 
করিতে জানেন; সেইজন্য আজ অবধি কোন দরিন্্ ব্যক্তি তাহার 
নিকট বিমুখ হয় না।” 

হিন্দু ধশ্খের উপর তাহার এত ভক্তি হে আধ্য ধর্মের নিয়মগুলি 
শুলন করাই তীহার জীবনের মৃখ্য উদ্দেশ্ত এবং স্থপ্রণালীরূপে 
« জমারোহে সেই সমস্ত কার্য নির্বাহ হুইতেছে । কায়স্থ সমাজের 
উন্নতিকল্লে তিনি অনেক কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন--সাধনার 
ফলও তিনি পাইয়াছিলেন। 

তিনি কেবল যে বদান্ত ও কশ্ববীর তাহা নহে, স্বভীবও অতি 
বধুর, মিষ্টভাষী, শান্ত শ্বভাব, নিষলঞ্ক চাঁরত্র এবং সর্ধজনপ্রিয় : 
তাহা নিকট উপকারপ্রাথী বিপন্ন ব্যক্তিগণ প্রার্থনা পুরণ করিয়। 
অল্লাপ যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করি থাতকন 1 তাহাব এই সদ্‌গুণ 
খঁলব রক্ষার নিমিত্ত তিনি সহজ বিপনেও পম্চাদপ্দ হন না। 
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নন্দ ননন মিত্ত 
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১শলেন্দ্র অতীন্দ্র মন্মথ অনাথ খগেন ৰ 
ৃ ] | 
হেমেন্র মনীজ্জা ছিজেন্ রা 
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| | | 1 1. |. | 5২ | | 
গ্রশীল, ইরেন,হৃবোধ, স্্ধার,শচীন,রবিন,ম্থনীল, নিশ্মল,সরোজ, 
| ৃ 


স্বরুণবুমার | | ] ৃ 
অতুল প্রতুল সত্যচরণ সং্্যকিরণ 


বিক্রমপুর পাইকপাড়ার গুহবংশ । 
স্বর্গীয় হরিমোহন গুহ ও স্বর্গীয় মদন মোহন গুহ । 


মহারাজা আদিশুর পুত্রেইি যজ্ঞ করিবার অভিপ্রাঞ্ন করিয়া 
কান্তকুজ হইতে কীন্ভিবস্ত, স্থকৃত, যজ্ঞবিস্নকারিগণের নিহস্তা সর্বশান্ধে 
স্থপণ্ডিত, বেদজ্, দ্বিজকুল জাত দশজন ব্াক্কিকে 
পাঠাইবার জন্ত কাম্তকুজ্াধিপতি মহারাজ 
বারনিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলে বঙ্গেশ্বরে র পুত্রোহি হজের 
-গ্ কান্তকুজাধিপতি দশজন উপযুক্ত দ্বিজ প্রেরণ করিয়াছিলেন। 


বঙ্গেশ্বরে! মহারাজে। পুত্যেষ্টিং সমন্ুষ্টিতং। 
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত। দ্বিজাদশঃ ॥ 
এই দশজন দ্বিজ কি প্রকারে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন তাহা 
€বীবর ধ্রবানন্দ মির তাহাদের কুলজী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন । 
গজাশ্ব নূরযানেষু গ্রধান। অভিনংস্থিতাঃ। 
গোষানা বোহিণে। বিপ্রাঃ পত্তিবেশ সমন্বিতাঃ 
কায়স্থগণ হস্তী, অশ্ব, পান্ধীতে এবং ত্রাঙ্ষণগণ গোষানে পতিব্যুহ 
'চন! করিয়া আসিয়াছিলেন। পত্তি শব্দে পঞ্চ পর্দাতিক। 
গোষানে গত। বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিক শ্রয়ঃ | 
গজে দত্ঃ কুলশ্রেষ্ঠ নরযানে গুহ; স্বধীঃ ॥ 
ব্রাঙ্ষণগণ গোষানে, ঘোষ, বহু, মিত্র অশ্থে, কুলশ্রেষ্ঠ দন্ত হস্তীতে, 
হধীবর গুহ ন্রযানে অর্থাৎ পাস্কীতে আমেন। 
ভট্ট, দক্ষ, শ্রীহধ, ছান্দবন ও বেদ্গগর্ভ এই. পাঁচজন ব্রাহ্ষণ এক্কং 
মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বস, ব্বাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুকরুষোত্তম 


ওহ বংশের পরিচয় । 


৩২০ বংশ পরিচত্্র 


দত এই পাঁচজন কাযস্থ আদিশুরের যজ্জে আনীত হইয়াভিলেন। বিষ 
পুরাণে ও শ্রীমস্ভাগৰতে লিখিত আছে হুর্াবংশে অগ্রিবর্ণ নামে এক 
রাজা ছিলেন। গুহ বংশ ুর্ধ্যবংশীয় অগ্নিবণ হইতে উদ্ভব হ্ইয়াছে। 
বিরাট গুহ সেই অগ্নিকুলোদ্তব স্র্যাবংশীয় সস্তান। 
“অয়মানি কুলোস্তবে গুহ বংশাতিধানোমহান্। 
কুলাম্থুজ মধুত্রতো। বিবিধ পুণ্য পুঞ্লান্থিতঃ ॥ 
বিরাট পুরুষ স্মঃ বিরাটাভিধানে! গরীয়ান্‌। 
স্তাপশো: মহা বাহুঃ কাশপ্য গোত্র সন্ভৃতক; । 
স শ্রীহর্ষ শিযঃ কালীকায়াশ্চ তক্তঃ। 
বিদ্বাত্স্থ বিপ্রেষু সদাচাবানুরক্ঃ ॥ 
সদাচার যুক্তঃ নুহৃদ্যং শরেণ্য;। 
দ্বিপ্াতি পালকে ধাশ্রিকা গ্রগণ্য ঠ॥ 
অথাৎ ইনি অগ্রি কুলস্তবো! মহান্‌ গুহ বংশধর। মধুত্রত অর্থাং 
রাজনুয় যজ্ঞ যাজ্ঞিক, বহু পুণ্য সমন্বিত বিরাট পুরুষের ন্তায় আকৃতি 
এবং শেষ্ঠ ব্রাট নামধারী ইনি' স্থতাপস, মহাবাহু, গরিয়ান্‌ কাশ্যপ 
গোত্র সম্ভব শ্রীহর্ধ শিষ্য, কালিকাদেবীর ভক্ত, বেদজ্জ বিগ্রগণের 
অন্ুরক্ত ও দ্বিজগণের প্রতিপালন ধার্শিকা গ্রগণ্য। 
আর্দিশূরের মৃত্যুর বনু পর মহারাজ বল্পাল মেন তদীয় রাজত্বকালে 
বঙ্গীয় কায়স্থগণের কুপ বন্ধন "করেন। তংসময় নবগ্ণ সম্পন্ন 
দশরথ গুহ খুহ বংশের প্রধান ছিলে এবং 
ছ্মহারাজ কর্তৃক সম্মানিত হন। উক্ত দশরথ গুহের 
খংএবর আশগুহ। পাইক পাড়ার গুহ বংশ উক্ত আশ গুহের বংশোদ্তৰ 
শিবানন্দ গুহের ধারা । শিবানন্দ গুহের বংশধর গোবিন্দ রাম গুহ 
যশোহুর হইতে আনীত হইয়! বিক্রমপুর কাঠালিয় দত্ত বংশের পুইদতের 
কঙ্তাকে বিবাহ করেন এবং তথায় স্থাপিত হন। এই গুহ বংশের বীর" 


পাইকপড়ার গুহ বংশ 


স্বর্গীয় হরিমোহন গুহ 


বিক্রমপুর পাইকপাড়ার গুহ বংশ ৩২১ 


ভদ্র গুহ বিক্রমপুরের সোনার দেউলের মজুমদার বংশে বিবাহ করিয়া 
গুরচণ্ড গ্রাম যৌতুক প্রার্চ হইয়াছিলেন এবং ভান্ুলদি গ্রামে বাড়ী 
প্র্তত করিয়া বসত বাস করিতে থাকেন। বীরভত্র গুহের পুক্ত 
রামকানু গুহ নবাব সরকারে বিক্রমপুরের তহশীলদারি কার্ধ্যে নিযুক্ত 
হইয়া অল্পকাল মধ্যেহ কালগ্রাসে পতিত হন। তাহার ছুই পুত্র, 
তন্মধ্যে রঘুনাথ গুহ সামসিদ্ধির মজুমদার বংশে বিবাহ করিয়া তথা 
বাস করিতে থাকেন। রঘুনাথ গুহের বংশধরগণ বর্তমান সময় এ 
গ্রামেই বাস করিতেছেন। রামকান্ু গুহের অপর পুঞ্জ গোপীনাথ 
গুহ ভাম্বলদ্রি গ্রামেই বাস করিতে থাকেন। গোপীনাথ গুহের 
পুর রাম কেশব গুহ। রাম কেশব গুহের ছুই পুত্র--রাম মোহন ও. 
বাজ বল্পভ। ভাহুলদি গ্রাম খরশ্রোত৷ পদ্মানদী সিকম্ত হওয়ার পর 
ইহাদের বংশধরগণ ১২৮* বাং সনে মুন্সীগঞ্জের অধীন পাইকপাড়! 
গ্রামে আসিয়াছেন । এই পাইকপাড়ার গুহ বংশ বিক্রমপুকে 
তাসুলদির গুহ বলিয়! এখন খ্যাত । 

হবিমোহন গুহ ১২৪৭ বাং সনের টঞ্যষ্ট মাসে ভাস্বলদির গুহ বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন? ইহার জন্মস্থান ওলাইন। বাঙ্গালার নবাবের 

দেওয়ান শ্রীরাম বন্থুর বংশধর ওলাইনের বস্থ বংশীক্ক 

ৃ ৬ রামহরি বস্থ ইন্থীর মাতাষহ ছিলেন। 
| হরিমোহন গুহের পিতা রাম নারায়ন গুহ সচ্চপিত্র, ধর্মনি ও 
কর্তব্য পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি বশ্মিমোকামে এক জমিদারের 
অধীনে সামান্য বেতনে কার্য করিতেন। তাহার যে আয় হইত 
তাহ হ্বা৭া কোন প্রকারে সংসার যাত্র। নির্বাহ কাঁরতেন মাত্র; কিন্ত 
কিছুই সঞ্চম করিতে পারিতেন ন।। রাম নারাঘণ গুছের ছিতীয় 
পুত্র মদন মোহন »গুহ ১২৫* সালের আফা মাসে ভাস্থলদি গ্রামে, 


গ্রহণ করেন | পুঞ্তরতম্বের বিদ্যাশিফার জন্ত পিতার বেষন, 
২১ 


হরিযোহন গুছ 


পলা ০০০০১ 


৩২২ বংশ পরিচ্ 


এঁকাস্তিক আগ্রহ ছিল, মাতারও তেমনি আগ্রহ ছিল। শি 
হরিযোহন প্রথমতঃ পাশা পড়িতে আরস্ভ করেন, কিন্তু তাহার ইংরেজী 
শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া তাহার পিত| তাহাকে ভাম্বলদীর পার্বতী 
কাউলিগাড়ার স্থলে ভর্তি করিয়া দেন। কাউলিপাড়া অতিশা 
বদ্ধিষু গ্রাম ছিল, এই গ্রামের ব্রাঙ্ধণ জমিদীরগণ এক সময়ে অতন্ত 
প্রতাপান্বিত ছিলেন। কাউলিপাড়া হাইস্কুল বিক্রমপুরে সর্ব প্রথম 
স্থাপিত ইংরেজী বিষ্তালয়। এই বিদ্যালয়ে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল 
»গুরুপ্রসদ সেন প্রভৃতি বহু খ্যাতনাম। ব্যদ্িগণ শিক্ষালাভ করিয়া- 
ছেন। জোষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে সঙ্গে মদন মোহনও এই স্কুলে পড়িছে 
আরম্ভ করেন। ইহার! ভাল ছাত্র বলিয়া প্রথম হইতেই অবৈতনিক 
ছাত্র স্বর্ধপ পড়িবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন । হরিমোহন ১৮৫১ 
ইংরেজী সনে কৃতিত্বের সহিত এণ্টাঙ্স পরীক্ষায় পাশ করেন এব 
তৎপর ঢাক] কলেজে একত্র পড়িবার জন্ত ভর্তি হন। কিন্তু পিতা' 
রামনারায়ণ গুহ কতক বৎসর পূর্ব হইতে বাত ব্যাধি রোগে আক্রান্ 
হইয়। কাধ্য করিতে অক্ষম হওয়ায়, পড়িবার প্রবল আকাজ্কা। থাকা 
সত্বেও হবিমোহন নিজ মাত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভরণ পোষণের জবর 
বাধ্য হইয়া এফ এ পরীক্ষা! পাশ করিবার পুর্বেই পুলিশ বিভাগে 
প্রবেশ করেন এবং ঢাক কাপাসিয়া থানার সব ইনস্পক্টারের পদে 
নিষুক্ত হন। কলেজে পড়িবার, সময় তিনি বঙ্গ ভাষায় এক রচনা 
লিখিয়া কুচবিহারের মহারাজার প্রদত্ত রৌপা পদক পুরস্কার প্রা 
হইয়াছিলেন। চাকুরী গ্রহণ করিলেও হরিমোহন বাবু আইন 
পাঁড়বার একানস্তিক বাসনা ছিল। মদন মোহন বাবু ইংরেজি 
১৮৬২ সনে প্রবেশিক। পাশ করিবার পরেই, পুলিসের চাকুরা 
পরিত্যাগ করিয়। আইন অধ্যয়ন আর্ক করন । এই সমা। 
মদন বাবু কাউলিপাড়া স্কুলে শিক্ষকের কাধ্য গ্রহণ এব 


বিক্রমপুর পাইক্ষপাড়ার গুহ বংশ ৩২৩ 


বৃদ্ধ পিতা, মাতার ভরণ পোষণাদি ও অন্ঠান্ত সাংসারিক খরচ ও 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আইন পড়িবার খরচ চালাইতে থাকেন। হরিমোঁহন 
বাবু ইংরাজি ১৮৬৪ সালে ওকালতী পরীক্ষায় সর্ব প্রথম স্থান 
অধিকার করেন, এবং কিছুকাল ঢাকাতে ওকালতী করিয়া ইংরেজি 
১৮৬৫ সালের অক্টোবর মাসে কুমিল্লায় ওকালতী আরম্ভ করেন। তিনি 
কুমিল্লাতে জঙ্জ কোটের সর্ব প্রথম ইংরে্সি ভাষাভিজ্ঞ উ্ণীল বিধায় 
৪ নিজের প্রতিভা থাকায্প অল্পকাল মধ্যেই ষশোলাভ ও যথেষ্ট অর্থ 
উপার্জন করিতে সক্ষম হ্ইয়াছিলেন। ওদিকে হরিমোহন বাবুর 
কুমিল্লা ওকালতী আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে মদ্শ বাবু* কাউলীপাড়া 
স্থলের শিক্ষকতার কাধ্য পরিত্যাগ করেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে 
কুমিল্লা আনিয়া পুলিশ আফিসে এক কেরাণীর কাধ্যে নিযুক্ত হন! 
কিছুকাল চাকুরী করার পর মদন বাবু আইন অধ্যয়ন করিতে আবস্ত 
কবেন এবং ১৮৬৯ আ্ষ্টাব্ের আগ মাসে দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতী পাশ 
করিগ। তিনি কুমিন্ন। মুন্সেককোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। মদন 
বাবু যুপেফী আদালতে ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ প্রথম উকীল ছিলেন 
এবং নিষ্ষের প্রতিভাবলে অন্পকাল মধ্যেই খ্যাতি লাত করিতে সক্ষম 
*ইয়াছিলেন। মদন বাবু এ আদালতের জগ্ঠ সরকারী উকাল নিযুক্ত 
হইয়ছিলেন। কুমিল্লার ৮ রাম মোহিনীমোহন বদ্ধন বাহাদুর ও 
বাবু শিবচন্দ্র আইচ হরিমোহন বাবৃর *নমদাময়িক ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ 
ধ্াতনাম*্ উকীল ছিলেন। অন্যান্ত জিলা কোট্টের মায় কুমিল্লায় 
তৎ্কালে মৌলবী, মুন্সী প্রভৃতি উপাধি সংযুক্ত মুসলমান ও হিন্দু প্রধান 
উকীলগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুব ছিল । তাহারা উপরোক্ত 
তিনজন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ উকীল বাবুগণকে স্বভাবতঃই একটু 
ঈর্ষার চক্ষে দেখিতৈন এবং অনেক সময় হরিমোহন বাবু, মোহিনী বাবু 
ও শিববাবুকে ঠাট্রা করিয়া ৫ম ০0176 00152 000 বলিতেন। রী 


৩২৪ ংশ পরিচয় 


স্বাধীন ব্রিপুরাধিপতি মহারাজ ইশান চন্্র মাণিক্য বাহাছুরের 
মৃত্যুর পর ত্রিপুরা রাজসিংহাসন তদীয় ভ্রাত। মহারাজা বারচন্ত্র মাণিক; 
বাহাছুর প্রাপ্ত হন, এই উপলক্ষে রাজ্যে নান! বিপ্রব ঘটে এবং বুটিণ 
আদালতে নান প্রকার মামলা মোকদযা উপস্থিত হয়। স্বর্গীয় ঈশান 
চন্দ্র মাণিক্য বাহাছুরের পুত্র শ্রীল শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দেব বর্ম 
বাহাদুর রাজ সিংহাসন লাভের অন্ত খুল্পতাত মহারাজ বারচন্দ্র মাণিক্‌; 
বাহাদুরের বিরুদ্ধে কুমিল্লা অঙ্গ আদালতে মোকদ্দম! রুজু করিয়া- 
ছিলেন। তাহার পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার হি মোহন বাবুর উপর 
স্স্ত ছিল । হৃহাঁরাজা মাণিক্য বাহাছুরের পক্ষে জিলা কোর্টের অন্তান্ত 
প্রবীণ উকীল ও কলিকাত। হাইকোটেরর প্রসিদ্ধ কৌন্সলী (4১৫৮০০৪€ 
2616121 ) শ্তার চার্লস,পল (তখনকার ৮৪8] ) নিযুক্ত হইয়াছিলেন: 
হরি মোহন বাবু এ মোকদ্দম! পরিচালনে বিশেষ দক্ষতা ও তীক্ষ 
বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাহা রাজকৌন্পলী মি: পল সাহেৰ 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন । 
এক সম ত্রিপুরা রাজবংশ ক্ষত্রিয় কি অক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণাদিজাতির 
স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। ১৮৮১--১৮৮২ সালে ত্রিপুরার 
মহারাজ! বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাছুর তাহার সরকারী উকীল ও পরিষ?- 
গের পরামর্শে “জল আচরণীর"' হওয়ার উদ্দেশ্তে বিক্রমপুরের ও 
পূর্ববঙ্গের প্ডিতমগ্ডলীকে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় নিমন্ত্রণ 
করেন। অর্থের লোভে অনেক পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং 
মহারাজকে “পাতি” দিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। এই উপলক্ষে 
হরিমোহন বাবু 'তদীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মর্দন বাবুর ও পরম বন্ধু কুলীন 
শ্রেঠ বস্ত্রযোগিনী নিবাসী ৮ কালী কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সহায়তায় যে ভীষণ আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছিলের্ন) তাহা এখনও 
গনেকের ন্মরণ আছে। মদন বাবু নিজব্যয়ে ভরিপূর। সম্বন্ধে নান। 


বিক্রমপুর পাইকপাড়ার গুহ বংশ ৩২৫ 


পুস্তিকা প্রণয়ন ও “ত্রিপুর! দর্শন” নামক সাপ্ডাহিক পত্রিকা সম্পাদন 
করিয়া দেশের লোককে নকল অবস্থা অবগত করাইয়াছিলেন । 
বষে সকল পগ্ডিতগণ আগরতলা উপস্থিত হইয়া বছ অর্থ ও 
পারিতোধিকাদি লাভ করিয়াছিল তাহাদিগকে দেশে ফিরিয়া নানা 
প্রকারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হ্ইয়াছিল। এমন কি 
তাহারা যে অর্থ লাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেককে তাহার 
চতুঃগুণ অর্থবায়ে প্রায়শ্চিতভাদি করিয়া সমাজে উঠিতে 
হইয়াছিল। 

হরিমোহন বাবু পাঠ্যাবস্থায় হাসার ঘোষ বংশে' ৬রামগোপাল 
ডেপুটীর ভ্রাতুদ্পুত্রীকে বিবাহ করেন। তাহার ওকালতী ব্যবসা 
আরন্ত করার পূর্বেই ভাম্থলদীর বাড়ী পদ্মানদ্রীতে ভাঙ্গিয়া যায় এবং 
কতক বৎসর হরিমোহন বাবুর পিতা মাতা ও পরিবারবর্গ বিপক্গ 
অবস্থায় নানা অশস্থৃবিধ। ভোগ করিয়া নানা স্থানে বাস করিয়াছেন । 
কুমিল্লাতে ওকালতী আরম করার একবৎসর পর তিনি তাহার পিতা, 
মাতা ও সর্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দমোহন গুহ প্রভৃতিকে কুমিল্লা 
আনেন । রাম নারায়ণ গুহ কুমিললাতে ১২৭৭সালের জাষ্ঠ মাসে পরলোক 
গমন করেন। ভাস্থলদির গ্রাম নদী কুক্ষিগত হওয়ার পর গুহগণ নান! 
স্থানে বিক্ষিপ্ধ হ্ইয়া! পড়েন। হরিমোহন বাবু ও মদন বাবু বৃ 
চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে পাইকপাড় গ্রামে ১২৮ সালের কাত্িক মাসে 
এক তঙ্লুক বন্দোবস্ত প্রা্থ হন। তদনন্তর সকল জ্ঞাতি বর্গ ও 
পুরোহিত প্রভৃতিকে একত্রিত করিয়া পাইকপাড়া বসত বাড়ী প্রস্তত 
করিয়া অবস্থান করেন। 

হয়িমোহন বাবুর স্বাস্থ্য অত্যন্ত পরিশ্রমে, চা রাজকীয় 
যোকদ্ধমার সমগ্ হইতে ভগ্ন হইয়া পড়ে । তিনি মাত্র ৫১ বৎসর ৮ মাস 
ব্মূসের সময় ১২৯৯ বাং ১৬ই ফাল্তন তারিখে পরলোক গমন করেন। 


২৬ বংশ পরিচয় 


তাহার মৃতার পর কুমি্া 1013010 821 এর উকীল, বাবুগণ স্থৃতি. 
লিপিতে নিপ্নলিখিতরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন £-- 

000 005 26105 মা 2893 ৪ 9210101 0128506৫০01 
0019 1385 7390 17811070151) ড0102 10152017150 1019 1251 8601 
2 01500810181260 0816861 01 200100 26 96815, [76 09005 100 
00001119৮10) [২৪ 6. 10 1005 00010662100 1506 0101610 
(60012178 20 107001006 01 0৮61 তি, 10,00০ ৪. 881,” 

হরিযোহন বাবু বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াও অর্থের বশীভূত 
হইয়াছিলেন না। ধাহারা তাহাকে ঘনিষ্ঠরূপে জানিতেন তাহারা 
দেখিয়াছেন হরিমোহন বাবু সংসারে থাকিয়া! নিক্ষামভাবে সংসার ঘাত্র 
নির্বাহ করিয়াছিলেন। রাঙ্জরনীতি ও ধর্থনীতি নন্বন্ধীয় ইংরাজি ও 
বাংলা গ্রস্থাদি পাঠে তিনি অতাস্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং 
জীবনের শেষ সময় পর্যান্ত তিনি ছাত্রের স্তায় অধাবসায়ের সহিত এ 
গ্স্থাদি পাঠ করিয়াছেন । হরিমোহন বাবুর মৃত্যুর পরে তাহার 
বাক্সে “শ্রীকৃষ্ণের জীবনী” সম্বন্ধে একখানা অসম্পূর্ণ পাতুলিপি 
পাওয়া! গিয়াছিল। 

হরিমোহন বাবুর মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদন বাবু কুমিল্লা 
শ্মশানে যে স্থৃতি মন্দির নিম্মান করাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে শ্মশান 
বন্ধুদের একটা বিশ্রামের স্থান হইয়াছে এবং, কুমিল্ল। সহরবাসিগণের 
এক বৃহৎ অভাব দুর হইয়াছে । হরিমোহন বাবুর আস্ম শ্রাদ্ধ গাইক- 
পাড়ার বাড়ীতে সম্পন্জ হইয়াছিল! এই উপলক্ষে বিক্রমপুরের পণ্ডিত- 
অগুলীর নিমন্ত্রণ হইয়াছিল । মদনবাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যোক্ষ কামন। 
করিয়া নিমন্ত্রিত পঙ্ডিতদিগকে “মহা নির্বাণ তন্ত্র” উপহার দিয়া- 
ছিলেন। 

হরিমোহন বাবুর স্থমিষ্ট ক্বতাৰে ও অমায়িকতায় সর্ব সাধারণ 


স্বগীষয » 
দনমোহন গুহ 


বিক্রমপুর পাইকপাড়ার গুহ বংশ ৩২৭ 


বিশেষ আকৃষ্ট হইতেন। তিনি অর্থের প্রতি লোভ ন! করিয়া উকীল 
স্ববপে অনেক সময় অনেক গরীবেব উপকার করিয়াছেন। ইনি প্রক্কত 
পক্ষে আত্মনির্ভরশীল (56117758065 0091) ) ৪ .আদর্শ স্থানীয় পুরুষ 
ছিলেন। 

গ্রায় অপ্ধ শতাব্ধী কাল ওকালতী করিয়া ১৩২৩ সালে ১১ জ্যেষ্ঠ 
তাখিখে ৭৩ বত্সর বয়সে মদনমোহন গুহ পরলোক গমন কবেন। 
তাহাব মৃত্যু পর্যাস্ত তিনি অত্যন্ত প্রতিভাব সহিত নিজের পসাব 
প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখিয়া ওকালতী কবিয়াছ্ছেন। কি উকীল, কি 
হাকিম, কি জন সাধারণ সকলেই মদন বাবুর ব্যবহাবে সন্তুষ্ট থাকিতেন। 
নিজেব ওকালতী ব্যবসা নিয়! ব্যস্ত থাকিলেও মদন বাবু সামাজিক 
নানা বিষয়েব উন্নতিকল্ে অক্রান্ত পরিশ্রম করিতেন । বঙ্গদেণে কার়স্থ- 
গণেব উপবীত গ্রহণ সন্বদ্ধে যে আন্দোলন হয়, মদন বাবু তাহাৰ 
মধো একজন অগ্রণী ছিলেন। বুদ্ধ বসে ১৩২১ সালে তিনি “কায়স্থ” 
নামক পুঘ্তক সন্কলন ও প্রকাশ কৰিয়। বিনামুল্যে তাহ। ব্রাক্ষণ 
কায়স্থ সকলকে বিতরণ করিয়াছেন এবং ইহ] প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণের অধিকারী । গুহবংশ পরিচয়ের 
প্রারস্ে ইহ! দেখান হইমাছে যে কায়স্থগণ ছিজ ক্ষজিয়, সুতরাং ইহার! 
যে উপবীত গ্রহণের অধিকারী তৎসঘ্ন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 

হরিমোহন বাধু ও মঘমঘোহন বার জিথুর! ও ঢাক1 জিলায় বিশুর 
ভৃসম্পত্তি প্লাখিয়! গিয়াছেন | ঢা) জিগ্যর বি়কাশিষের পাসিদ্ক 
হাট, কমলাঘাটের বন্দর ইহাদের জনিদানীর অন্গত । ও» 
ংশের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠ হরিযোহন বাবুর সময় হইঙেই আক্ক 
হইয়াছে। বিক্রমপুর, বরিশাল, ফবিদপুর প্রভৃতি সকল স্থানের কুলীন 
কাযম্থগণের সহ্ছিত ঈহাদ্দের পরিবার বিবাহাদি সন্বন্ধে আবদ্ধ। 

হরি মোহন বাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত রাজ কুমার গুহ বি, এল, 


৩২৮ ংশ পারচয় 


কুমিল্লাতে জজ আদালতের উকীল। মদন বাবুর এক পুত্র শ্রীযুক্ত 
হেমেন্দ্রমোহন গুহ কুমিষ্াতে ডাক্তারী করিতেছেন । মদন বাবুর 
মৃত্যুর পর তীহার স্থৃতি ফলকে নিম্বলিখিতরূপ লিপি করা হইয়াছে। 
“উদ্যাপা কর্মব্রতমক্লমেন। 

প্রেয়া সমালিল্িত বিশ্বলোক । 

স্থধস্থিতিং নিবৃত্তিমক্ঘী মূলে । 

রু্ন্য দাক্ষিণানিধে লভম্য ॥” 

হরিমোহন বাবুর সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসমন্দমোহন গুহ জোট 
ভ্রাভাঘ্ধয়ের ফড়ে বিদ্যা! শিক্ষা করেন। তিনি বিএ পরাস্ত অধায়ন 
করিয়! কতককাল শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করেন এবং যোগ্যতার 
সহিভ ঢাকার [55 নামক পত্রিকার সম্পাদন করেন । তৎপর 
নিতনি পুলিশ বিভাগে প্রবেশ কবেন। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর এই 
বিভাগে চাকুরী করিয়া শেষে ডেপুটী স্ুপারি্টেপ্ডেট পদে উন্নীত 
হন। গবণমেণ্ট হইতে আনন্দ বাবুর কাধ্য (56:5166) ত্রিপুর। 
রাগে ধাব দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রায় ১৭ বৎসর তিনি স্বাধীন 
ত্রিপুরায় পুলিশ স্পারিন্টেণ্েন্ট (91106 91000611101061)061)0) এব 
পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৩২৬ বাংননের ১৭ আষাঢ় তারিখে তিনি 
পটুয়াখালিতে মানবলীলা সন্বরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি তথায় 
ডেপুটা সুপারিশ্টেপ্ডে (061১01% 50050706510690 ছিলেন । 
আনন্দ বাবুর এক পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রমোহন গুহ বৈ, এল 

কুমিল্লাথ জজ আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন । 

* পাইকপাড়া গুহ বংশের অনেকেই বিশ্ববিষ্ঞালয়ের উপাধি লাভ 
করিয়া কেহ গবর্ণষেপ্টের উচ্চ পদ প্রাখ হইয়াছেন, কেহ দেশে, 
, কেহ ব! দূরে ব্রন্মদেশে যখের সহিত ওকালতী করিতেছেন। এই বংশের 
৮গোল কচন্্র গুহের পুত্র রায় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুহ বাহার ময়মনসিংহে 


রায় দীনবন্ধু ভৌমিক বাহাছুর ৩২৪৯ 


পটের ব্যবস। করিয়া! বিস্তর অর্থ সঞ্চঘ করিয়াছেন । বর্তমানে ভিনি 
থাকার মিউনিসিপ্যালিটার চেগ্ছারম্যান এবং গবণ্মেপ্ট করুক রায় 
খাহাছুর উপাধিতে ভূষিত হ্ইয়াছেন। ইহার অধ্যবসায় এবং 
কারবারে উন্নতি আদর্শ স্থানীয় । রাম্ন বাহাছুর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্ত্র 
গ্রহের একপুত্র মিঃ হেমচন্দ্র গুহ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারষ্টার। . 
ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এযতীন্্রন্ত্র গুহ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেক্ের 
অধ্যাপক ছিলেন ! তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। 
জগদীশ বাবুর সর্ব ক্িষ্ঠ ভ্রাতা জাপান প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত সবোজেন্দ্র 
গ্রহ কলিকাতা৷ লাকিসোপ ফেব্টরীর প্রোপ্রাইটর। « 

পাইকপাড়ার গুহ বংশ বিক্রমপুরের অগ্ঠান্ত গ্রধান প্রধান কায়স্থ- 
বংশের ন্যায় সামাজিক বিষয়ে উদ্দারনীতির পক্ষপাতী । সমুদ্র 
যাত্রায় ইহারা কোন দিন বীধা দেন নাই। ইহাদের বংশে কেহ 
কেহ ও ইহাদের আত্মীয় কুটুত্বগণের মধো অনেকে ইংলগ ও আমে" 
রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। 


রায় দীনবন্ধু ভৌমিক বাহাদুর । 


কাশ্শপ গোত্রীয় বারেঞ্র শ্রেণী গ্বান্ষণ কুলে ইহার জন্ম । ইনি 
কৃম্থমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা৷ পণ্তিত উদয়নাচীর্ধ্য ভাছুড়ীর সন্তান। 
উপয়ণাচার্যের ছিতীয়া। পত্ীর গর্ভজাত পুত্র পশুপতির বংশ। দীনবন্ধু 
বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন ভাদরী 
গ্ামে। ইহাদের তৎপূর্বব বাসস্থান পল্মাতীরবততী 'আলুকদিয়া নামক 
স্থানে ছিল। শ্দীনবন্ধুর বুদ্ধ প্রপিতামহ রামনাথ ভৌমিকের সমস 
হইতে ভৌমিক উপাধি দেখা যায়। শুনা গিয়াছে বিশিষ্ট 


১০১৩ তত পরিচয় 


ভূমাধিকারী বলিয়া তৎকালে নবাব কর্তৃক এই উপাধি দেওয়া 
হইয়াছিল। ততৎপূর্বব পর্যন্ত কৌলিক উপাধি ভাছুড়ীই ছিল। ইহারা 
কাপ। দ্বীনবন্ধুর পিতামহ রবিলোচন ভৌমিক ভাদরার চৌধুর' 
ংশে বিবাহ করিয়া সেই পরিবারেই বাস করেন। চৌধুরী বংশ 
তৎকালে এতদঞ্চলে বিশেষ গ্রতাপশালী জমিদার ছিলেন । 
দীনবন্ধু ১৮৫৬ খুঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন । দ্বীনবন্থুর পিতা 
সময় হইতেই চৌধুরী বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অবস্থ' 
খারাপ হইয়া পড়ে। পিতা শ্রামস্ম্দর রংপুর জেলায় জমীদারের 
আম্মোক্তার ভৎপরে কিছুকাল পুলীশের দারোগা এবং শেষে পাবনায় 
জজেব রেকর্ড কিপার ছিলেন । দীনবন্ধু বাল্যকাল হইতেই দারিপ্র্যের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অভ্যাস করেন এবং ততৎ্ফলে তিনি শেষ সময় গধ্য 
আত সাদাসিধে সাধারণ রকমে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়া গরিম়্াছেন। 
তাহার পিতা পাবনায় এক পগ্ডিতের বাসায় থাকিতেন ; দীনবন্ধু 
সেইখানে থাকিয়া এণ্টান্স পড়িতেন। ঞথমবার তিনি এণ্টান্দ 
পাশ করিতে পারেন নাই। ইহাতে তিনি কিছুমাঞ্জ না দমিয় 
দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় পড়িতে আরস্ত করেন। এবার পাবন: 
ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া [.00101. 11155101088 90190] এ 
ভক্তি হন। তথা হইতে প্রথম বিভাগে এপ্টণান্স পাশ করিয়া ১০২ টাক! 
বৃত্তি পান। তথ্পরে 10500001182 0911586 হইতে [, 4. এবং 
165 01)0101% [0501000100 হইতে ১৮৭৭ ত্রীষ্টাবে বি এ, পাশ 
করেন। মেট্রোপলিটনে পাঠকালে বিগ্ভাসাগর মহাশয় দীনবন্ধুকে তাহীর 
সলত। ও চরিত্রের জন্ত বিশেষ ন্নেহ করিতেন। পঠদ্দশায় দীনবন্ধু 
পিসতুত অগ্রজ ভারেঙ্গাবাসী কুচবিহারের জঙ্জ রায় বাহাছুর যাদবচন্ত্র 
চক্রবস্তীর সাহায্য না পাইলে তাহার কলেজে পড়া হইত'কিন! সন্দেহ 
বি, এ, পাশ করিয়। দীনবন্ধু আইন ক্লাশে ভর্তি হইলেন বটে, এদিকে 


রায় দীনবন্ধু ভৌমিক বাহাদুর ৩৩৯ 


গীড়িত পিত। এবং সংসারে অনটন বশতঃ আইন পাঠ ও ব্যবসায়ের 
দীর্ঘ প্রতীক্ষা তাহার পক্ষে সম্ভবপর বোধ হইল না। তৎকালে মন্রে 
সাহেব পুলিশের ইন্ন্পেক্টর জেনারেল ছিলেন। তিনিই প্রথমে উচ্চ 
শিক্ষিত লোক পুলিশ বিভাগে ভন্তি করিতে সংস্কল্প করেন।* দীনবন্ধু 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তীহারই উৎসাহ পাইয়া ১৮৭৯ 

টাব্ের প্রথম ভাগে সবইন্সপেক্টারের পদ গ্রহণ করেন। যতদূর 
জানা গিয়াছে তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম গ্রাজুেট সবইন্দ পেক্টার! 
অনেকে এই সময়ে দীনধন্ধুকে এই সামান্য কাধ্য লইতে নিষেধ করিয়া- 
ছিলেন, তখন গ্রাজুয়েটের মৃল্য এখন অপেক্ষা অনেক বেস্ট ছিল; কিন্তু 
গীনবন্ধুর আত্মবলে বিশ্বাস ছিল, তিনি বলিগ্কাছিলেন 32901507 
1056 গিয়া ও 00170000 501015 7 1] 91191] 2150 11958 00 01৩. 
11010550181) 0৮ 0101 01115110, 

তিনি রাজনাহী জেলার কয়েক থানায় দারোগাগিরি করার পর 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই অস্থায়ী ইনব্সপেক্টর হইন্া কাসিয়ার্সে যান এবং 
পরে রাজসাহীতে পাকা ইন্‌স্পেক্টর হন। প্রথম হইতেই দীনবন্ধু 
প্রকারী কার্ধ্য প্রাণপন ঢালিয়। দিয়াছিলেন এবং সর্ব বিষয়ে খাটা 
(5701) 1,019? ) পুলিণ কর্মচারী বলিয়! খ্যাতি অর্জন করিয়া" 
ছিলেন । তিনি সর্বত্রই সাধারণের ও উপরিতন কর্মচারীর শ্রদ্ধা অর্জন 
করিয়াছিলেন। রাজসাহী ও দিনাজপুরে ইন্সম্পেক্টারি করার পর 
কয়েক বদর [9৩৩০০৮৫8120 এ কাজ করেন। এই রাজলাহা 
অবস্থানকালে জাল মৃদ্রা প্রস্তুতকারী নটজাতীয় এক দল ধরিয়! 
ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। অন্তান্ত বহু মোকদামা আস্কারণ 
করিয়া অনেক পুরস্কার ও প্রশংসা পাইয়াছিলেন। উত্তর বজের 
বিখ্যাত ডাকাই সর্দার মোহর খাঁকে বছ চেষ্টার পর তিনি গ্রেপ্তার 
করেন। 


৩৩২. ংশ পরিচয় 


পুলিশ সবইন্সপেক্টার ও এসিষ্টান্ট স্ুপারিণ্টেণ্টেদিগকে সম্যক 
শিক্ষ! দ্বিবার দন্ত গভর্ণমেপ্ট ১৮৯৫ সালে ভাগলপুরে পুলীশ ট্রেনীং স্কুল 
স্থাপন করেন। গভর্ণমেন্ট দীনবন্ধুকে উক্ত স্কুলের প্রথম হথপারিপ্টেখেট 
নিযুক্ত করেম.। এই কার্ষো তিনি দশ বৎসরের অধিককাল নিয়োজিত 
ছিলেন এবং বহুসংখ্যক পুলিশ কর্শ্চারীকে আইন, পুলীশ কাখ্‌ 
প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছেন। .পুলীশ বিভাগে উৎকোচ গ্রহণের 
অতাধিক গ্রাবলো তিনি মন্বাস্তিক কষ্ট পাইতেন এবং ভাবী পুলীশ 
কর্মচারীদিগের চরিত্র ও অভ্যাস গঠন করাইবার এই স্থযোগ পাওয়াতে 
তিনি অনেকটা শান্তি অনুভব করিতেন। এই কার্ধে তিনি 
অসীম উত্সাহ ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন॥ ট্রেনিং স্কুলের কার্ধ্যে 
জন্থ গভর্ণমেণ্ট ১৯০৬ 'গ্বষ্টাব্ে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে তীহাকে 
“রায় বাহাছুর” উপাধি দেন। ভাগলপুর হইতে তিনি যশোহরে অন 
লময়ের জন্য পুলীশ স্থপারিপ্টেপ্ডেপ্ট হইয়া যান। এই সময়ে পুলীশ 
কমিশনে রিপোর্টের ফলে ডেপুটা স্থপারিপ্টেণ্ডের পদ স্থষ্ট হওয়ায় তিনি 
উক্ত পদ পূন। ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১৭ পর্যাস্ত পুণিয়া, সিংহভূম ও 
হুগলীতে শ্থপারিপ্টেণ্ডেন্টের কাধ্য করেন। ছগলীতে ১৯১০ সালের ৮ 
মাচ্চ তারিখে কলেরা রোগে তাহার মৃত্যু হয়। 

দীনবন্ধু বাবুর মাতুল বংশ ঢাক! ভ্িলার প্রপিদ্ধ পণ্ডিত ও 
পঞ্চিকাকার রৌহ'র ভট্টাচার্য্য বংশ । তাহার মাতামহ ছিলেন _স্বর্গী 
রঘুনাথ ভট্রাচাধ্য । এই বংশ তেজস্বীতা ও নির্ভীকতার জন্য বিখ্যাত 
এবং দীনবন্ধুর মাতা বরদেশ্বরী এই গুনটা অনেক পরিমাণে পাইয়াছিলেন। 
দীনবন্ধু চরিত্র বলের জন্ত তাহার মাতার নিকট খণী। পিতামাতাকে 
তিনি দেবতার ন্তায় ভক্তি করিতেন । তাহার পিতার ১৮৮১ সালে 
মৃত্যু হয়। স্তাহার মাতা তাহার মৃত্যুর পরও সাড়ে তিন বৎসর 
জীবিতা ছিলেন। দীনবন্ধু প্রাতে ও সায়াহে ৬টার ভিতরে মাতার 


রায় দীনবন্ধু ভৌমিক বাহাদুর ৩৩৩, 


পধুলি গ্রহণ করিতেন। াতা কোনও কারণে কুপিত হইলে তিনি- 
কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না । 

অন্তান্ত পরিবারবর্গের প্রতি তিনি সর্বদা স্েহশীল ছিলেন। 
তিনি প্রথমে ঢাকার নিকট মীরপুর গ্রামের সিদ্ধ আোত্রীয়বুশের পণ্ডিত 
গঙ্গাগোবিন্দ সিঙ্ধান্তের তৃতীয়া কন্তা অন্ন] স্থন্দরীর পানিগ্রহণ করেন। 
অন্রদা হ্ন্দরীর ৪ ভ্রাতার মধ্যে ২ ভ্রাতা এখন বিগ্রমান আছেন! 
ঠাহার দ্বিতীয় ভ্রাতাই বায় সাহেব মহেন্দ্রনাথ ভট্রাচাধ্য |. 5.0. 
বাংলার ১৪1৪5০1) 56176881এর £6£50159] 5556501) এবং মীরপুরের 
দিদ্ধান্ত হাইস্কুল স্থাপয়িতা। অন্ন স্থন্দরী ১ কন্তা ও ১ পুত্র রাখিয়া 
অকালে ১৮৮৫ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার প্রথম কন্তঃ 
গিরিবালাকে টাঙ্গাইলের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ,হরিনারায়ণ রায় বিবাহ 
করেন। ১ম পুত্র ব্রজ্বন্থু একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট। দ্বিতীয় পুত্র. 
ঈনবন্ু পাটনার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর । ১৮৮৭ সালে দীনবন্ধু টাঙ্গাইলের 
মোক্তার ৬ ছুরগানাথ বিশ্বাসের প্রথমা কন্যা শ্রীযুক্তা কুহ্থম কামিনী 
দেবীকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভের ৪ পুত্র ৭১ কন্তা এখন 
বর্তমান আছেন। কন্যা বিনাপাণির সহিত পাথরাইন নিবাসী 
« উ্বেশচন্ত্র লাহিড়ীর পুত্র শ্রীমধুস্থদন লাহিড়ীর সহিত বিবাহ হ্ইয়াছে। 

দীনবন্ধু চাকুরী উপলক্ষে বিদেশে অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন 
বটে, কিন্তু স্ৃবিধা পাইলেই দেশে যাইতেন। খবর পাইলেই দেশের 
1 কি কাজ করিবেন তাহা লইয়া বিশেষ আবেগের সাহত আলোচন। 
করিতেন। দেশে গিয়। প্রথমেই বাড়ী বাড়ী গিয়৷ কুশল প্রশ্নাদি 
করিতেন এবং বু দুস্থ পরিবারকে গোপনে সাহীযা কর। তাহাগ এব 
সাক্ষাতের এক উদ্দেশ্র ছিল। 

প্রলোভনপুর্ণণ পুলিশ বিভাগে তীহাকে সর্বদা শত্য ও ধগ্মের 
জন্তু যুদ্ধ করিতে হইত। তিনি কত প্রলোভন ও সহবশ্থীদগের 


৩৩৪ বংশ পরিচয় 


অন্যায় অনুরোধ ও বিদ্দপ নীরবে উপেক্ষা করিয়াছেন তাহার ইয় 
নাই। তিনি শেষ পধ্যন্ত অটল অচল ছিলেন-_ক্ষণকাল তরেও সন্ত 
ও ধশ্ম হইতে স্মলিত হন নাই। তাহাকে আদর্শ পুলিশ কর্মচারী 
বল! হইত্ত এবং তাহার ম্বৃত্যুর পর [108129060ঘ 060615] 01 ৮0116 
সেই কথা লিখিয়াই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন _ 

13 1013 0100170615 95৪৮) ৪1] [21105 10059 2 91110576 
(15130, 2100 095 10106, 21) 20018, 10১৪) 710 50710090300 
00061. [76 11119015105 19916 01090 8170 17010 00 00 
01010915052. 080061 60 19119, 

তিনি যেখানেই থাকিতেন, সমাজের আদর্শ চরিত্র ব্যান্তর নহিত 
মিশিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার চরিত্রের দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছি 
এবং পঠদ্দশায় পরিচিত কোন বালক কুপথে যাইতেছে বুঝিলে মি 
কথা ও উপদেশ দ্বার! তাহাকে মংপথে আনিতেন। তিনি কখন€ 
বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। তাহাকে কোন দিন তাশপাশা খেলিতে 
বা বুথা গল্পগুজবে ও পবনিন্দাম্স সময় কাটাইতে দেখা যায় নাই। 

ভিনি ভাগলপুর অবস্থানকালে “7০৬ 09 015501 1090010 
নামক একখানি পুন্তিকা ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দীতে প্রণয়ন কবিয়া- 
ছিলেন। উহাতে লোকে কিরূপে নিজেরাই চুরি ডাকাইতি নিবাবণ 
করিতে পাবে এবং আইনে শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার কতট] অধিকার 
দিয়াছে এবং গভণমেন্ট লোকের এইরূপ চেষ্টাকে কতটা শ্উৎ্সাহিত 
করেন ইত্যাদি বিষয় উদাহরণ ও গভর্ণমেন্টের মন্তবা দ্বাবা বুঝাইয়া 
'দেওয়। হইয়াছে । তিনি ট্রেণীৎ স্কুলের তদানীন্তন স্থযোগা শিক্ষক 
আনন্দ মোহন গুহের সঙ্গে একত্রে “47210 00 0) 106650001 
01 011176* এবং 0015061121760805 40055 নামক ছুইথানি পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 


শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৭৯৩ শকাব্দার ২*শে আধাট রবিবারে বদ্ধমান ঞ্লেলার অন্তর্গত 
“নাচন? গ্রামে একটি সন্ত্ান্ত ব্রাহ্মণ বংশে হেরম্বনাথ জন্মগ্রহণ ক্রেন। 
তাহার পিতার নাম রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । হেরম্ব নাথ পিত। 
মাতার সর্বকনিষ্ঠ সস্তান। 

এক বৎসর বয়সের সময় হেরম্বনীথের কঠিন পীড়া হইয়াছিল, ইনি 
পৃদ্ধিপূর্ণ সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই। সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত 
পালিত হইয়া সমুদ্ধিন্থলভ বিষয় ভোগে পরিবর্ধিত হন নাই, পরন্ধ 
দাবিদ্র্য ও অভাবকে ভগবানের আশীর্বাদক্ধপে গ্রহণ করিয়া কঠোব 
সহিষ্ূতা, অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় বলে অভুল বৈভবেব 
অধিকারী হইয়াছেন । তাহার অনন্যসাধারণ পরিশ্রম-প্রস্তত অগণিত 
অর্থরাশির মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও 1তনি হ্বদয়ের যে বিশালতা 
প্রদর্শন করিতেছেন তাহ বিরল । 

ম্ারাণী হ্রক্ন্দরী হেরঘ্বনাথের পিতার “কষা মা” হিলেন। 
তিনি হেরশ্বনাথকে অপত্য নির্বিশেষে শ্েহ করিতেন এবং «সই 
প্রাত্সর্ণীয়া ও পরিহিতব্রত। রমণীর আশ্রয়ে থাকিয়াই হের্ম্বনাথ 
লেখাপড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। গ্রামস্থ নিয় প্রাথমিক 
গাঠশালাঁছ হেরম্বনাথের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। বাল্যকাল 
হইতেই তান যে বিনয়, সৌজন্য, সত্যনিষ্টা ও সাধুতার পরিচুযর 
প্রদান করিতেন তাহা শিক্ষকবুন্দ ও গ্রামবাসী সকলেরই যুগপৎ বিশ্ব 
৪ আনন্দের কারণ হইত। ক্াতত্বের সহিত গ্রামস্থ নি্ন প্রাথমিক 
পাঠ সমাপনাস্তর তাঁন মহারাণী হরস্থন্দরীর যত্বেই কলিকাতান্থ নশ্মাল- 


৩৩৬ ₹শ পরিচয় 


স্কুলে পাঁড়য়। ব্রয়োদশবধে ছাত্বৃত্তি পরীক্ষায় উতভ্ভীণ হইক্েন। তৎ্প 
হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করিয়া হেরম্থনাথ আম্য উৎসাহ ও প্রথ্ল চি 
সংযমের সহিত অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হেয়ার স্কুল হইতে 
প্রবেশিক] পরীক্ষার জন্য প্রপ্তত হইবার সময় হেরম্বনাথ [পতৃহীন 
হইলেন। তাহার বয়স তখন সবে অষ্টাদশ বৎসর 

তর্ীয় পিতা বাধামাধব বন্দোপাধ্যায় মহাশয় দেখিতে ও 'আচা€ 
বাবহারে সেকালের তেজন্বী আধ) ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতের মত ছিলেন, 
তিনি শ্রকৃতই পৃত চরিত্রসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান, * যাবতীয় ব্রাঙ্মণোচিত 
হোমচতীপাঠ সম্প্, ব্রিসদ্ধ্যান্থিত ব্রাহ্মণে? আদর্শস্থল ছিলেন । 

হেবন্ধনাথের পিতা দুইটি দারপরিগ্রহ করেন। তন্মধো গ্রথমার 
গভে ছেবদ্বণাথ প্রভৃতি চারি সহোদর ও তিন ভগ্রি জন্মগ্রহণ করেন। 
(কস্কু৮ বৎসর বস্সে তীহ্ার জেষ্ঠ ভ্রাত। শ্রীনাথ দেহ ত্যাগ করেন 
অপৰ দ্বিতীম়্ার গর্ভে দুইটি ছেলে ও ছুইটি মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে। 

পিতার জীবদ্দশায় তাহাকে সংসারের গুরুভার বহন করিতে ব' 
তদ্িষয়ে অনুমাত্র চিন্তা করিতে হয়নাই । কিন্তু যে বিশাল বৃক্ষের 
ছায়ায় অবস্থান করিয়া হেরঘ নিঁবষ্টচিত্তে সরত্বতীর বিনোদণে 
প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন সেই ছায়। অপসারিত হইলে সংসারের প্রদীপ 
কিরণ জাল তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিনল। পরমুখাপেক্ষী হইব না, 
পরে সাহায্যে জীবিকা নির্বধাহ করিব না এই বলবতী হৃদয়ভাব 
পোষণ করিঘ। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ট ভ্রাতা বা অন্তান্ত আত্মীয় স্বজনের 
শরণাপম না হইয়া স্বীয় কর্তব্যাহষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । . স্তাহার 
কান. নখুদ্রে প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইল--তিনি কিংকর্তব্যবিমূট 
হইলেন। 

বাল্যকাল হইতেই চিকিৎপা শীল্তু অধ্যয়নের জল হেরম্বনাথের 
বিশেষ আগ্রহ 'ছিল। কিন্তু অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কলেজে 


নাহ্শীলনাস্তর মেডিক্যাল কলেজে ভঠ্তি হইবার প্রবল আঁশ! 
7 হইয়া ত্যাগ করিতে হইল। অনন্তোপায় হইয়া ক্যাঙেল 
ল ভর্তি হইয়া আগ্রহের সহিত তিনি অধ্যয়ন করিতে 
গিলেন। 

বিশেষ পারদরশিতার সহিত ক্যান্ধেল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
॥ চিকিৎসা ব্যবসায়ে জীবিক। নির্বাহ করিবার মাননসে তিনি 
কাশীধামে আগমন করিলেন। 

সেই সময় ৬ কাশীধামে কাশিমবাজারের মহারাজ! লোকনাথ 

রেব সহধর্শিণী, রাজা কষ্ণনাথ কুমাবের জননী ধর্ম প্রাণ। দ্ানৈকক্রতা। 
হামহিমান্িত। শ্রীযুক্ত মহারাণী হ্রস্ন্দরী জীবন সন্ধায় কাশীবাস 
বতেছিলেন। তিনি বিবিধ কাধ্যে হেরম্থের অধ্যবসায়, কাধ্যতৎ্পরতা! 
সত্যবাধীতার পরিচয় পাইস্জ! ১২৯৮ সনের চৈত্র মাসে তাহাকে স্বীয় 
টে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন। তখন হেরদ্ের বয়স মাত্র 
।* বৎসর । এই দাত্রিত্বপূর্ণ উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া তিনি এরূপ 
॥চারুরূপে ও পারদ্র্শিতার সহিত কার্যযসম্পাদন করিতে লাগিলেন 
[যে মহাবাণী তাহাকে অধিকতর বাৎসলোর ১ক্ষে দেখিতে লাগিলেন। 
মনাবেবল মহারাজ] সার মণীন্ত্রন্্র নন্দী কে, সি, আই, ই খন 
চাশিমবাজারের রাজসিংহাসন লাভ করেন তখন তীহার দেই 
ম্পত্িলাভে নানাবিধ অন্তরায় ঘটে । এই সময় হেরম্বনাথ যে সাধুতা 
৪ তেজস্বীতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে অতি ছুলভ। ফলতঃ 
তাধারই চেষ্টা, অধ্যবসায় ও কার্যযদক্ষতাগুণে মহারাজ! মণীন্্রচন্জ্ নন্দী 
বহু বাধাবিস্ষ*অতিক্রম করিয়া! বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইতে সমর্থ 
ইয়াছেন। মহারাজ মণীন্্রঞ্ নম্দী ও মহারাণী হরঙ্ন্দরী উভয়ই 
হরষনাথের প্রতি যৎপরোনাঘ্ি। অন্তষ্ট হইলেন। মহারাণীর তাহার 
টপর এত সে মমত| ছিল যে জগতে তাহা ছুল'ভ | 

৯২, 


সহারাণী হরঙ্থন্দরী ১৩১১ সালের কার্তিক মাসে ৮ কাশীধা 
প্রাপ্ত হন। 

যখন ১৩০৪ সালের ৯ই ভাত, মহারাণী শ্বধময়ী পরলোক গমন করেঃ 
তখন মহারাণী হরহ্ন্দরী কাশীমবাজার রাজষ্রেটের উত্তরাধিকারিণী 
হইয়া বার্ধক্য প্রযুক্ত ৬ কাশীধাম ছাড়িয়া কাশিমবাজার যাইডে 
অনিচ্ছুক হইয়া স্বায় একমান্ দৌহিত্র মণীন্ত্রন্জ্রকে ষ্টেট দান 
করেন। তখন মপীন্দ্রন্ত্র তাহাকে নয় লক্ষ টাক] প্রণামী বান 
দিয়াছিলেন। মহারাণী এ টাকা হইতে হেরত্বনাথের দুই সহোদর 
রমানাথ ও স্থরথনাথ প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার করিয়া টাক] দিতে 
আজ্ঞা দেন এব্‌ং মৃত্যুকালে, হেরম্বনাথের সেবা শুশ্রষা ও পরিচধায় 
তুষ্ট হইয়া ত্বদীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও এ নয় লক্ষ টাকা তাহাকে 
দান করিয়া যান। হেরশ্বপাথ কিন্তু এ ৯ লক্ষটাকা তিন ভাইয়ের 
মধ্যে তুল্যাংশে বণ্টন করিয়া লইলেন | মহারাজা মণীন্ত্রচন্্র 
হেরম্বনাথের ব্যবহারে ও পরিশ্রমে তুষ্ট হইয়া তাহাকে লক্ষ টাকা 
দান করেন। 

বাল্যকাল হইতেই তাহার অপর ছুই ভ্রাতা তাহার প্রতি বিদ্বেষ 
ভাব পোষণ করিয়া শক্রতাচরণ করিতে প্রমঘাস পাইত, কিন্তু তিনি 
তাহাদের অনিষ্ট চিন্তা কর! দুরে থাকুক, বরং তাহাদের অভাষ মোচন 
কল্পে গ্রতে)ককে প্রকারাস্তরে মহারাণী দ্বার! ৩ লক্ষ টাক! দান করাইয়া 
নিজের মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 

হেরশ্বনাথের বিবাহিত জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখমম্ন নহে বিংশতি 
বর তিনি রয়সে বর্ধমান খেলার অন্তর্গত' গোপালপুর গ্রামে প্রথম 
বিবাহ করেন। কিন্ত এক বৎসপ্প পরেই তাহার পত্বী বিদ্বোগ খটে। 
১৩০* সালের অধ্রহায়প মাসে রাণীগঞ্গের অন্তর্গত তামরাগ্ামে উচ্চবংশ 


হেরষনাথের খম্নস যখন ৩৪ বৎসর তখন সেই ০ 


শ্রীযুক্ত হ্রহ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৯ 


সন্ভূত জনৈক ভত্র মহোদয়ের কন্তার সহিত তাহাব ন্বিতীয়বার বিবাহ 
হয়। এই স্ত্রীর গর্ভে প্রথষে একটি পুত্র ও একটি কন্ত! হয়, তাহারা 
অতি শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হয়। তৎপর অপর একটি পুত্র ও একটি 
কন্ঠাব জন্ম হয়। পুত্রের নাম শ্রীমান হরশঙ্বব প্রসাদ বন্দ্যোপম্যায় এবং 
কন্তার নাম শ্রীমতি রাজলম্মী দেবী। হরশঙ্কর প্রসাদ বর্তমানে 
বঙ্গবাসী কলেজে ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন । ভ্রিংশত্বর্ষ 
বয়ংক্রমকালে হেরম্বনাথের দ্বিতীয় পত্বী ১৩০৮ সালের ৯ অগ্রহায়ণ 
পবলোক গমন কবেন। দ্বিতীয় পত্বীর মৃত্যুর পর ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রম- 
কলে ১৩১০ সালেব মাঘ মাসে কলিকাতার অন্তর্গত বরানগরেব 
প্রসিদ্ধ জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশে তৃতীয়বাব বিবাহ করেন। বিস্ত 
বিধির ইচ্ছায় সে বিবাহ শাস্তিগ্রদ হইল না। কিছুদিন পরেই ১৩১৩ 
সালেব 'জোষ্ঠমাসে পত্বীও ইহলোক হইতে অনন্ত পথেব পথিক হইলেন। 
অনস্তব তিনি আব বিবাহ করিবেন না সংস্কল্ল কবিলেন। কিন্তু তিনি 
জননীর আজ্ঞাক্রমে পুনরায় বিবাহ কবিতে বাধ্য হইলেন। বিশেষতঃ 
একমাত্র কন্ত। রাজলক্্ী ও পুত্র হরশঙ্কব তখন অতিশয় শিশু । 
তাহাদের ভার আর কে বহন করিবে? এই স্ত্রীহই এখন হেবন্বনাথেব 
গৃহলক্্ীৰপে বিরাজিতা। 

হ্বন্বনাথ বাল্যকাল হইতেই স্বীয় ধর্খের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠাবান। 
সনাতন ধর্দের আচার ব্যবহার রীতি নীতির সারতত্ব ভিনি সম্যক- 
বপে অবগত আছেন, তাই ভক্কিভাবে ত্সমূদয় যথাযথ পালন করিয়া 
থাকেন। দ্বিগ্রহর অতীত হইয়া গেলেও নিত্নৈমিত্তিক কার্য 
সমাপন ও মাতৃ পার্দোদক পান না করিয়া! জলগ্রহণ করেন না। 
ফলতঃ তিনি তাহার পিতাই উপযুক্ত হইয়াছেন। জাতীয় চিকিৎস! 
ও ধর্মশান্ত্রের জও [তনি নর্বদা মুক্তহত্ত। 

হেরম্বনাথের বন্ধুপ্রীতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গ্রতি বৎসর 


৩৪৬ ংশ পরিচয় 


পূজার পর খ্যাতনাম! বন্ধুবর্গ তাহার কাশীর বাড়ীতে অতিথি হইব 
অভিনন্দিত হইয়া থাকেন। | 

সকল অবস্থাতেই তাহার জ্ঞান পিপাসা প্রবল। তিনি দেওয়ানি 
কাধ্য করিৰাত্র সঙ্গে সঙ্গে বহু অর্থব্ম্ব করিয়া! হোমিওপ্যাথি পুস্তক ক্র 
করিয়। অবসরমত নিবিষ্চিত্বে পাঠ করিতেন এবং উক্ত বিদ্যায় 
পারদশং হইয়া অঞজন্্ অর্থব্যয়ে ইংলগ্ড আমেরিকা হইতে খুঁধধ আনাইয়া 
দুঃস্থ রোগীদদিগকে বিনামূল্যে দান করিতেছেন। কতলোক যে তাহার 
দয়াশীলতায় স্বৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি গাইয়াছে কে বলিবে ? 

বিষয় কার্যে লিপ্ত থাকিয়াও হেরম্বনাথ নির্লিপ্তভাবে কার্ধা 
করেন। ভ্তাক্নিপথে তিনি অচল অটল । কাশিমবাজারের খঅনারেবন 
মহারাজ! সার মণীজ্্রচন্্র নন্দী কে, সি, আই, ই হেরঘ্বনাথকে 
সোদরোপম স্সেহ ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন । তিনি যখন কাশীতে আদেন 
তখন হেরম্বনাথই তাহার দেওয়ানি কাধ্য করিয়া থাকেন। তিনি 
সর্বদ। সর্ব্ববিষয়ে হ্রম্ব বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া! থাকেন এবং রাজ- 
পরিবারের সকলেই নিজজন বলিয়! তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। 

এ সংসারে যাহারা দানশীল তন্মধ্যে অধিকাংশই শের 
জন্ত দান করিয়া থাকেন। কিস্তইহার ম্যায় নিঃস্বার্থ দাতা বিরল! 
কাশীতে সাধু সন্যাসী দণ্ডী বৈষ্ণব প্রতিপালন ও তাহাদের স্থখ 
স্চ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার জন্ত তাহার ভাণ্ডার সর্ববদা উন্মুক্ত । তিনি 
বাহাকে দান করেন বা অর্থ সাহাষ্য করেন সে যাহাতে কিছুই 
না জানিতে পারে তৎ্প্রতি তাহার সর্বদা দৃষ্টি থাকে । সেই জন 
নিজ নাম উল্লেখ না করিম্বা ভাকের পঝে নোট পাঁঠাইয়া বিপরকে 
সাহায্য করেন। কে বিপনন জানিবার জন্ত তিনি অনেক সময 
রাতিকালে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়ান এবং অদৃশ্ঠভাঁবে লেই বিপঃ 
পরিবারের অর্থ লাহাষ্য করিয়া খাকেন। 


কোন্নগর মণিবাটী। 


কোক্ননগর মণিবংশের আদিপুরুষ ৬ কমল লোচন রুনু মণি ১১ 
বৎসর জীবিত ছিলেন। ইঠ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুর ইহাকে 
ভাকের কণ্টণাকট দেন। এইরূপ জনশ্রতি আছে যে ইনি প্রকার্ধ্য 
উপলক্ষে ৫* উষ্ই, ১১০৯ ঘোড়া ও ৫০০ শত কর্শচারী রাখেন। এই 
কার্যে ইনি বহু অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছেন ও কোন্নগরে যশ:ও 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ১২ মাসে ১৩ পার্বণ মহা, সমারোহে সম্পন্ন 
করিতেন। কোম্পানি বাহাছর ইহার কার্যাদক্ষতায় সন্তষ্ট হইয়! 
ইহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন ও গ্রামের পগ্ডিতবর্গ 
ইহার তপস্যা ও দানশীলতার অন্ত ইহাকে মুনি উপাধি দেন। ইহার 
৬ গুত্--৬৮ রামনারায়ণ বহু, ৬ গঙ্গানারায়ণ বন, ৬ পেমনারায়ণ বনু, 
৮ বীরনারায়ণ বন্থ, ৬ লক্মীনাবায়ণ বন্ধ ও ৮ জয়নারায়ণ বস্থু। 
৮ রাজা দিগন্ঘর মিত্র সি, আই, ই, ইহার দৌহিত্র 1 বাল্যকালে পিতৃ 
বিয়োগ হওয়ায় রাজ! দিগম্বর মিত্র মাতাম্হগৃহে উপরোক্ত মুনি বাটাতেই 
প্রতিপালিত। রায় ৰাহাছুর কমল লোচন বন্থ তদীয় ডাকের কাধ্যে 
তাহার পুত্রদিগকে প্রধান প্রধান জেলাগুলিতে (পাটনা, লক্ষৌ ইত্যাদি) 
নিযুক্ত রাখেন। তৃতীয় পুত্র ৬ প্রেমনারায়ণ বস্থ সরকার বাহাছুরের 
সৈন্যের *রসদের কণ্টাউ লয়েন। ইনি ধার্শিক ও নিষ্ঠাবান হিন্দু 
ছিলেন। কনিষ্ঠ গু ৬ জয়নারায়ণ বহু বহরমপুরের কুমার কৃষ্ণ নথ 
বাহাছুরের ষ্রেটের দেওয়ান ছিলেন! তাহারই সথপারিসে ৬দিগন্বর মিত্ত 
(বাজ) উক্ত কুমার বাহাছুয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইনি ৩ ৭৩ বৎসর 
বয়সে ৮ কাশীলাভ করেন। 

৬ রামনারাকণ বন্থর ছুই পুত্র--৮ তুবনেশ্বর বন্ছ ও ৬ কৈলাস চ্ত্র 


৩৪২ বংশ পরিচয় 


বস্থ। ঘণিবাবুদের কমিকাতার চড়কডাঙ্গা ভবানীপুরের বাটা ইহারই 
ছিল। 

৬ গঙ্গানার়ায়ণ বন্থুর পুত্র ৮ মহেন্দরনাথ বন্থু (রায়বাহাছুর ) ইনি, 
মুন্সেফ ও পচুর সবজজ হয়েন॥ কিছুদিনের জন্ত কলিকাতা হাইকোর্টে 
অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। অবশেষে ঝিনাদহ, মাগুর! ও 
নড়াইলে প্রধান ছোট আদালতের জঙ্জ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজা 
দিগস্বর মিজ্বের স্বৃত্যুর পর ইনি তাহার ্টেটের একজিকিউটার হয়েন। 
মহেন্দ্রনাথ বন্ধ / কাশীধামের চৌধাস্বার ৬রাজেন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ পুন 
৬ বরদা দাস মিত্রের জামাতা । রায় বাহাছুর মহেন্দ্রনাথ বস্থর ৩ পুত্র 
৬ যতীন্ত্রনাথ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ও মণিজ্্রনাথ বস্থু। 

৬ প্রেমনারায়ণ বস্থর ৩ পুত্র ৬ ক্ষেত্রনাথ বস্থ, সাগরনাথ বন 
জমজ ও রায় সাহেব হারাণচ্র বন্ধ। ৬ ক্ষেত্রনাথ বহু, অদর 
দেওয়ানী আর্দালতের ও পরে হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। পরে 
কলিকাতার স্মলকজ কোর্টের জজ, অবশেষে নিম্ন আদালতের বিচার- 
পতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকাঁলে বহুমৃত্র রোগে 
প্রাণত্যাগ করেন। ইহার ছুই পুত্র রাজেন্দ্র নাথ বস্থ ও গোপালচন্ত 
বন্থ। ৬সাগর বন্থরঅল্প বয়সেই মৃত্যু হয় । তিনি পাবলিক ওয়ার্ক 
ডিপার্টমেন্টের হেড একাউন্টেট ছিলেন ইহার পুত্র নগেন্দরনাথ 
বস্থ। ইনি স্বন্বর বনে আবাদ করিয়াছেন। রায় সাহেব ৬ হারাপচন্ত 
বন্থ বর্ধমান মেদিনীপুর জিলায় ইন্জিনিয়ার ছিলেন। ইনি চৌখান্বা 
৬বাস্তেন্ত্র মিত্রের মধ্যম পুত্র ৬ সারদ| দাস মিত্রের জামাত ছিলেন, 
ইহার চারি পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্থু এম-এ, এল-এল বি, জানেন্দ্রনাধ 
বন্থ, জিতেন্ত্রনাথ বহু বি, এ ও শিবেন্ত্রনাথ বন্থ বি, এ। ইহার 
মাতামহ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ৬কাশীধামে  চৌখাধা মিত্র বাটাতেঃ 
বাস করিতেছেন । 


কোন্ছগর মণিবাটা ৩৪৩ 


উপেন্জ বাধু ১৮৩২ জলের জুন মানে হুগলী জেলায় অন্তর্গত 
ঁকোরগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এম্নএ এল্‌ এল-বি। উপেন্জ 
বাবুর তিন পুত্র ও ছয় কন্তা। জো্ঠপুত্র এম্‌এস্‌ সি পাশ ও রসায়ন 
ান্ত্ের অধ্যাপক । সম্প্রতি জার্মানীতে অধ্যয়ন করিতেছেম॥ “তীয় 
গু এম্‌ বি পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ হইয়াছেন । কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ছয় বৎসর, 
মাৰ। উপেন্ত্রবাবু কাশী জীব দয়া বিস্তারিণী সভার আরভ্ হইতে 
চর টা পর্যন্ত উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯২--১৮৯৬ শ্রীষ্টা্ 
র্ন্ত তিনি বেনারস ট্্যা্ডি, কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। 
ৃ ৮৯৫--১৯০৮ শ্রীইাব পধ্যস্ত ( ন15659501091081] 5001915 ) তত্ব বিদ্যা 
িমিতির ভারতীয় শাখার সম্পাদক ছিলেন। কাশীস্থ সেপ্টাল 
হু কলেজের তিনি অস্ততঘ প্রতিষ্ঠাঅদ ১৮৯৮--১৯১৪ গ্রীষ্টাব্দে 
র্ঘন্ত অর্থাৎ সেপ্টাল হিন্দু কলেজ হিন্দু বিশ্বাবিস্তালের অস্তভূ' না 
ও পর্যাস্ত তিনি ট্রা্টি বোর্ডের সহকারী সভাপতি ও ম্যানেজিং 
মিটর সহকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। “সেন্টাল হিন্দু 
লেজ ম্যাগেজিন”* ও «পিলশ্রিম” নামক ছুইখানি মাসিক পত্র তিনি 
ঘাট বংরচাল দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন। এখনও তিনি 
রা 106010৩)% 1,68805 বা স্বাধীন তত্ববিদ্যা সমিতির জেনারেল 
্েটারী আছেন। ' সংসারের সম্ত ঝঞ্চাট হইতে তিনি 
ধন এক প্রকার অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। প্রীমতী আনি বেসান্তের 
রহিত ঠাহার বিশেষ মনবন্ধ ছিল। তিনি এলাহাবাদ হ'ইকোর্টে 
পুংছকাল ওকালতী করিয়। ৩৩ বৎসর বয়সে ততববেগ্তা অস্থশীলনের জন্য 
ঘরদবসব গ্রহণ করেন। | 
ছু ইনি বেনারসে জজ কোর্টে ও হাইকোটে ওকালতি করিতেন। 
বং বয় বিদ্যা। ও বুদ্ধিতে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । 
রনি খিয়সফিক্যাল সোসাইটির ইও্ডয়ান সেকৃদনের অবৈতনিক 


৩৪৪। বংশ পরিচন়্ 


জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। ইনি খ্যাতনাম! সেপ্টল হিন্দু লেজের 
লহ সভাপতি ছিলেন। 

শ্রীধৃত বাবু জ্ঞানেজ্্রনাথ বস্থ বি, এ, ভিঙ্গার ও দ্বারভাঙ্গ। ষ্েটের' 
কিছুকলি ধ্যানেজার ছিলেন। ইনি অযোধ্যার অন্তর্গত বহরাইচ জেলায় 
মিউনিসিপাল কমিশনর ও ৬ কাশীধামে অনারারি ম্যাজিষ্রেট 
ছিলেন। উপস্থিত ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদষ্তালয়ের সহকারী মী 
ও নবপ্রতিষ্ঠিত বারাঁণসী বঙ্গীঘ্ঘ সমাজের সম্পাদক্‌। 

শ্রীযৃত বাবু জিতেজ্জনাথ বস্থ বি-এ, সম্প্রতি বরহর রাজষ্টেটে 
ম্যানেজার ছিলেন। 

শ্রীধৃত বাবু শিবেন্দ্রনাথ বন্থ সঙ্গীতাচার্ধা। ইনি ভারতীয় সঙ্গীত 
মঙ্গাসভার জেনারেল সেক্রেটারী ও অনারারি ম্যাজিষ্রেট। সঙ্গীত 
শাস্ত্রে-বিশেষতঃ বীণা বাছ্ে ইনি বিলক্ষণ নিপুণতা ও হশোলাড 
করিয়াছেন। 


শাস্তিপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ। 


নদীয়া জেলার শাস্তিপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ শুধু যে শাস্তিপুর ও 
“নদীম্া জেলার একটি প্রধান বংশ তাহা নহে, তাহার খ্যাতি পশ্চিম 
বঙ্গের সর্বত্রই আছে। এই বংশের পূর্বপুরুষ হুগলী জেলার অন্তর্গত 
ইল্ছোব! মণ্ডলাই গ্রামে বাস করিতেন। ফুলিয়া মেল অন্তর্গত 
এজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায় বংশের রাক্গবন্পভ নামে একটি যুব 
শান্তিপুরের মদনগোপাল পাড়ায় ভষ্টাচার্ধা বংশে বিবাহ করিয়া 
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ফুলভন্ব করেন। ইহা ্রীষ্টায় ১৭** সনের নিকটবর্তী সমমের কথা৷ 
সেই সময় ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী সুতা ও বস্ত্র ব্যবসায়ে বিশেষ 
মনোযোগ দেন । তখন শাস্তিপুরে ও নিকটবর্তী! গ্রামে অনেক তত্তবায়ের 
বসতি ছিল এবং শাস্তিপুরের মস্লিনের খ্যাতিও শবলক্ষণ ছিল। 
কোম্পানী এই সুত্রে শাস্তিপুরে একটি বড় কারখান। (5৫৫০৫ ) স্থাপন 
করেন। ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত থাকায় নৌকাযোগে শাস্তিপুর 
হইতে কলিকাতায় কাপড় রগুনী করার খুব স্থৃবিধা ছিল। দুই শত 
বৎসরে ভাগীরথীর গতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং পুর্বে শাস্তি- 
পুরের পশ্চিমে যেখানে গঙ্গা বহিত এখন সেখানে কেবল একটি জীর্ণ 
খাল দেখিতে পাওয়া! যায়। সে খালকে এখন শাস্তিপুরের লোকে 
নেজোর (নির্ঝর ) বলিয়া থাকেন | অস্াবধি এই নেজোরের নিকটে 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ধ্বংসাবশেষ 9০075 র চিহুও বর্তমান আছে॥ 
পাঠকের বোধ হয় জানা আছে যে ১৮১২ সালের 0891057এ ইং ইং 
কোম্পনীর ভারতবর্ধে ব্যবসায় রহিত কর! হইয়্াছিল। সেই সময় 


শান্তিপুরের 9০0919ও বন্ধ হইয়া ধার । এই সকল 1৪000/তে সে' 


সময় একজন কিংব। দুইজন ইংরাজ বম্মচারী থাফকিতেন। বেশীর ভাগ 
কাজ বাঙ্গালী কর্ঘচারীর দ্বারাই সম্পন্ন হইত । 

রাঁজবল্পভ চট্টোপাধ্যায় কুলভঙ্গ করিঝা! শান্তিপুরেই বাস করেন এবং 
নৰ প্রতিষ্ঠিত 9০1০7/তে কর্খ পান। নিজ পারশ্রম, অধ্যবসায় এবং 
সততীর গুণে তিনি ক্রমে 8০০/$র দেওয়ান অথব। প্রধান বাঙ্গালী 
কশ্মচারীর পঙ্গে উন্নীত হন। পরে তাহার পুঞ্ রামপ্রসাদ ও পাত্র 
রামস্থদদর 9০:০19র দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং চট্টোপাধ্যায় গোষি 
এই অঞ্চলে “দেওয়ান চট্ট” নামে বিখ্যাত হন। 

শান্তিপুরের ফুঠির সাহ্বরা অনেক সময় কলিকাতার কোম্পানীক্র 
উচ্চ পদে নিযুক্ক হইতেন। চট্টোপাধ্যায় বংশের কার্যে তাহারা এতদূর 


০ বংশ পরিচয় 


সন্তষ্ট ছিলেন বে তাহাদের অনেককে কলিকাতার অন্ত মহ্কুমায় কর্্ঘ 
দেন। এইরূপে রামস্থন্বরের ছিতীয় পুত্র রামমোহন কলিকাভার 
তখনকার প্রধান গুলিশ কমিশনর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের দেওয়ান ছিলেন। 
ইহা শ্রীতীয় '১৭২০ সালের নিকটবর্তীর কথ | রামস্থন্দরের চতুর্থ পুত্র 
কাশীনাথ পুলিশ ইন্ম্পেক্টার ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলোকনাথ 
এবং অপর তিন পুত্র শাস্তিপুরের কুঠিতে কর্ম করিতেন এবং নিজেদের 
জমিদারীর তত্বাবধারণ করিতেন । ১৭৯৭ শ্রীষ্টাব্ে লিখিত এবং লগ্নে 
প্রকাশিত 17817010615 28505 17 17015 পুস্তকে ইহাদের উল্লেখ 
আছে। ৰ 

রামমোহন কলিকাতায় বেশ ক্ষমতাপর লোক ছিলেন এবং তীহার 
১১১ নং আহিরীটোল। স্বাটের বাড়ীতে এখনও চট্রোপাধ্যায় গোষ্টিব 
এক শাখা বাস করেন। দেশেও এই সময় চট্টোপাধ্যায়ের অনেক 
জমিদারী ক্রয় করেন এবং দেবালয়, পুঙ্করিণী ইত্যাদি স্থাপন করেন। 
শান্তিপুরের অধুনাতন 899910191 আফিস ইহাদের জমিতে অবস্থিত 
এবং নিকটবন্তী চোরপুকুরও ১ট্রোপাধ্যায়দের কীত্তি। কথিত আছে 
যে, একজন চট্টোপাধ্যায় পুলিশের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া! এক সময়ে 
এতগুলি চোর ধরিয়া আনিয়াছিলেন যে, তাহাদের দ্বারা একরাত্রে এই 
পু্করিণী খনন করা হইয়াছিল । সেইজন্ত ইহার নাম “চোর পুকুর"! 
এই বৃহৎ পুঙ্রিণীই এখন শাস্তিপুরের পানীয় জলের অভাব অনেক 
পরিমাণে দূর করে। চট্টোপাধ্যায্বদিগের শাস্তিগুর বাঁটীতে রঘুনাথ জীউ: 
বিগ্রং স্থাপিত ছিল এবং বিশেষ সমারোহের সহিত রথযাত্র। হইত। 
উক্ত বিগ্রহ এখন শাস্তিপুরের বড় গোস্বামীদের বাড়ীতে আছে, 
এবং চট্টোপাধ্যায়দের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে এখনও এই 
বিগ্রহের সেৰ! হয়। 

চট্টোপাধ্যায়ের! সে সময়ে কখনও শাস্তিগুরে কখনও কনিকাতায়- 


শাস্তিপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ ৩৪৭. 


থাকিতেন। তীহাদের শাস্তিপুরের বসত বাটা, প্রকাণ্ড অ্রালিক।, 
হুনিপুণ কারুকার্ধা খচিত পুজার দালান ও আঠারো! মহল ভ্বিতল ও 
ত্রিতল বাটী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তাগেরও একটি দর্শনীয় বস্ত ছিল। 
যাবতীয় পুজাপার্বণ, কাঙ্গালীভোজন, দান দাক্ষিণ্যের *জন্থ তীহার। 
নদীয় জেলায় স্থবিখ্যাত ছিলেন। 

দুঃখের বিষয় শাস্তিপুরের অপর জমীদার বংশ রায় পরিবারের সহিত 
চট্টোপাধ্যায়দের বৃংশান্গক্রমে অসীদারী সংক্রান্ত বিবাদে বিস্তর ব্য 
5ইয়াছিল। এততদ্বাতীত উনবিংশ শতাব্ধীর গ্রারস্তে কোম্পানীর 
কাপড়ের কুঠি বন্ধ তওয়াতে চট্টোপাধ্যায়ের] ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। 
তাহারা সেই সময় নিজেদের জমীদারীতে নীলের চাষ আরম্ভ করেন 
এবং তাহাতেও অনেক লোকসান দিতে হইয়াছিল। এই সকল 
কারণসত্বেও পৃজা-পার্বণ, দান-ধ্যান পূর্বের মত চ'লয়াছিল। কাজেই 
অনেক জমীদা'রী এই সমন বিক্রয় হইয়া যায়। 

গোলোক নাথের তিন পুত্র ছিল। জ্োর্ট পুত্র প্রীহরিমোহন পাশী 
ভাষায় বাৎপন্ন ছিলেন এবং মুন্মেফ পদে বহুদিন কর্ম করেন। দ্বিতীয় 
পুত্র গোগীযোহন কিছুদিন কলিকাতার 08910) 1১085 এ কার্য 
করেন। পরে কলিকাতায় এবং শাস্তিপুরে জমীদারীর তত্বাবধান 
করিতেন। তিনি ১৮** শ্রী্াবে জন্মগ্রহণ করেন এবং উলার বিখ্যাত 
মুখোপাধ্যায় গোঠীতে বিবাহ করেন। ১৮৭২ সালে শাস্তিপুরে তাহার 
মৃত্যু হয়ণ তাহার পত্বী ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। গোপী- 
মোহনই সর্ববপ্রথমে শাস্তিপুরে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। 

গোপীমোহনের পাচ পুত্র ছিল, (১) পার্বতীচরণ, (২) উমেশচন্তর 
(৩) হেমচজ্ (8) অবিনাশ (৫) ত্রেলোক্য। তন্মধ্যে উমেশচন্ত্র ও অবিনাশ 
যৌবনেই অপুজ্ক অবস্থায় দেঁহত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ পার্বতীচরণ ও 
কনিষ্ঠ হৈলোক্য বহুকালাবধি গবর্ণমেন্টের অধীনে খ্যাতির সইত 


৩৪৮ বংশ পরিচয় 


কাধ করিয়া পেক্গন গ্রহণাস্তে মারা! যান। গার্কতীচরণের সত্যচরণ 
নামে এক পুনম ছিলেন, তিনিও গবর্ণমেণ্টের অধীনে বর্শা করিয়! পেল্সন 
গ্রহণ করেন এবং তৎপরে গত ১৯*৮ সালে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার। 
স্ত্রীও ছুই পুর এক্ষণে জীবিত আছেন। তাহারই পূর্বোক্ত আহিরী- 
টোলাস্থিত চট্টোপাধ্যায়দিগের পুরাতন বাটীতে বাস করিতেছেন। 
ত্লোকোর একটী মাত্র পুত্র সত্যরপগ্রন জীবিত আছেন। তিনিও 
কলিকাতার বাগবাজ্জারে বাস কন্গেন। গোপীমোহনের তৃতীয় পুত্ 
হেমচন্ত্র ও তদীয় পুত্রেরাই এই বহু পুরাতন বনিয়াদী বংশের 
লুগ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে সর্বতোভাবে সক্ষম হইয়াছেন। 

হেমচন্্র ১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্ষে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৯ 
খ্রীষ্টাকে তিনি হিন্দু স্থল 'হইতে এগ্টেস পাস করিয়া শিবপুর 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভত্তবি হন এবং তথায়' কর্ণেল চেস্নীর ( ধিনি 
পরে বন়লাটের কাউন্সিলের মেম্বর হন ) অধীনে অধ্যয়ন শেষ করিয়া 
১৮৬২ সালে এল্‌ সি, ই (.. 0.৮) পাশ করিয়। পাবলিক ওয়ার্বস 
ভিপার্টমেণ্টে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি শাস্তিপুরে মদনগোপায 
পাড়ার ৮রামানন্দ চুড়ামণির কন্কার পাণিগ্রহণ করেন। সততা ও 
সদ্গুণের জন্থ গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহার বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
ছিল এবং ১৮৮৭ থৃষ্টান্দে তিনি “রায় সাহেব” উপাধি প্রাপ্ত 
হন। ১৮৮৯ সালের ৯ই জুলাই তিনি ছয়টী পুত্র ও ছয়টি কন্া 
রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে তাহার 
পরিবারবর্গ বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়েন, বিশেষতঃ তৎকানে 
তাহার একটি পুত্রও তখন উপার্জনক্ষম হন নাই। কিন্ধু করুণামঃ 
জগদীন্বরের অসীম কৃপায় এবং ন্বর্গীয় পিতৃদেবের আলীর্ববাদের বনে 
পুত্রের সকলেই কৃতী ও যশন্বী হইয়াছেন এবং তাহার। বংশের মর্ধ্যাদা 
ও সম্ত্রম সম্যকরূপে বজায় রাখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরস্ত দেশের ও 


শাস্তিপুরের চট্টোপাধায় বংশ ৩৪৯ 


শের মুখোজ্জল করিয়াছেন । .হেমচন্ত্রের জোয্ঠ পুত্র জ্যোতিষচন্ত্রের 
যৌবনেই অপত্বীকাবস্থায় মৃত্যু হয়! অপর পাচ পুত্র ( ১) শরৎচত্তর, 
(২) চারুচন্দ্র, (৩) অতুলচ্জ, (৪ ) অযুলাচন্দ্র ও (৫) শিশির চক্র 
বর্তমান আছেন । তাহার! প্রত্যেকেই যথার্থ আকাশেরু নির্মল 
পৃণচন্ের স্তায় জ্োতিঃ বিকাশ করিতেছেন। একাধারে পাঁচটা ভ্রাতাই 
সুযোগ্য ও উচ্চ পদাভিষিক্ত ; এরপ দৃষ্টান্ত বঙ্গে বিরল। সেইজন্ত 
ইহাদের পুজনীয় মাতৃদেবী শ্রীমতী নিস্তারিণীকে লোকে রত্বগর্ভ৷ বলে। 
শরৎচন্দ্র রংপুরের সরকারী উকিল ( গবর্ণমেপ্ট প্লীডার )। সমগ্র উত্তর 
বাঙ্গালায় তিনি সম্মানিত ও সমাদূত। তিনি সকল শ্রেণীর লোকেরই 
প্রিয়। ১৯১* সালে তিনি “রায়বাহাদছুর*” উপাধিতে ভূষিত হন। 
চারুচন্্র বর্তমানে কলিকাতা মিউনিসিপালিটার ডেপুটা চেয়ারম্যান । 
ূর্ষ্ে এই পদ কেবল ইংরাজ সিবিলিয়'নদ্িগেরই এক চেটিয়া ছিল। 
বাঙালীর মধ্যে চারুচন্্রই প্রথমে এই পদ প্রার্চ হয়েন। তিনিও “রায় 
ৰাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। স্বনামখ্যাত অতুলচন্ত্রের নাম ভারতবর্ষে 
কেন সমগ্র সভ্যজগতেই জানা আছে। কলিকাতা ইউনিভাসিটিতে বি, 
এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ট্রেট-কলারশিপ লইয়া! তিনি 
বিলাত গমন করেন এবং তথায় কেন্বিজ বিশ্ববিদ্তালয় হইতে পুনরায় 
সৃখ্যাতির সহিত বি-এ ভিগ্রী প্রা হইয়! তিনি সিবিল সার্ভিস্‌ পরীক্ষা 
দেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অরধধিকা করেন। ভারতে আসিয়া যুক্ত 
প্রদেশে তিনি অতিশয় দক্ষতা ও নির্তীকতায় সহিত কার্য করিয়া 
ক্রমোক্ততি সহকারে এ প্রদেশে চীফ, সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত হুন 
এবং এক্ষণে তিনি ভারতগবর্মেন্টের সেক্রেটারীর পদে অভিষিক্ত 
আছেন। এই দুই পদই অগস্ভাবধি দেশীয়দিগের মধ্যে তিনি ভিন্ন অন্ত 
কেহই পান নাই। বিগত ছুই বৎসর তীহীকে ভারতগবশমেণ্টের 
প্রতিনিধি স্বন্বপ আমেরিকা ও ইউরোপে শ্রমন্ীবিদিগের উৎকর্ষ 


৫5 বংশ পরিচন় 


বিধানের নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবীর সভ্য জগতের যে বৈঠক বসিক্া 
ছিল তথায় যাইতে হুইয়াছিল। তিনিও গবর্ণমেপ্ট হইতে 0, ঘ. চি, 
উপাধি পাইয়াছেন। অমৃল্যচন্দ্র হুপ্রসি্ধ সংবাদ সরবরাহকারক 
এসোসিয়ে্টেড, প্রেসের বোম্বাই নগবস্থ আফিসের কর্তা। বোম্বাই 
সহরে তান সর্ধবজনপরিচিত ও আদরিত এবং তাহার বোশ্বাইয়ের বাটা 
বিলাতযাত্রীর ও বিলাত প্রত্যাগতদিগের বিশ্রামস্থান বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। সর্বকনিষ্ঠ শিশির চন্ত্র এডিন্বরা হইতে ভাক্তাবী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। কিছুকাল স্ুখ্যাঁতির স্হত ইংলগ্ডেই কণ্ম করিয়া- 
ছিলেন। তৎপরে বিগত যুদ্ধের সময় ইতিয়াঁন মেডিকেল সার্ভিসে 
কার্ধ্য করিফাছিলেন। এখন তিনি (০ 1, 09, 0:911559 এর একজন 
প্রধান ডাক্কার। 


জোড়াসাকো দা বংশ। 


জোড়ালাকো দা বংশ ধনে মানে সদহুষ্ঠানে কলিকাভার ভদ্র ও 
শিক্ষিত সমাজে সথপরিচিত। এই বংশের উজ্জলবত্ব ৮ গোকুলচন্ত্র দা 
মহাশয়ের নাম এখনও লোকমুখে গরিকীতিত হইয়া থাকে | প্রথম 
জীবনে গোকুলচস্র অতি নিঃদ্ছ ও সামান্থ লোক ছিলেন। বর্ধমান 
জেলার প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম তাহার আদি বাসস্থান। সগ্তগ্রাম হইতে 
কলিকাতায় আঁসিগ। তিনি লৌহের বা হার্ডওয়ারের বাবসায় আর 
ঝয়েন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ইংলও 
জঙ্খনি প্রভৃতি স্বাদ হইতে তাহার মালপঞঙ্জ আমদানী হইত। বার 
ধাসে তের পার্বান গোকুলচত্রের খাটীতে বাধ! ছিগ। তিগি ছুর্গোখনবে 
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জাম 
মুল্য ধন আতঢ্য! 


শ্রীযুক্ত অমুল্যধন আট্য 
বিএ, এমৃ-এল-সি । 


ব্ীুক্ত অমুল্যধন আট্য মহাশয়ের পিতামহ গোবিন্দচন্ত্র 'আট্য 
হগলা জেলাপ খানট্কুল নামক গ্রামে বাদ করিতেন। এই গ্রামেই 
মাননীম্ম ভূপেন্দ্রনাথ বন্থ ও স্যার দ্েবপ্রসা্দ সর্বাধিকারীর পূর্ব 
পুরুষগণ বাস করিতেন। তাহার পিতামহের বয়স বখন “সবে ৪ বৎসর 
মাত্র তখন তাহার প্রপিতামহ রামহ্ন্দর আট্যেব মৃত্যু হয়। অমূল্য বাবু 
বালাকালে তাহার মাতুলের সংসারে প্রতিপান্িত হন, সেখানে তিনি 
চাণকাশ্রোক পর্ধাস্ত অধ্যয়ন করেন। বাঙ্গালা হিসাবপত্র রাখাও তিনি 
এই সময়ে শিক্ষা করেন। পিতামহ গোবিন্দচন্ত্র অল্প বয়সে বিবাহ 
করেন এবং তাহাতে ২০৯. শত টাকা পণ পান। এই দুইশত টাক! 
পণ মুলধন লইয়! তিনি ব্যবসায় করিয়া! পরে বিপুল ধনরত্বের অধিকারী 
হন। অতি অল্প বয়সেই তিনি সাধুত। ও অধ্যবসায়ের জন্ত খ্যাতি 
পাত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমে পোদ্দাররূপে 
খ্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কয়েক রূুসর পরে বিদিরপুরের বৃন্দাবন 
চন্ত্র দত্তের সহিত চাউলের ব্যবসায় আরভ করেন। কলিকাতার 
শ্বেতাঙ্গ বাণিকরা তাহার প্রতি ্তদূর বিশ্বাস সম্পন্ন ছিলেন যে, তাহারা, 
গোবিন্দবাবুর দোকান হইতেই চাউল কিনিতেন। এই চাউলের 
'বাবসায় করিবার অন্ত গোবিন্দবাবুকে চেতলায় থাকিতে হইত। প্রতি 
বংসর তিনি চেত্কলাতে জমি ক্র করিতেন, কারণ তখন জমি বিশেষ 
সন্ত! ছিল। তাহার পাচ পুজ (১) অধরচজ্জ আত্য (২) নাখাল দাস 

২৩ 
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আঢ্য (৩) আশ্ততোষ আতঢ্য (৪) বিজয়কুমার আঢ্য (৫) অশ্বিনীকুমার 
আলট্য। 

'অধরচন্ত্র আঢ্য মহাশয়ই অযূল্যবাবুর পিত।। ২৫ বৎসর বয়সে 
তিনি মারা যান। তিনি আদর্শ পুরুষ ও জনপ্রিয় ছিলেন। যখন 
ভিনি মারা যান তখন অমূল্যবাবুর বয়ন মাত্র চারি সর । এখনও 
এষন অনেক লোক আছে যাহার! তাহার সৌমামৃঙি, সদাশয় ব্যবহাব, 
দরিদ্রের প্রতি দয়া, আদর্শ স্বাণীয় সততা, পিতার প্রতি ভক্তি ও দেশ 
পীন্তর প্রশংসা ও উল্লেখ করিয়া থাকেন। পিতা অধব চন্দ্রের মৃত্যুর 
পব অমুলাবাবুর খুল্লতাঁত রাখাল দাস আদঢ্য ইহাকে লালনপালন করেন ূ 
এবং বথাযোগা শিক্ষা দেন। অমুল্যবাবু ভবানীপুরের সাষ্টথ স্থবার্ধ 
স্কলে ভন্তি হন এবং ষষ্ঠ শ্রেণী পধ্যস্ত অতি নিকৃষ্ট বালক বলি 
*বিগণিত ছিজেন। ইহার পিতৃব্য ইঙ্ীর উপর সমন্ত বিশ্বাস হারান। 
'সমূলা বাবু পাঠে আদৌ মন দিতেন না বলিয়া তাহার পিতৃবা অন্তরে 
তাহাকে ভালবাদিলেও মুখে বড় একট1 আমল দিতেন না। অমূল্য 
বাক সরম্থতীব নিকট হইতে বিদায় লইয়া পোদ্দারী দোকানে যোগদান। 
করিলেন, তখন দোকানের যাপিক ৩২ টাকা বেতনের একটা হীন 
চাকর অমুল্যবাবুকে বলিল “বাবু লেখাপড়া না শিখিলে জীবনে মহ 
দুঃখঃপাইৰে |” ভূত্যের এই কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি পড়া 
শুনা করিতে আবার স্বল্প করিলেন। পরদিন প্রীতঃকাঁলে তিনি ত্তীহার 
পিতৃবাকে বলিলেন যে, তিনি পুনরায় পড়াশ্তনা আরম্ত ক্ষরিবেন। 
পিতব্য তাহার সঙ্কপ্প শুনিয়। সেদিন কি ঈরিমাণে যে সখী হইয়াছিলেন 
তাহা ভাষাক্ক ব্ক্ত করা! অসস্ভব। তিনি স্থলে ভষ্তি হইলেন এবং 
এরূপ মনোযোগের সহিত অধায়ন করিতে লাগিলেন ঘে সে বং 
বষ্ঠ শ্রেণীর যধ্যে চতৃর্থ স্থান অধিকার করিয়া পারিতোধিক লাঃ 
করিয়াছিলেন। তাঁহার পর বাকী পাঁচ ক্লাসে ডিনি বাধিক পরীক্ষা$ 
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প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টান্বে কলিকাতা বিশ্ব- 
'বিালয়ের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষার গণিতে তিনি দ্বিতীম স্থান 
অধিকার ও মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পব 
ইনি প্রেসিডেন্দী কলেজে ভণ্তি হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাবে এফ »এ পরীক্ষায়ও 
তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি বি 
'কোম” গ্রহণ করেন এবং ইংরাজী, গণিত ও বিজ্ঞানে অনার লন। 
কিন্ত তাহার জোষ্ঠ পুত্রের কঠিন পীড়া হওয়ায় তিনি “অনার*.ত্যাগ 
করিয়া পাশ কোস” গ্রহণ করেন। বি-এ পরীক্ষার একমাস পূর্বে 
(তিনি রেজিট্রারের নিকট পাশ কোসে'র বইএর তালিকা চান, কিন্ত 
রেজিষ্টার বলেন যে এখন আর বই কিনিয়া তাহা পাঁড়বার সময় 
নাই । তবে তিনি ইহাও বলিলেন যে কলেক্জের লেক্চার যদি তাহার 
শুনা থাকে, তবে তিনি পরীক্ষা দিলে নিশ্চয়ই পণুশ করিতে পারিবেন। 
তিনি পরীক্ষা দিলেন এবং পাশ কোসে” পাশও করিলেন। তাহার 
পির তনি রিপণ কলেজে যোগদান করিয়া “আইন”, অধ্যয়ন করিতে 
খাকেন। 

এ ১৮৯৩ খরীষ্টাে মেসাপ" রালিব্রাদার্স কোম্পানী চেতলাতে ঢাউলের 
কটি এজেন্সী খুলেন, সেই সময়ে আমাদের রাখাল দাস আড্য 
পৃ জেপ্ট নিযুক্ত হন। যখন জন রালি চেতলার ফাদ দেখিতে আসেন 
খন অমূল্যবাবু শিক্ষানবিশী করিবাধ জন্ প্রার্থনা করেন। রালি 
ঘুনিলেন, েতক্ষণ না| তোমার মন হইতে এই অহঙ্কার ন! ঘাইবে যে 
চুমি একজন গ্রাজুয়েট এবং যতক্ষণ ন| ভুমি গোড়া হইতে কাজ আর্ত « 
চরে ততক্ষণ তুমি কিছুতেই ব্যবসার শিখিতে পারিবে না। 
ট্রাহার কথা শুনিয়া! অনুল্যবাবু রালিত্রাদার্সের অধীনে কাজ করিতে 
মারস্ত করিলেন এবং লামান্ত ভূত্যের ভয় কাজ হর করিবেন। ক্রমে 
টদোমতি হইতে ছুইতে তিনি সহকারী একাউপ্ট্যান্ট ও সহকারী 
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ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। অমুল্যবাবু আইন অধ্যয়ন ত্যাঃ 
করিয়া! চাউলের ব্যবসায়েই মনোনিবেশ করিলেন। এই চাটা 
ব্যবসায়েই তাহার পিতামহ গোবিন্দচন্ত্র আঢ্য সৌভাগ্যশাহী $ 
লক্ষ্মীবান্‌ হইয়াছিলেন। 

পূর্বে চেতলার অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে ভবানীপুরের অধি, 
বাসীরাই কর্পোরেশনে সভা নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু তাহার 
চেতলার অধিবাসীদের জন্ যতটা না খাটিতেন, তদপেক্ষা অধিক 
খাটিতেন--ভবানীপুরের জন্য । ১৮৯৪ সালে চেতলায় ম্যালেরিয়া জব 
হয় এবং ভয়ানক আকার ধারণ করে চেতলার এমন কোন পরিবার 
ছিল না ষেখানে এই ব্যারামে একটি না একটি লোক শয্যাশা 
ন। ছিল। চেতলার আরঁধবাসীদিগের অস্থরোধে অযৃল্যবাবু মিউনিসি 
পালিটার নির্বাচনের জন্য দণ্ডায়মান হন | তদবধি তিনি ২৩নং ওয়ার্ছে 
পক্ষ হইতে অর্থাৎ চেতল] ও আল্সিপুরের পক্ষ হইতে কর্পোরেশনের 
সভ্য হইয়া আসিতেছেন। ঘে ওয়ার্ডের পক্ষ হইতে তিনি প্রতিনিধি। 
নির্বাচিত হইয়াছেন সেই ওয়ার্ডের স্বাস্থের উন্নতির জন্য তিনি 
প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন । তাহার নির্বাচনাবধি কতকগুলি 
রাস্তা কাট] হইয়াছে । সমস্ত রান্তাতে পরিদ্কত ও অপরিদ্কৃত জর 
সরবরাহ করা হইতেছে এবং প্রত্যেক রাস্তাতেই গ্যানের আনো 
জালা হইয়াছে । ৭ বিঘ। জমি লইয়া একটি পার্ক সি হইয়াছে। 
একটি দাতবা চিকিৎসালম্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং 'রুলিকা্ 
'কর্পোরেশন তাহা প্রতিপালন করিতেছে । এ ওয়ার্ডের শ্বাঙ্থোর 
উন্নতি হওয়ায় হুর্গাপুর নামক গ্রামটি যাহা পূর্বে মাত্র কয়েকখানি 
কুড়ে ঘর ও ঘন জঙ্গগে আবৃত ছিল তাহা! আজকাল শ্বেতাজগণের 
বাসের রমধীয় স্থানে পরিণত হইয়াছে। অনেকবার কয়েকস্ছন ক্বেতোগ 
অস্ল্যবানুকে ঠেলিয়া ফেলিয়! নিষষের! কর্পোরেশনের সভা হইথার 
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দন্ত চেষ্ট] করিয়াছিলেন, কিন্তু অমুল্যবাবু আপন নিঃম্বার্থ কার্ধ্যের 
হবার জনসমাজের কাছে এরপ প্রিপ্ন হইয়াছেন ষে করদাতার! কিছুতেই 
কাহার বিপক্ষে ভোট দেয় নাই। 

হাওড়ার সরকারী উকিল রায় নুসিংহচন্দ্র দত বাহাছুর অমুক্ম্যবাবুব 
মাতুল ছিলেন। হাওড়ার মধ্যে তিনি একজন গণ্যমান্ত লোক 
ছিলেন। ত্ধানীস্তন সময়ে হাড়! জেলায় তাহার মত জনপ্রিম্ 
আর কেহ ছিলেন *না। স্ুপ্রসিঙ্ধ ভাল্তরার আর এল দত্ত এমডি, 
ম্াই এম্‌ এস্‌ জমুজ্যবাবুর নিকট আত্মীয়। অমৃল্যবাবু ভবানীপুরের 
বাঁঙ্কং করপোরেশনের বোর্ড অব ডিরেকটারের সভাপতি ছিলেন। 
অনুল্যবাবু যখন উক্ত করপোরেশনের ডিরেক্টার পদ গ্রহণ করেন, 
তখন কোম্পানীর মূলধন মাত্র এক লক্ষ টাকা। কিন্তু অমূল্যবাবুর 
'সেই চেষ্টার এ ব্যাঙ্ক এখন এরূপ সম্বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে মূলধন 
:৪* লক্ষ টাকার উপর দীড়াইয়াছে। 
/ অমুল্যবাবু ৯» বং্সর যাবত আলিপুর বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট 
(ছিলেন, এখন তিনি সে পদ পরিত্যাগ করিলেও চেতলাবানী সম্পকীয় 
[কোন ফৌজদারী মকদমা হইলেই তাহার নিকট অস্থসন্ধানের জন্য 
প্রেরণ করা হয়। অমুল্যবাবু উভয় পক্ষকে ডাকিয়া যাহাতে একটা 
মাসাংসা হয় সেজন্ প্রাণপণ চেষ্টা করেন। 
ূ অমূল্যবাবু বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব. কমাসের প্রতিনিধি 
রূপ কলিকাতা পোর্টট্রাঞ্টে দুই বৎসর কাজ করেন। চেতলায় 
কবি, শির, বাণিজ্য গ্রস্ৃতি বিস্তারের জন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা 
চুকরিয়াছেন। তীহারই প্রস্তাবান্থলারে কলিকাতা পোটট্রাষ্টের ষ্টেশন 
[চেতলাতে খোলা ছয়। 
 অমৃল্যবাবু চেতল! দাতব্য সমিতির অন্যতম কাধ্যনির্ববাহক, 
[বিটিশ ইগ্ডয়ান এসোসপিয়েসনের কাধাকরী সমিতির সভ্য, বেঙ্গল 


৩৫৮ বংশ পরিচয় 


শ্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সেরও একজন কাধ্যনির্বাহক সমিতির 
সভ্য। তিনি বেঙ্গল ম্বাশনাল চেম্বার অব কষাসের পক্ষ হইতে 
কলিকাতা! ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের একজন সভ্য। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপর 
সভারও একজন সভ্য। বাঙ্গালা দেশে যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তার হয়--যাহাতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্োর বিস্তার হয়, তঙ্জন্য বঙ্গী 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরপে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন 
তীহারই প্রস্তাবান্থসারে বনীয় গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশের কয়েক? 
স্থানে শিল্প, কৃষি ও বাণিজা বিগ্যালয় স্থাপন করিতে যত্ববান 
হইয়াছেন । 
তাহারই প্রস্তাবান্ুসারে কর্সিকাত! কর্পোরেশন গভবতী গাভী ও 
বাছুর হতা। কলিকাতা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ! তাহার প্রস্তাবাম্থদাব 
কর্পোরেসন গাভী হত্যাও একেবারে বন্ধ করিয়! দিতে সন্থল্প করিয়াছেন 
উদ্দেশ্ঠ খাটীহুপ্ধ খাইয়া শিশু মৃত্যুর সংখ্যা হাস পাইবে ॥ ১৮৯ 
্রীষ্টান্দের কলিকাতা মিউনিসিপাল একট অন্থসারে এই প্রস্তাব কার্থ 
পরিণত করিতে বাধ! প্রতিবন্ধক থাকায় এই প্রন্তাবটী এখনও কারে 
পরিণত হয় নাই। অমৃল্যধন বাবু বাঙ্গালার কাচা মাল হইতে নান' 
বিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাত|। কেমিকেন 
কোম্পানী লিখিটেডের ডিরেক্ট॥ পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বের 
ক্যানিং ও কন্ভিযেপ্ট ওকার্কসেরও ডিরেক্টর । চেতলায় «কোন উঠ 
ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। অমৃল্যধন বাবুর খুল্পতাত রাখাল দা! 
আঢা চেতলাধ একটি উচ্চ ইংরাঙ্জী স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৫ হাজা! 
টাকা দান করেন। তাহা ছাড়! নাম মাত্র ভাড়ায় তিনি একখও জর 
দীর্ঘকালের জন্য লীক্ম দেন, সেই জমিতে স্কুল গৃ€ নির্ষিত হয 
অমৃল্যধন বাবু উক্ত স্কুলের কার্য নির্ববাহক সমিতির সভাপতি । রত 
প্রতিবং্সর ম্যাট কুলেশন পরীক্ষায় যে ছাত্র এত্ুল হইতে গ্রধ 


শ্রীযুক্ত অমুল্যধন আঢ্য ৩৫৯ 


স্থান অধিকার করে তাহাকে মাসিক ১৭৭ টাক। বৃত্তি দেন। তাহা 
ছাড়া শিল্প ও কৃষি বিষয়েও উতৎকর্ষভার জন্ত তিনি দশটাঁকার মাসিক 
দুইট] বৃত্তি দিয়া থাকেন। _মেদ্িনীপুরে যে স্থবর্ণ বণিক কন্ফারেন্ন 
হয় সেই কনফারেন্সে অমূল্যধন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়। 
বাঙ্গালাব বিভিন্ন স্বর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তজর্ণতিক বিবাহ 
দেবার প্রস্তাব করেন। স্থবণ বণিক ছাত্রিগের মধ্যে যদি ব্যবসা 
শিক্ষা দেওয়। হয় তুবে তিনি ৫০২ টাকা মাসিক সাহাধ্য করিতে 
গ্রতিক্রত হন। 

বেঙ্গল ন্াশন্তাল চেম্বীর অব কমাসের পক্ষ হইতে তিনি গভর্ণমেন্ট 
কমাদিয়াল ইনষ্টিটিউট বোর্ডের একজন সভ্য । 


৬ এল্‌, ভি, মিত্র । 


কলিকাতার স্বপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ৬ এল্‌, ভি, মিত্রের 
নাম কাহারও অবিদ্দিত নাই । তীহার পুরা না লালবিহারী মিত্ব। 
১৮৪৬ খুঃ জানুয়ারী মাসে ₹শোহর জেলার অস্তঃপাতী নেবুতলা গ্রামে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন | নেবুতলার মিঅরংশের আদি,নিবাল কলিকাতার 
সন্পিকট বরিষা গ্রামে ছিল। আদি পুরুষ ৬কালীদাস মিত্র হইছে 
ত্রয়োদশ পুরুষ ৬জটাধর মিন্বের বাঁসভৃমি (বরিষা গ্রাম ) অন্থুকরণে 
তাহাদ্দিগকে “বরিষার মিত্র” বলে। পরে তাহাদের একটী শাখা 
৬ রায় মিত্র (চতুর্দশ পর্যায়), কোন্নগরে গিয়া বসবাস করেন। 
পাণ্ডিত্যের জন্য “পণ্ডিত রায়” নামে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 
উক্ত ৬রায় মিত্র মহাশয় (“পণ্ডিত রায় )% নেবুতল। মিত্র পরিবারের 
প্রতিষ্ঠাতা ৬বসন্ত মিত্র মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। ৬/বসম্ভ মিত্র 
মহাশয় কালীদাস মিত্র হইতে অষ্টাদশ পুরুষ । তিনি কোন্নগর হইতে 
নিজ বাসস্থান যশোহর জেলার নেবুতল গ্রামে উঠাইয়া লইয়া যান। 
লালবিহারী বাবুর পিতামহ ৮শস্তৃচন্্র মিত্র ৬বসম্ত মিত্র মহাশয়ের 
ৃদ্ধপ্রপৌত্র এবং সেই হিসাবে লাল্বিহারী বাবু ২৪ শের পর্যযায়। 

নেবুতলার মিত্রবংশ ধনে ও এশ্বর্য্ে বিখ্যাত ন। হইলেও বিগ্যান্ু 
শীলন ও শীলতা গুণে সর্বজনাদৃত ছিল। এমন কি তদানীন্তন বড় 
লীঁট লর্ড কর্ণণয়ালীশ বাহাদুরেরও এই মিত্র পরিবারের বুদ্ধিমত্তার বিষয় 
অবিদিত ছিল না। দশ-শাল। ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন সংকলন 
সষয়ে লালবিহারী বাবুর পিতামহগণ লাট দরবারে বৃন্দোবন্ত বিষয়ে 
মতামত জ্ঞাপন অস্ত আছত হইয়াছিলেন। লালবিহাকর, বাবুর এক 
খুল্লপিভামহ ৬গোৌরচন্দ্র মিত্র মহাশয় দেশের একজন স্বনামধন্য প্রাত: 


০ 


রব নৃ 
শাহরসমাটি পর ৭-০০০৮৮০ চ (পেস দেনা রাশির 


এত্র। 
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৬ এল, তি, মিত্র ৩৬১ 


শ্ররণীয় পুরুষ ছিলেন। তাহার পুত্র ৬কৈলাসচন্ত্র মিত্র দেশে অনেক 
সদছুষ্ঠান করিয়া গ্িয়াছেন। দাতব্যচিকিৎসালয়, অবৈতনিক 
বালক-বালিকা স্কুল, শ্রমক্সীবিদের শিক্ষার্থে নৈশ বিভাশয়, গৌর 
নগর পোষ্ট আফিস গ্রস্ভৃতি *কৈলাসচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের জনসেবা ও 
পিত্ব পরাপ্ণতার কীত্তি। যৌবনে লালবিহারী বাবু এ সকল 
পর-হিত বতাছুষ্ঠানের একজন শুধু ঘে প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন 
তাহা নহে--প্রৌ পিতৃব্য-পার্খে থাকিয়া যুবক ভ্রাতুপ্পু, হোতা 
মম্মুখে তন্ত্রধ(রফের ন্যায় উল্লিখিত নৃ-যজ্ঞ সম্পাদনে কায়মনোবাক্যে 
নহায়তা করিয়াছিলেন। লালবিহারী বাবুর অন্ত এক খুন্প-পিতামহ 
« ঈশ্বরচচ্্র মিত্র মহাশয় সেকালের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। 
কধিত আছে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সন্ত্রীক তুলা দানকার্্য সম্পাদন 
করিয়াছিঙগেন । 

লালবিহারী বাবুর পিতা ৬পিতান্বর মিত্র মহাশয় গ্রাম্য মুন্সেফা 
আদালতে ওকালতভী করিতেন। তিনি ধর্মভীরু, হৃদয়বান ও 
পরোপকারী ছিলেন। অতিথি অভ্যাগতদ্দিগকে নিজে নিকটে বসিয়! 
ভোঙ্গন না করাইয়া এবং তাহাদেপ যথাযোগ্য সেবার বন্দোবস্ত না 
করিয়া দিয়! তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না৷ আতি-ধর্ম-নির্বি- 
শেষে আর্ত ও পীড়িতজনের সেবা তাহার ব্রত ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র 
লালবিহারী পিতার অনেক গুণগ্রামের অধিকারী হইয়াছিলেন। 

লালধিহারী বাবুর সর্ব জ্োষ্ঠ ভ্রাতা ৬মাধবচন্ত্র মিত্র মহাশর 
মেকালের একজন প্রন্নিস্ স্কুল মাষ্টার ছিলেন। তিনি ও তাহার এক 
খুতাত ৬ বিষ্চরণ মিত্র মহাশয় জেলা ২৪ পরগণার বারুইপুর গুলে 
বহুদিন যাবৎ ম্বুনামের সাঁহত শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বিষুচরণ 
তখনকার দিনের 96010£ 50019: ছিলেন এবং সে সমম্নকার সর্বোচ্চ 
পরীক্ষা (1075157 28001096100 )সম্মানের সহিত উত্ভীর্ঘ হট. 


৩৬২ ংশ পরিচয় 


ছিলেন। লালবিহারী বাবুর অগ্রঙ্জ ৬বন্কুবিহারী মিত্র মহাশয় কলিকাত। 
মেডিক্যাল কলেজের একজন রুতী গ্রাজুয়েট ছিলেন, পরে তিনি ত্রিপুরা! 
রাজোর প্রধান চিকিৎসক হন। 
যশোহর জিলা স্কুলে লালবিহারী বাবু তাহার ভ্রাতার্দের সহিত 
বাল্য-শিক্ষা গ্রার্ত হন। পিতার অবস্থার অস্বচ্ছল তা-হেতু শিক্ষার 
জন্থ পরে তাহাদিগকে মাতুল ৬ কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের ( চৌগাছাব 
ঘোষ বংশীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) উপর নির্ভর করিতে হয়। কালীচরণ 
বাবু তাহাদিগকে কৃষ্ণনগরে রাখিয়া তত্রত্য কলেজে শিক্ষার বন্দোবস্ত 
করিয়া দেন। সে সময় ইংরাজী সাহিত্য অধ্যাপনার জন্য কৃষ্ণনগণ 
কলেজের অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। লালমোহন ঘোষ, মনমোহন ঘোষ 
মতিলাল ঘোষ, প্রভৃতি লালবিহারী বাবুর সমসাময়িক কৃষ্ণনগঃ 
কলেজের ছাত্র ছিলেন । স্বভাবগুণে ও প্রতিভার জন্তু লালবিহার 
বাবু ক্কষ্চনগর কলেজে স্বর্গীয় রামতন্থ লাহিড়ী মহাশম্বের এবং 
উমেশচন্ত্র দত্তের প্রিয় ছাত্র হইয়া ডঠেন। দারিভ্র্য . প্রযুক্ত 
লালবিহারীকে শীত্ুই পড়াশ্তন! ছাড়িয়া জীবিকার জন্য অন্থ উপাদ 
অন্বেষণ করিতে হ্য়। কলেঙ্গ হইতে বাহিব হইয়াই তিনি গৌরনগব 
হাই স্কুলে মাষ্টারী করিতে আরস্ভ করেন। শিক্ষকতা করিবাব সময 
তাহার অর্থ-চিস্তার অনেকট| লাঘব হয় ও সেই অবকাশে তিনি 
তাহার অত্যুৎ্কট জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করিবার সথযোগ পাইয়া ইংরাজী 
সাহিত্য, ইতিহাল ও দর্শন শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিম ফেলেন 
'পরে স্কুল মাষ্টারী ছাড়িয়া তিনি কল্সিকাত। মেডিক্যাল কলেঞে ডাক্তারী 
পড়িতে আইসেন। মেডিক্যাল কলেজে দ্বধ্যয়নকালে তাহার সহিত 
৬৪শ্বরচন্ত্র বি্তাসাগর, ৮ রাগে দত্ত এবং ৮ কালীরেঞ মিত্র প্রভৃতি 
সহিত আলাপ হয়। ইহার] তিনজনেই হোমিওপ্যাথী উধধের প্রতি 
কশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে দরদ 


1 ররর সর সা রর রর জর দর 


৬/ এল) ভি, মিত্র ৩৬৩. 


ল্লালবিহারী বাবুর হোমিওপ্যাথির, প্রতি বিশ্বাস গাঢ় হইতে থাকে । 
তিনি মেডিক্যাল কলেজ ত্যাগ করিয়! স্বগ্রামে গিয়া হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসা স্তর করেন এবং শীঘ্রই হানিমান হোমিওপ্যাথি মতের 
একজন স্ৃচিকিৎসক ধলিয়! তাহার হুনাষ প্রচার হয়। 

১৮৭০ খুঃ অন্দে তিনি তাহার শুভান্ুধ্যামী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্জর 
বিগ্ভানাগর এবং মাতুল ৬ কাল্টচরণ ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শে কলি- 
কাতায় আসেন এবং অত্াল্পকালের মধোই কলিকাত্ার একজন গ্রসিদ্ধ 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। পরে তিনি নিজ 
নামে একটী হোমিওপ্যাথিক ওঁধধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 'উক্ত ওঁষধালয় 
তদানীন্তন কালে ভারতের মধো শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখান। 
বলিয়। খাতিলাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর, ডাক্তার 
রাজেন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ উক্ত ডাক্তারখানার 
নঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতেন, এমন কি সে সময়ের বড়লাট লর্ড রিপণ 
পধ্যস্ত এ ডাক্তারথানার পৃষ্ঠপোষকত। করিতেন। লালবিহারি বাবু 
যে কেবলমাত্র একজন নামজাদা হোমিওপ্যাথ ছিলেন তাহা নহে, 
মমগ্র ভারতযয় হোমিওপ্যাথিক প্রচার কাধ্যে হোমিওপ্যাথির প্রবর্তক 
৬ রাজেন্ত্র দত্তের পরে তাহার আসন দিলে কোনরূপ অতিরঞ্জন বা 
অভুক্তি হয় না। চিকিৎ্সা-বিজ্ঞান শাস্ত্রে তিনি একজন অসাধারণ 
পণ্ডিত ছিলেন। ত্বাহার সংগৃহিত ও সংরক্ষিত হোমিওপ্যাথিক 
পুস্তক সমৃহ চিকিৎসার্থাদের নিকট এক অমূল্য রত্ব। বঙ্গের অনেকে 
খ্যাতনামা চিকিৎনক তীহার নিকট অনেক বিষয়ে খণী ছিলেন 
এবং শেষ পর্যস্ত অনেক জটিল রোগ ও তাহার উঁষধ সম্বন্ধে তাহার 
নিকট পরামর্শ ক্ষরিতেন। 

লালবিহারী ধনে, মানে, কুলে, শীলে সর্বাপ্রকারে উচ্চপদস্থ হইলেও 
শেষ জীবনে নাংলারিক শান্তি আদৌ ভোগ করিতে পান নাই। 


৬৬৪ বংশ পরিচন 


তাহার দেহাক্কের প্রায় ২২ বৎসর পুর্বে তিনি ৰিপত্বীক হন। তাহার 
পর কয়েকটী সন্তানের ও তাহার বড় জামাতা, পৌর ও দৌহিজ্মদের 
অকাল মৃত্যুতে পরিণত বয়সে তিনি বড়ই আঘাত পাইয়াছিলেন। , 
মঙ্গলময়' বিধাতার বিধান তিনি জঙ্মান বদনে অবনত মত্তকে 
গ্রহণ করিয়া! শান্ত ও ধীরভাবে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইয়া 
দিয়াছিলেন। সাংসারিক জীবনে তিনি অতি অমায়িক, অক্রোধ, 
সরল, উদ্দার, ধশ্মপরারণ ও সন্তান বসল ছিলেন । তিনি দারিজ্র্য-ছুঃখ 
অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সারাজীবন দরিদ্র, নিংসহাত্ 
ও আতুরকে' দয়া করিতে শৈথিল্য বা কপণতা। করেন নাই । তবে 
তাহার দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিত বাম হম্ত তা! জানিতে পাইত 
না। তিনি রোগী দেখিতে গিয়া আজকালকার ভাক্তারদের মত 
নাড়ী টিপিয়াই ফি পকেটস্থ করতঃ উঠিয়া পড়িতেন নাঁ। কখন 
কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়! তিনি পীড়িতের সহিত নিতান্ত 
বন্ধুর ন্যায় আলাপ করিতেন। দুঃস্থ অসমর্থ রোগীর্তক অনেক সময়ে 
নিজ ব্যয়ে পখ্যাদি কিনিয়া দ্বিতে তাহাকে দেখা গিয়াছে । বিনা 
দর্শনীতে জাতিবর্ণনিব্বিশেষে তিনি ষে কত রোগী দেখিতেন ও 
বধ বিতরণ করিতেন তাহার ইরত! নাই । তিনি নিজজগুণে পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৬ কালীকুষ্* মিআঅ, রাজ। দিগণ্থর মিত্র, ৮ রাজেন্দ্র 
দত্ত, ৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতৃতি সেকালে 
মনীধিগণের সহিত অক্কত্রিম সৌহা্দযন্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং 
নিজ নাম জাহির না করিয়া তাহাদের সঙ্গে অনেক দেশ ওজন, 
হিতকর কার্যে সংঙ্গিষ্ট থাকিতেন। তিনি একজন স্ুলেখক ছিলেন। 
তাহার লিখিত অনেক প্রবন্ধ তৎকালীন অনেক ইৎরাজী সংবাদপত্র 
দ্যন্তে ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইত। 
প্রায় ৭৭ বৎসর বয়সে ইংরাজী ১৯২২ সালের ২৭শে আগষ্ট 
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৮ এক, ভি, মিজ্র ৩৬৫ 


রবিবার বেলা ১* দশ ঘটিক্মার সময় তিনি ইহলীলা সম্বরণ 
করেন। 

তাহার মৃত্যুতে একজন দরিদ্র বসল চিকিৎসক এবং সেকালের 
একজন খাটা স্বনামধন্য পুরুষ অস্তহিত হইয়াছে । 

তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীধুক্ত মণীজ্্নাথ মিত্র এম, এ১* বি, এল 
কলিকাতা হাইকোর্টের একজন এটপী। তিনি শ্তার দেবপ্রসাদ 
সর্ধাধিকারী মহাশয়ের মধ্যম জীন্মাতা | 


৬ লালবিহারি মিত্র মহাশয়ের কুলচিনীম] | 
কালিদান মিত্র €১) 
শ্রীধর মিত্র (২) 
শুক্তি মিত্র ৩) 
সৌভরি মিত্র (8) 
হরি মিত্র (৫) 
সোম মিত্র (৬) 
রি মিত্র (৭) 
যা মিত্র (৮) 
ধুই মিত্র (৯) 
চক্রপাশি মিআ (১৭) 
দিবা মিজ্ ১১) 
নর মিত্র (১২) 


০৬৬ বংশ পরিচত্র 


জটাধর মিত্র (১৩) 
(সাং বরিষ] ) 


“পণ্ডিত রায়” (১৪) 
বিষুদাস (১৫) 
কালীনাথ (১৬) 
৮০৪ 


বসস্ত মিত্র (১৮) 
( সাং নেবুতলা ) 


রন্তবেশ্বর মিত্র (১৯) 

জনার্দন মিত্র (২০) 
রাষমোহন মিত্র (২১) 
2০ ৯৮187 ভিউ | চন ১ 8 77৮৮ উশ্িশস্পশিতি এ 

| | | | | | 
উৈরব মিত্র শস্ত, মিগ্ হর মির তিলক মিত্র গৌর মিত্র ঈশ্বর মিত্র 
| (২২) 

নস মিত্র (২৩) 


| | | | ্‌ 
মাধব মিত্র প্রসন্ন মিত্র বঙ্কুবিহারী মিত্র বিপিনবিহারী মিত্র ৮১ 
১] 


| 
শরমধীজনাথ মিত্র 


(২৪) 


মাননীয় 
রায় শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্ত্র দত্ত বাহাদুর 


আসাম গব্ণমেণ্টের বর্তমান মন্ত্রী মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত প্রমোদ 
দত্ত বাহাদুর প্রসিদ্ধ বৈদ্যক শান্র প্রণেতা চক্রপাণি দত্তের বংশধর । 
চক্রপাণি “চক্রদত্ত*, নামধেয় অতি ছুলভ আদুর্বেরে গ্রন্থ রচনা! করিয়া 
অক্ষম কীর্তি লাভ করিয়াছেন। লক্ষণ ধেনের সমকালে কিংব। পরে 
চক্রপাণি প্রাছুভূত হন। চক্রপাঁণি শৈব ৭ ব্রাহ্মণ ধশ্াঙ্াগী ছিলেন । 
চক্রপাণি “দত্ত” হইলেও বলাল ও লক্ষণ সেনের কুলবিধে প্রবন্তিত 
হইবার পুর্বে বৈদ্ত বংশীয় কুলীন ছিলেন। চক্রপাণি দত্ত রাঢ় দেশের 
সপ্রগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, পরে এই চক্রপাঁণির বংশধরগণ শ্রীহটে 
গৃহ প্রতিষ্ঠ। করেন। এই জীবনীর আলোচ্য নায়ক শ্যুক্ত প্রমোদচন্ত্ 
দত্ত মহাশয় এই চক্রপাণি দত্তের বংশেই ১২৭৬ সালের ২শে আশ্বিন 
তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। চক্রপাণি হইতে প্রমোদচন্দ্র সপ্তদশ পুরুষ। 
প্রমোদ বাবু জমিদার বংশসম্ভৃত। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা! 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়! পদক ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন। 
এক্ক এ পরীক্ষাত্তেও তিনি বৃত্তি প্রা হন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টান্বে তিনি 
বি, এল পাশ করিয়। ১৮৯৮ গ্রীষ্টাবে শ্রীহটে ওকালতী আরম করেন। 
১৯১৪ ্ীষ্টান্ধে তিনি পাবলিক প্রসিকিউটার ও হাইকোর্টের “উকীল” 
শরেতৃক্ত হন। ১৯১৫ খ্রীষ্টান তিনি: ্রীহট্রের সরকারী উকীল 
পদে নিযুক্ত হইয়া গত বৎসর পধ্যস্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত সেই 
পদে কাজ করিত্বা আমিতেছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার ইহার 
কার্াদক্ষতায় সন্তষ্ট হুইম্সা ইহাকে "সম্মানস্চক সার্টি ফিকেট* প্রদান 


টি বংশ পরিচয় 


করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাবে ইনি রায় বাহাছুর উপাণি প্রাপ্ত হন। ১৯২১ 
্ীষটাব্দের জাহুয়ারী মাসে ইনি আসাম ব্যবস্থাপক সতার সভ্য নিযুক্ত 
হন। শ্রীহট্র সহরের যাবতীয় স্কুল ও কলেজ ইহারই উদ্মোগে প্রতি, 
ষিত। ইহার যত্ব ও চেষ্টায় ১৯০৬ খ্রীষ্টান শ্্রীহ্র জাতীয় বিগ্ালঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রহট্রের যাবতীয় সদনুষ্ঠানে ইনি ব্রতী ছিলেন 
এবং এখনও শ্রীহট্রের যাবতীয় অনুষ্ঠানের সহিত বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট 
আছেন। শ্রীঃট্র কলেজে পুর্বে মীত্র এফএ পর্যন্ত পড়ান তই, 
ইহার ও অন্তান্ত সভ্যগণেব চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট ১৮**০২ হাজার টাক: 
প্রদান করায় কলেজে বি-এ ক্লাস খোলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্যালাং 
কমিশনে ইনি একজন সভা ছিলেন। রেল এয কমিশনে ইহার সাক্ষ্য 
অতি আগ্রহের নহিত গ্রহণ করা হইয়াছিল। ইনি ঢাকা ইউনিভাসিটা 
কোর্ট, প্রাদেশিক রেলওয়ে বোর্ড প্রভৃতির সত্য । ইনি ঢাকা জেলার 
মোণার খা নিবাসী ৬কালীমোহন গুপ্ত মহশিয়ের কন্যার ( *গেন্রনাৎ 
গুপ্রের ভগ্রী) পাণি গ্রহণ করেন। ইহার তিন পুত্র ও ছুই কন্যা! 
প্রথম পুত্র শরযুক্ত পৃথি শচন্দ্র দত্ত দ্বিতীয় পুত্র ্রক্ষিতীশচন্্র দত্ত: 
ক্ষিতীশচন্্র ঢাকা ইউনিভাপিটা কলেজে বি"এ ক্লাসে অধ্যনন 
করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র আ্যোতিবচন্ত্র কলিকাতা গ্রেসিডেন্সা 
কলেজে বি-এ পড়িতেছেন। প্রমোদ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রুক্ষীরোদচ্ধ 
দত্ত বর্তমানে শ্রীহট্রে ওকাঙ্গতী 'করিতেছেন। ক্ষীরোদ বাবুর ছুইটী 
শিশু পুত্র ও তিনটী কন্তা। প্রমোদ বাবু ৬1০11: 7205 01280 01 
€:020200 860 ও 0 225170121 501511 05055 06081 
১6৫ নামক দুইথানি পুস্তকের.টীকা লিখিয়াছেন। 
প্রমোদ কাবু আদাম গওর্ণমেপ্টের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইগ্রাছেন। 
নিম়ে ইহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল £-.. 
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বায়বাহাহ্বর বানায়ারি 


রায় বনয়ারিলাল হাটী বাহাদুর । 


বর্ধমানের অন্থমান ৮ ক্রোশ পশ্চিম আধর। গ্রামে উগ্রক্ষত্থিঘ্ঘ কুলে 
বাঙ্গলা সন১২৬৪ সালের ২০শে ফান্তন তারিখে ইহার জন্ম হয়। ইনি 
বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালাম্ম অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার খুন 
পতামহ ৬ ক্ষেত্রমোঁহন হাটি পার্শি ও আরবি ভাষায় লব্বপ্রতিষ্ঠ 
ছিলেন। তিনি অনেকদিন সিউড়ির জজ আদালতে সখ্যাতির সহিত 
ওকালতি করিয় মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তীহারু জ্যেষ্ঠ 
পুত্র রামনারামণও ওকালতি করিতেন। ইহার পিতামহ জেল! 
মুর্শিদাবাদের অধীন কান্দি মহকুমায় মুদ্পেফ থারাকালে ১৮৬৯ সালে 
তথায় গিয়া ইনি কান্দির ইংরাজি-স্কুলে ভার্ত হন। ইহার জো 
সহোদর ৬ বিহারিলাল হাটি ডাক্তার ছিলেন, তিনি কলিকাত। মেডি- 
কেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়। ইং ১৮৭২ সালে শেষ পরীক্ষায় পাশ হইয়। 
মর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতঃ স্বর্ণপদক (62০14 17681) প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৭৩ সালে তিনি হাবড়ায় ডাক্করী আরম্ভ করেন। খু 
পিতামহ মহাশয় এ সময় মুন্লেফী কম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাম ইনি 
অগ্রজের নিকট যাইয়া হাবড়। জেলা স্ুংল ভর্তি হ্ইয়াছিলেন। কিন্ত 
অল্পদিন পরেই অগ্র্জ মহাশয় হাবড়া! হইতে বদলি হওয়ায় ইনি পুণরায় 
কান্দি স্কুলে তগ্ডি. হইয়। ১৮৭৫ সালে প্রবেশিক। পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
পাশ হন এবং বৃত্তি পান; পরে কলিকতার তৎকালীন জেনারেল 
এসেমরী ইন্িটিউমন হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় ১৮৭৭ সালে ও ১৮৭৯ 
পালে বি, এ পরীক্ষার পাশ করিয়। প্রেসিভেন্দী কলেজ হইতে ১৮৮১-- 
৮২ মালে আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলেন। পিতামহ মহাশয় 
ইল্সেফী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি জেলা মুর্শাদাবাদের 


৩৭২ বংশ পরিচয় 


অন্তর্গত জামুম্বা রাজের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও সেই 
তিনি সময়ে সময়ে বহরমপুরে থাকিতেন । তাহার আদ্দেশান্সারে তিমি 
১৮৮২ সালে প্রথমতঃ বহরমণপুরে জজ আদালতে ওকালতি কা 
আরম্ভ, করিয়াছিলেন। কিন্তু ১২৮৯ সালে ফাস্ন মাসে পিতা 
মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তিনি বহরমপুর পরিত্যাগ করিয়া নিজ জেন 
বদ্ধমানে আসিয়া একালতি করিতে আরম্ভ কারয়া এ পধ্যস্ত ব্ধমানেই 
ওকালতি করিভেছে ন। ইহার মধ্যে তিনি ১৮৮৮ স্মলের প্রথম ভা 
যুন্সেফী পনে নিবুক্ত হইয়া! কিছুদিনের জন্ত ময়মনসিং জেপার অন্তর্গং 
পিঙ্গনা চৌকিতে চাকার কারয়াছিলেন। 

তিনি, ১৮৯৯ সালে জেল! বর্ধমানের ফৌজদারী বিভাগের সরকার'। 
উকিল (1700110 7১109560010: ) পদে নিযুক্ত হইয়া একাল পধ্যন্ত সেই] 
পদে নিযুক্ত আছেন ।' তিনি ১৯৯৭ সালে কলিকাতা হাইকোটেৰ 
উকিল শ্রেণীতৃক্ত হ্ইঘ়াছেন। বঙ্গীয় স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধীয় আইন 
গ্রচলিত্ত হইলে ইনি ১৮৯২ সালে বর্ধমান ডিষ্বা বোর্ডের মের 
নির্।ডিত হইয়া মেই অবধি এ পধাস্ত জেলা বোর্ডের মেম্বর আছেন 
এবং ১৮৪২ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যস্ত ২৭ বৎসরকাল ভি 
বোর্ডের ভাইস্‌ চেয়াবম্ান ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ইহার উর 
অপি ডিছ্রীন্ট বোর্ডের কার্য সকল স্চারুরূপে নির্বাহ করায় তৎ্কালান 
ডিষ্টাক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ ( অর্থাৎ ডিষ্রা ম্যাজিদ্রেটগণ ) « 
ডিষ্া্ট বোঙের মেস্বরগণ ইহার কার্ধে! সন্তুষ্ট হইয়া ইহা'র জন্মস্থান 
আধর। গ্রামে ডিষ্রিক্ট বোর্ড হইতে সাধারণের উপকার ও ক্বিধার জনয 
একটী মধ্য ইতরাজী বিগ্ভালয় ও একটা দাতবা চিকিৎসালম সংস্থাগন 
ও নিকটবর্তী রেলস্টেশন গলসী হইতে আধর। গ্রাম, পধ্যন্ত ৫ মাইন 
গকটী পাকা রাস্তা প্রস্তত করিয়া দিম্াছেন। উক্ত বিষ্ভালম্ম ও 
চিকিৎসালঘ়ের জন্য আবস্তকীয় গৃহাদি ইদি নিজ ব্যয়ে তৈয়ার 


রায় বনয়ারি লাল হাটী বাহাছুর ৩৭৩ 


*রাইয়! দিয়াছেন এবং রাস্তার জন্ত আবশ্ককীম জমি নিজ ব্যয়ে সংগ্রহ 
করিয়! দিয়াছেন । 

ইহার কাধ্যদক্ষতার জন্য সরকার বাহাদুর হইতে ইনি প্রথমতঃ ১৯০৩ 
ঢালে ও পুনরায় ১৯০৮ সালে সম্মানন্থচক সাটিফিকেট £ ০6101609053 
১ 700077 ) এবং ১৯১৭ সালে “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাধ হন। 
তাহার পাঁচ সহোদর; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ৬বিহারীলাল ডাক্তার ছিলেন 
এবং কনিষ্ঠ রমেশচন্দ্র বর্ধমান জজ আদালতে ওকালতি করেন। 
টহার ৪ পুন্। জ্যেষ্ঠ পুত্র গত ১৯১২ সালে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত 
দয়াছে। মধ্যম পুত্র রাধ! গোবিন্দ বি, এল পাশ করিয়া! হাইকোর্টের 
উকিল শ্রেণীভূক্ত হইয়া সম্প্রতি বর্ধমান জজ আদালতে ওকালতি 
করিতেছেন । তৃতীয় জগদীশ্বর ঠব্ষয়িক কাধ্যাদি ও ব্যবসায় করেন এবং 
র্বকনিষ্ঠ রামগোবিন্দ বি, এ পাশ করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছেন । 

ইনি ১৯২১ সাল হইতে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটার অন্যতম 
কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন। 


শ্রীযুক্ত রাজকুমার বনু বি-এল ভারতী- 
বিছ্যাবিনোদ । 


রাঞ্জকুমাব বস্থর পিতা এনবকুমার বন্থ। তাহার জ্যোষ্ট ৬কালীকমল 

বস্থ এবং তাহার কনিষ্ঠ ৬হরকুমার বন্থ । হরকুমার ভূতপুর্বব “বান্ধব” 
প্রকাশক ও ঢাকা জজ কোর্টে উকীল। তাহাদের দুই ভগিনী_-৬/নয়ন- 
তারা, তাহার স্বামী ৬জগতচন্দ্র ঘোষ সাং গাভ1 দারোগাবাড়ী জি: 
বরিশাল । তাহাদের আব এক ভগিনী প্রসন্বময়ী; কাহার স্বামী রায় 

একালীপ্রসর ঘোষ বিষ্যাসাগর বাহাদুর সি-আই-ই। 
বাজকুমারের বস প্রায় ৫*বৎসর, ফরিদপুর জ্রেপার আত্বনাকাঠিতে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ' 

ইহাদের বর্তমান নিবাস বেজনীসাব গ্রামে । থানা গোসাইর হাট 
প্রোঃ গোসাইরহাট জং ফরিদপুরের অন্তর্গত ঃপব্যায় ২২ বাইশ, বঙ্গ 
কুলীন কারস্থ, পৃথিধর বন্থর সম্ভান। গঙ্গাদাসের দ্বারা শিক্ষ!। শৈশবে 
পিতা খুড়া জেঠা দ্বারা বাড়ীতে শিক্ষা প্রাপ্চ, তৎপর মাতৃলালয় বানড়ি- 
পাড়! জিঃ বরিশাল মাইনর স্কুলে পাঠ, তৎপর নিজ দেশে গোসাইর 
হাট মাইনর স্কুলে পাঠ, ত্পর কিছুদিন ঢাকায় পিস। বান্ধব-সম্পাদক 
একালীপ্রসন্ধ ঘোষের বাসায় থাকিয়া কিছুদিন জগল্পাথ স্কুলে পাঠ 
তৎপর বরিশাল বড় মাতুল বানড়ীপাড়া নিবাসী ভাক্তাব 'কামিনী- 
কমার গুহ ঠাকুরতা মহোদয়ের সাহায্যে বরিশাল জিলা স্কুলে ৭ম শ্রেণী 
হইতে এণ্টে,স পর্যস্থ পাঠ। প্রত্যেক ক্লাস পরীক্ষায় কুৃতীত্বের লহিত 
উত্তীর্ণ; এণ্টেস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাল, সরকার হইতে মাসিক 
১*২ দশ টাক? বৃত্তি প্রীপ্রি, তৎপর পিসে ৬কালীপ্রসঙ্ম ঘোষ বাদ্ধব. 
সম্পাদক মহোদয়ের তবাবধানে ঢাকা কলেজে বি-এল পধ্যত্ত অধ্যয়ন । 


শ্রীযুক্ত রাজ্বকুমার বস্থ বিঃএল ভারতী-বিদ্যাবিনোদ ৩৭৫ 


তৎপর কিছুদিন দেশস্থ অন্তান্ত যুবকের সহ মিলিত হইয়! 
«শে গোসাইরহাট স্কুল নামক একটি এন্টেস স্কুল স্থাপন ও তাহার 
ট্রারি করা । তাহাই এখন ইদ্দিলপুর এইচ-ই স্কুল নামে খ্যাত। 
তৎপর বি-এল পাশ করিয়া পিতা ৬নবকুমার বস্ত্র নোয়াখালীতে 
মাক্জার থাকাবস্থায় নোম্মাথালিতে ওকালতী । তৎপর ইং ১৯০১ স্নে 
থম মুন্পেফী পদ প্রাপ্ধি, ১৯১ সনে মালদহ জেলায় মুন্সেফী কার্যে 
নবস্থানকালে স্ত্রী বিয়োগ, মাতৃবিয়োগ ও একটি কন্তা বিয়োগ 1 ইদিল- 
)ব দাসের জঙ্গল নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার ৬মহেশচন্জ্র রায় চৌধুরী 
হাদয়েব দ্বিতীয় কন্য। বিবাহ করা হয়। ইতিমধ্যে ২।৩ বার অস্থায়ী- 
৪ব সব জজের কাজ করা হইয়াছে । অধুনা ইনি ঢাক! দ্বিতীয় সব 
চজ পদে আছেশ। 
সন্তান । ইহার দুইটা পুত্র (১) শ্রীমান পঞ্জজকুমার বন্ধু ঃ বয়ম 
৮১১৯ ও (২) শ্রীমান পবিভ্রকুমার বনস্থু 3 বয়ন ১৪1১৫ ইহার ছুইটি 
ইন্তারই বিবাহ হইয়াছে । 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যকুমার বস্থু মদ্ধমনসিংহ জজকোট্ের উকীল। 
হার এক কনিষ্ট ভগ্রির গাভ1! ঘোষ বংশে বিবাহ হইয়াছিল, এখন 
সেই বিধবা তগ্নীর পাঁচটি পুত্র বন্তমান। 
গ্রন্থ রচনা 1 স্ত্রীবিয়োগের পর হইতেই ইনি গ্রন্থ প্রকাশ 
করিতে আরস্ত করেন। প্রথম “রামায়ণ-কাহিনী” তৎপর “কৰি 
কালিদাস” বায় সাহেব নগেক্স্নাথ বস্থ প্রাচ্য বিষ্ভামহাণ্ব মহোদয়ের 
তবাবধানে বিশ্বকোষ আফিস হইতে ১৯১৪।১৫ সনে ক্রমিক বাহির 
হ/। “রামায়ণ-কাহিনী' লিখিতে ও তৈয়ারি করিতে প্রায় ছয় বৎসর 
লাগে, মুন ও প্রকাশে তিন বৎসর লাগে। 
| তৎপর ইনি অভিনব ও অত্যুত্ষ্ট ভিমথানি নীতিজ্ঞান পূর্ণ 
ন্বজন প্রশংশিত উপন্যাস বাহির করেন। 


৩৭৬ ংশ পরিচয় 


শপপন্যাঞন2--১ 1 গুরুদক্ষিণ। 
হ। বস্রহরণ 
৩ সরোবর মন্থন 


অধুনা ইনি নবদীপ কৃষ্ণনগরস্থ বিশ্বমানদ মণ্ডল হইতে অধাচিন 
ভাবে ভারতী-বিষ্ভাবিনোদ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


স্ুকবি ৬ক্ষেযেশচন্দ্র রক্ষিত কবিরঞ্জন 


চট্টগ্রামের স্থপ্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমেশন্দ্র রক্ষিত বাঙ্গালা ১২৫৭ সালের 
১লা কার্তিক দক্ষিণ রাট়ী কায়স্থ 7ংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম রামতারণ রক্ষিত । তিনি ৩৫ বখসরকাল বুলক ক্রাাসে'র অধীলে 
কাঁধ্য করিয়া! বর্তমানে পেন্সন ভোগ করিতেছেন। এই বংশ দাক্ষণ 
বাচদেশ হইতে চট্টগ্রামের হ্র্গাপুরে আসিয়। প্রথমে, বাস করেন, 
তৎপরে তথা! হইতে উঠিয়া জোয়ার গ্রামে বসতি স্থাপন করেন । 
জমিদারী ও তেজারতি ইহাদের বৃত্তি। 

ক্ষেমেশ্ন্দ্র উচ্চ ইংরেন্দ্ী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যস্ত অধায়ন করেন । 
ইহার কোন সরকারী বিশ্ববিষ্ঞালয়ের উপাধি নাই বটে, কিন্ত ইহাব 
কাবত্ব গুণে মুগ্ধ হইয়া মহামঘহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ ষাদবেশ্বর তর্করত্ 
প্রমুখ পণ্তিতমন্ুলী ইহীকে “কবিরঞন+ উপাধি দিয়াছেন। ইহার 
তিন পুত্র--৯) শ্রানগেন্ত্রকুমার রক্ষিত (২) ৬ত্রক্ষকুমার রক্ষিত (৩) 
শ্রহ্গীতেন্্কুমার রক্ষিত। চারিটী কন্যা (১) শ্রীমতী বিনোদিনী ২). 
হধারাণী (৩) আমোদিনী (9) অনাধ্তী। নিম্কে ইহাদের বংশ তালিক। 
প্রদত্ত হইল-_- 

ক্ষেমেশ বাবু নিজ গ্রামে পুকুর খনন, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, পোল 
প্রস্তুত ইত্যাদি ষাঁবভীম্ কাজ নিজ বায়ে করিয়াছেন। ৬কাশীতে 
সর্ব-সাধারণের স্থৃবিধার্থ এক বৃহৎ চৌ-তাল। দালান খরিদ করিয়া 
দিয়াছেন। টট্টম্রামের সীতাকুণ্ডেও নিজ ব্যয়ে একটি দ্বিতল বাড়ী 
সর্ব সাধারণের বাসের স্থবিধার অন্য প্রস্তত করিয়্াছেন। ক্ষেমেশ 
বাবুরই চেষ্টায় প্রতি বৎসর শিবচতুর্দশীর সময় দুরারোহ চক্রনাথ 


৩ ৭৮ বংশ পরিচয় 


পাহাড়ের শিখর দেশে অসংখ্য যাত্রীদিগকে জল'দান কর] হয়। 
ক্ষেমেশবাবু অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধো (১) আমার 
থেয়াল (২) মানস কুস্থম (৩) ভগবৎ গীতা! (৪) ভগবতী-গীতা৷ (৫) জগৎ- 
রহস্য (৬) পাপ-রহশ্য (৭) ইসলাম ধন্ম (৮) বঙ্গবাসী (৯) উত্তরগীত। 
(১০) স্তোত্রাবলী (১১) জ্ঞান সন্কলিনী তন্ত্র (১২) প্গুব গীতা (১৩) 
ভারত-সাবিত্রী (১৪) বৌদ্ধ'নীতি (১৫) আত্ম-কথা। ক্ষেমেশ বাবু 
১৩২৯।২৮ আশ্বিন পরলোক গমন করেন। 

ংশ তালিক!। 

ভবানন্দ রক্ষিত 


বলরাম (জোয়ার! আবাদকারী ) 
ৃ ০ 

কী বেটি 

শস্ত রাম প্ 

সিন -(মুন্সেক ) 

গিরাশচন্দ্র তন্চ ভ্রাত। রামচরণ-_ 


( কবিরাজ ) 
রামতারণ _ 


| 
দি (৬গিরীশচন্দ্র রক্ষিত হইতে পয ) 


শী শে পিসি লিপি পাস পা ২৯ প্র পপ প্রপর্৯৯- রাবররলনঞ 


| [ 1 
নগেন্দ্কুমীর ৬ত্রঙ্ষকূমার জীতেন্্ 
| 
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মনোমোহন মোহিনীমোহন জ্যোৎগাকুমার সচ্চিদানন্দ অ্যুতানন্দ 


পিডিবি কক ড৪ত 


| শ্্রীযুত কামিশীকুমার দাঁল,বি-এল,এম-ৰি-ই, 


ট্টগ্রাষ জিলার পটীয়া থানার অন্তর্গত চক্রশাল! গ্রামে ১৮৭০ খু 
অঃ ১লা ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাসের জন্ম হয়। 
তাহার পিতার নাম ৬প্রসন্নকুমার দাস এবং মাতাব নাম শ্রীমতী 
গঙ্গাকালী। তিনি কাশ্ঠপ গোত্রীয় কায়স্থবংশোদ্ভব। তাহার 
পূর্বপুরুষ ৬হরিনাথ ঠাকুর যশোহর জিলার অন্তর্গত শেখরাইল মৌজা 
হইতে প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে চট্টগ্রামে আসিয়! প্রথম বস'ত 
স্থাপন করেন। তাহার পৌত্র কন্দর্প রায়, অত্ন্ত ক্ষমতাশালী এবং 
ত্েজস্বী লোক ছিলেন । চট্টগ্রামেব প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকের গুরু 
ভট্টাচার্য্য চক্রশালা গ্রামে বাস করিতেন এবং এই গ্রামের পার্খবদেশ 
দিয়া গঙ্গাসদূশ পৃণাতোয় শ্রীমতী নদী প্রবাহিত হয় বলিয়া এই 
গ্রামটীকে তীর্থপাজ কাশীর সহিভ এবং এই বংশের আদিপুরুষ 
কন্দ্পবাংকে সাক্ষাৎ ঠভরবের সহিত তুলনা করা হইত। কথিভ 
আছে, "চক্রশাল! পুরীকাশী প্রমতী মণিকর্ণিকা চক্রবত্তী নন্দন ব্যাস 
কন্দর্প কালভৈরব |” কন্দর্প রায়ের রাত্জার মত খ্যাতি প্রতিপাত্ত এবং 
চাল-চগন ছিল বলিয়া] তিনি এবং তাহার পরবস্তী বংশধরগণ রায় 
উপাধিতে ভূষিত হন। এই বংশের একজন কৃতী পুরুষ, অত্যন্ত 
বিশ্বস্তভাবে এবং দক্ষতার সহিত রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন বলিয়ঃ 
মুসলমান রাণ। কর্তৃক বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হন, অগ্ঠাবধি এই বংশের 
কেই কেহ বিশ্বাস পদবী লিখিয়। থাকেন। চক্রশাল! গ্রামে এই বংশের 
যাহার বান করিতেন তাহার! কারস্থ জাতির কুলক্রমাগত সৌজন্ 
বশত: গুরুভট্াচাধ্যগণের দাস বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতে 


২০৮৫ ংশ পরিচয় 


গৌরব মনে করিতেন, সেইজন্য “দাস' ইহার্দিগের কৌলিক উপাখি 
হইয়াছে। 

কামিনী বাবুর প্রপিতামহ রামজয় সরকার স্বনামখ্যাত লোক 
ছিলেন। সরকাৰ ইহার কৌলিক উপাধি না হইলেও, তিনি জন- 
সাধারণের নিকট সরকার নামে অভিহিত হইতেন। এই সরকার 
উপাধিটী দেওয়ান-প্রদত্ত ছিল। অগ্তাবধি তাহার বাড়ীকে মরকার 
বাড়ী, তাহার খনিত পুকুরকে সরকারের পুনি বল! হইয্বা থাকে। 
তাহার নিম্মিত বিষুমণ্ডপের কারুকাধ্য এবং শিক্পনৈপুণ্য দেখিবার 
জন্ত দেশ-বিদেশ হইতে অনেক লোক আসিত। কিন্বদস্তী আছে, 
তিনি পুকুর খনন কগাইবার সম্ম পুকুরের মব্যস্থলে কণ্টিপাথরনিশ্মিত 
হুধ্য ঠাকুরের একমুদ্ি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেবা-পৃজার সৌকর্ধ্যার্থে 
এ মুত্রিটী গুরু ভট্রাচাধ্কে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার খনিত 
পুকুরের পূর্ব পাড়ে এখন পধ্যস্ত প্রতিবত্দর স্ুর্ধ্যব্রতের দিনে ্রধ্য- 
ঠাকুরের পৃজ। এবং প্রকাণ্ড মেল হগ্ঘ। কামিনীবাবু বৎসর বৎসর বহু 
টাকা বায় করিয়। উক্ত মেলার অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, এখন 
অনেকে তাহাকে কাঁমনীবাবুর সুয্য মেলা বলি থাকে । 

রামজয় সরকারের পুত্র তারিণীচরণ পটায়া মুনসেফি আদীলতে 
ওকালতী করিতেন । তৎকালে উকিলিকে মুম্লী বল! হইত । সেইজনত 
তিনি তারিণীচরণ মৃন্পী নামে খ্যাত ছিলেন । এখন পর্ধ্যস্ত অনেক বৃদ্ধ 
লোকের নিকট তাহার ওকালতা বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ প্রশংস। শুনিতে 
পাওয়া ষায়। মুন্সী তারিণীচরণের দই পুত্র ৬গ্রসন্নকুমার দাস ও শ্রীযুক 
নবীনচন্দ্র দীস। অগ্রজ প্রসন্নকুমার চ1 বাগানে এবং অস্থায়ীভাবে 
কতিপয় গবর্মেপ্ট-চাকরী করার পর স্থানীঘ্ম এক সাহেব কোম্পানীর 
হেভক্লার্ক এবং ম্যানেজার নিযুক্ত হন, সেই অবস্থায় তিনি দেশে যথে্ 
সম্মান এবং প্রতিপতি অঞ্জন করিয়াছিলেন, দেশের অনেক মামলা' 
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মোকদমা তিনি আপোষে নিষ্পত্বি করিয়া দিতেন এবং দেশের অনেক 
লোৌককে চাকরীতে এবং কারবারে প্রবেশ করাইস্থা স্বাধীনভাবে 
জীবিকা-অজ্জনের উপায় করিয়] দিয়াছ্িলেন, সেইজন্য দেশের যাবতীয় 
লোক তাহাকে যুগপৎ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিত। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। 
যুক্ত নবীনচন্ত্র দাস স্থানীয় কালেক্টরী অফিসে স্বখ্যাতির সহিত চাকরী 
করিয়া অবসর গ্রহনাস্তে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এখন সন্ন্যাসাশ্রম 
গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি প্রথমতঃ ব্রদ্ষচারী হইয়া! ( নবীনানন্দ ব্রহ্মচারী 
নাম গ্রহণ পূর্বক ) পরিব্রাজকরূপে নানা স্থান ও তীর্থ পধ্যটন করেন। 
তিনি “হরিহরানন্বস্বামী” নাম পরিগ্রহ করিয়া কাশীধাষে অবস্থান 
করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীশঙ্করাচাধ্য আশ্রম পরিদর্শনের ভার তাহার উপর 
অপিত হইয়াছে । তাহার ২ পুত্র ও ছুই কন্ত। এখন বর্তমান আছেন। 
চট্টগ্রামের মধ্যে প্রায় ২০ বৎসর আগে ঠতনিই সব্বপ্রথম কামস্থ 
দাঁতিব ক্ষত্রিয়ত্ধ প্রতিপাদন করিয়া! ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করতঃ যথাবিহিত 
শান্্রযত্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন অনেকে তাহার দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করিয়া উপনীত হইতেছেন। 

৬ প্রসন্তঃমাৰ দাসের ৪ পুত্র । সর্বপ্রথম শ্রদুক কামিনীকুমার দাস 
য় শ্রীযুক্ত শশীকুমার দাস, ওয় শ্রীযুঞ্চ মহেন্দ্রলাল দ.স ও ৪র্থ ৬যোগেন্্র- 
নাল দ্বাস। কামিনী বাবু চট্টগ্রাম গভর্ণমেপ্ট কলেজ হইতে এফ এ, এবং 
কলিকাতাব মেট্রপলিটান কলেজ হইতে বি এএবং বি-এল পরীক্ষোতীর্ণ 
হইয়া ১৮৭৪ ইংরাজি সাল হইতে চট্টগ্রাম জজ আদালতে বিশেষ 
খ্যাতির মহিত ওকালতী করিতেছেন। টট্টগ্রাম জেলার ডিছ্রীক্টে্র 
বাহিরে ফেণী, চাদপুর, নোয়াখালি, কুমিল্লা, শিলচর প্রভৃতি জায়গায় 
তিনি সময় সময় ওকালতী করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । 

২য় পুত্র শশীবাবু একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, কিনি কণ্ট.াকটরের 
কাজও করিয়। থাকেন। ৩য় মহেন্দ্রবাবু ১৮৯১ সালে চট্টগ্রাম জেলার 


৩৮২ বংশ পরিচয় 


মধ্যে এপ্টান্স পরীক্ষান্ন সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করায় তদানীন্তন 
ছোটলাট প্রদত্ত মেডেল পাইয্াছিলেন। তিনি রিপণকলেজ হইতে 
বি-এ এবং বি-এল পরীক্ষা পাশ করিয়া ওকালতীতে হাঞ্জির 
হইয়া ছিলেন, কিন্ত এ কাধ্যে তাহার প্রতৃত্তি ন হওয়ায় তিনি ওকালতী 
পঁরত্যাগ করতঃ এখন স্থানায় এণ্টান্স স্কুলে হেভ মাষ্টারী করিতেছেন। 
সর্বব কনিষ্ঠ যোগেন্দ্রবাবু স্থানীয় জজ কোর্টে হুখ্যাতির সহিত ওকালত' 
করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। কামিনীবাবুর একমাত্র জামাত! 
শ্রদুক্ত সতীশচন্দ্র সেন বি-এল পরীক্ষা পাশ করিম! ১৯১৮ সাল হইতে 
চট্টগ্রাম জজ আদালতে ওকালতী আরম্ত করিয়াছেন। 

চট্টগ্রামের ৬নীলকমল দাস কবিরাজ ইহাদের অতি নিকট. 
সম্পর্কিত জ্ঞাতি জ্যেষ্টতাত ছিলেন। তিনি ১০৪ বৎসর বয়সে 
বেশ স্থৃস্থ শরীরে আঙ্ব ৬।৭ বৎসর হইল পরলোক গমন করিম়্াছেন। 
এই বযদেও তাহার দাত অটুট ছিল এবং দৃষ্টিশক্কির কোন 
বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। নাড়ীজ্ঞান সম্পর্কে তাহার অনন্থনাধারণ 
ক্ষমত। ছিল, তিনি শুধু হাতের নাড়ীপ পরীক্ষা করিয়া রোগীর কি 
কিব্যারাম হইয়াছে এবং কোন কোন রোগে কি কি লক্ষণ প্রকাশ 
পাহীয়াছে এবং পাইবে এবং রোগের উৎপত্তির কারণ কি তাহ! 
আম্গুপূর্বিক বালম। দিতেন এবং বোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন। 
ঠাহার মুষ্টিযোগ অবার্থ ফলপ্রদ ছিল। অনেক সাহেব রোগীও দিবিল 
সাঞ্জনের চিকিৎ্দা পরিত্যাগ করতঃ তাহার ঘারা চিকিৎসিত হইতে 
ভালবাসিতেন। বড় বড় ভাক্তারেরাও তাহার নাড়ীজ্ঞান এব: 
চিকিৎসা-নৈপুণা দেখিয়! আশ্চর্য) হইতেন। তীহার বিশেষ কোন 
উপাধি ছিল না, “বড়বৈত্ত'* বলিলে কেবল তাহাবেই . বুঝাইত, এবং 
সাধারণ লোকে তাহাই * বড়বৈগ%” পভিষকশ্রেষ্ঠ তাহার উপাধি বলিয়া 
মনে করিত।॥ এক কথায্র তিনি চট্টগ্রামের ধন্বস্তরি ছিলেন। 


শ্রীমৃত কামিনীকুমার দাস, বি-এল, এম বি-ই, ২৮৩, 


কামিনী বাবু উকিল হওয়ার অল্নপ্দিন পরেই অস্থায়ীভাবে কম্েক 
মাসের অন্ত তাহার বাড়ীর সঙ্্িকটস্থ পটীঘ। সুন্সেফি আদালতে 
মুনসেফি'র কাঁধ্য করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় অনারারী ম্যাজিষ্্রেট নিযুক্ত 
হন, গবে ফৌজদারী আদালতে তাহার পশার বৃদ্ধি হওয়ায়, তাহাকে 
বাধা হইয়! শেষে এ কার্য পরিত্যাগ করিতে হয়। 

উকিল হওয়ার কয়েক বৎসবু পর হইতেই তিনি দেশহিতকর যাঁব- 
তীয় কার্যে অগ্রণীস্বরূপ কাধ্য করিয়া আসিতেছেন। জনসাধারণ 
সম্পর্কিত অথব! গবণমেপ্ট অনুষ্টিত চট্টগ্রামের প্রায় সমস্ত বিষয়েই তিনি 
অক্াস্তৃভাবে বিশেষ প্রশংসার সহিত এ যাবৎ কাজ করিয়া আসিতে- 
ছেন। কার্ধ্য করাতেই যেন তাহার আনন্দ, কাজ না করিয়া তিনি 
একদওও বসিয়া থাকিতে পারেন না। তাস পাশ! প্রভৃতি সময় 
নষ্টকর খেলা কেহ কখনে। তাহাকে খেলিভে দেখেন নাই; অথচ 
কোন মক্কেল কিম্বা সাধারণের কোন কাজে তাহাকে কখনো অবহেল। 
করিতে দেখা যায় নাই। 

তিনি বার বৎসরের অধিক কাল নিয়মিতরূপে চট্টগ্রাম মিউনিস্সি- 
প্যালিটির কমিশনাররূপে স্ৃখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছিলেন এবং 
১৯১৫--১৯১৮ সাল পধ্যস্ত ভাইস চেয়ারমানের কাধ্য বিশেষ দক্ষতার 
সহিত শুচাকুরূপে নির্বাহ করিয়াছেনু। 

তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটী কমিটীর সম্পার্ছকরূপে কাধ্য করিয্বা 
জনসাধাঞ্ধণের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন এবং চট্টগ্রামের প্রায় 
 মমন্ত গুক্পতর কার্ধে; তিনি এখনও লিপ্ত আছেন :-- 

১। ১৮৯৭ খ্রীঃ অঃ চট্টগ্রাম ব্যাত্যাপীড়িত সাহাষা কমিটার 
সম্পাদক (১০০৫5৮1) 01 0%010176 161151 78100 1897.) 

২। ১৯১১ থ্রী: অঃ চট্টগ্রাষ কয়োনেশন ফণ্ডের সম্পাদক (96০). 
91 00190986100. 7010 ) উক্ত উৎসব কার্ধ্য বিশেষ হ্থধ্যাতির সহিত 


৩৮৪ ংশ পরিচয় 


সম্পার্দন করাতে গভর্ণঘেণট ১৯১২ নালে তাহাকে 00101180100 
81805] দিয়াছেন । 

৩। চট্টগ্রাম প্রতিন্সিয়াল কনফারেন্দের সেক্রেটারী । 

(9) চট্রগ্রামস্থ শিক্ষ। পরিষদের :৭00809071 0016516009এর 
সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং প্রশংসার সহিত কাধ্য নির্বাহ 
করিয়াছিলেন । 

(৫) চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেঞ্জ, মিউনিসিপাল হাই ইংলিস স্কুল এবং 
চট্টগ্রাম হাই ইংলিস স্কুলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া তিনি উচ্চ 
স্কল-সমুহের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন, এখন তিনি 17100101058] 1. 
, ১০০০০1এর প্রেসিডেন্ট এবং 01010655076 চা. ঢু, 5০১০০1এর 
সেক্রেটারী রূপে বিশেষ প্রশংসার সহিত কার্য নির্বাহ করিতেছেন। 

(৬) গত বতৎ্নরেরংপুর্ব বং্নর চট্টগ্রামে যে বেঙ্গল কায়স্থ কন- 
কাবেন্সের অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সম্পাদকের কাধ্য করিয়। 
বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন, এতছৃপলক্ষে দেশে ও বিদেশে সমন্ত 
কাজকন্মে তাহার দ্রুত উন্নভি দেখিয়া কেহ কেহ ঈর্ধ। প্রকাশ করিতেও 
কুষ্ঠিত হন নাই । 

১৯১৪ ইং আগষ্ট মামে ইউরোপায় বহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর 
কামিনীবাবু নৃ্ভন উত্সাহ উদ্মের সহিত যুদ্ধধণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত 
হল এবং ১ম এবং খয় খণ ফণখ্ডেব সম্পাদক (5805, 10 251 & 200 
৮/৪ 1,020 ) রূপে অনেক টাক। সংগ্রহ করেন। 

চট্টগ্রামে সৈম্ত সংগ্রহের কমিটির ভিনি সেক্রেটারী ছিশ্লেন এবং 
'আশাতিবিক্ত কাজ করিয়া গভণমেন্ট এবং জনসাধারণের প্রশংসাভাজন 
হইয়াছেন। বাঙ্গালার গভর্ণর, চট্টগ্রাম ডিস্রিক্ট হইতে মাসিক ১১ 
সৈন্য চাহিয়াছিলেন, কামিনীবাবুর বিশেষ চেষ্টা এবং উদ্চোগে একা 
চট্টগ্রাম ভিষ্বীক্ট হইতে মালিক ১১৪ পর্যন্ত সৈন্ত প্রেরণ করা হইয়াছিল, 


শ্রীযূত কামিনীকুমার দাস, বি-এল, এম-বি-ই, ৩৮৫ 


এবং ভবিস্ততে আরো অধিক পাঠান যাইত, কিন্ত গভণমেপ্ট নিষেধ 
করার পরে আর সৈন্ত পাঠান হয় নাই। ই সমস্ত কাধ্যে কামিনী 
বাব ডিভিশনাল কমিশনার মিঃ কে-সি-দে সি-আই-ই, আই-ই-এস 
মহোদয় কর্তৃক যথেষ্ট সহায়ত। লাভ করিয়াছিলেন। 

গবর্ণমেপ্ট তাহার কাধ্যাবলীতে বিশেষ সন্ভষ্ট হইয়। «বুদ্ধধণ” এবং 
“সৈন্ত সংগ্রহ” বিষয়ক কার্ধোর জন্থ তাহাকে পৃথকভাবে ৭ খানি 
11010001 (0০61 009059 প্রদান করিয়াছেন ও তাহাকে এম-বি-ই 
উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। পুনরায় গত ১৯শে সেপ্টেম্বর 
তারিখে তিনি মহামান্ত ভারত সম্রাট কর্তৃক চ:5০01178 2055 
পাইয়াছেন। কামিনীবাবু পুনরায় স্থায়ী সেনা-সংগ্রহ কামটির সম্পাদক 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

তিনি চট্টগ্রাম সেশ্্ণাল কো'অপারেটিভ প্ল্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্টরূপে 
গ্রামে ,কো-অপারেটিভের সমস্ত কাধ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছেন। | 

সম্প্রতি ঢাক এবং ফরিদপুরের বাত্যাপীড়িত লোকের সাহায্য 
কল্পে চট্টগ্রামে যে 61151 ফণ্ড হইয়াছে কামিনী বাবু তাহার সম্পাদক 
হইয়াছিলেন। 

কামিনী বাবুর জমিদারীর আম বার্ষিক প্রায় ২***২ টাক]। তাহার 
মাত। এখন আীবিতা আছেন। ৪টি ছেলে ভিন্ন ঠাহার আর কোন পুত্র 
কন্তা নাই। 
, কামিনী বাবুর পিত। কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর কখনো* 
বসি থাকিতেন না, কিন্বা! তাস পাশা! প্রভৃতি খেলায় অনর্থক সময়াতি 
বাহিত করিতেন না। সর্ধবদ! ধর্মালোচনা ও সাধুসঙ্গ করিতেন এবং 
জমিদারী কাজ প্রতৃতি নিজে দেখিতেন। তিনি অত্যন্ত ধর্দভীক 
লোক ছিলেন ; ৬৫ বৎসর বয়সে সম্পৃণণ সজ্জানে, আত্মীয় ত্বজন, আান্মণ 

২৫ 


৩স্৬ে বংশ পরিচয় 


পুরোহিতকে ডাকাইয়! নিজে তুলসীতলায় অন্তিম শষা। প্রস্তুত করত: 
রুদ্রাক্ষের মাল। জপিতে জপিতে ১৯০৫ সালে তিনি ভবলীলা সম্বরদ 
করিয়াছেন । 


খাটুরার বড় ৰাড়ীর ইতিবৃত্ত 


কলিকাতা হইতে সেপ্টাল বেঙ্গল েলওয়ে লাইনে ৩৫ “মাইল 

ঘাই়। গোবরভার্গ! ষ্টেশনে পৌছান যায়। গোবরভাঙ্গা ২৪ পরগপার 

অপ্ত্গত; ইচ্ছামতাঁর শাখা যমুনা তীরে অবস্থিত। যমুনার উপর 

দয যখন দ্্রণ যায় তখন বামদিকে গোবরডাঙ্গার জমিদারদের বৃহৎ 

ঈ্ালিকা দেখ। যায়। গোবরডাঙ্গার সংলগ্ন খাটুরা গ্রাম। ষ্রেশনটা 

ই গ্রামেই অবস্থিত । খাটুরা গ্রামেব পূর্বদিকে একটী বামোড় ব! 

আছে। তাহার স্বচ্ছ জল হীরকাঙ্ধুরীয়ের ন্যায় এক খণ্ড ভূমিকে 

প্রায় চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। ' পূর্বে আন্তবতঃ ইহাঁ কোনও 

প্লাজার পরিখ! বেষ্টিত গড় ছিল। এই বামোড়ের তীরে একটী বট 

মাছ আছে, তাহার মুল ইষ্টক দ্বার! বাধান ও সোপানাবলী-শোভিত | 

মহা চণতীদেবীর অধিষ্ঠান বলিয়া! বিধ্যাত। বামোড়টা বলয়াকার 

লয় ইহা চণ্ভীদেবীর কঙ্কন পড়িয়া খোদিত এইক্ধপ প্রবাদ আছে; 

বং সেই জন্র ইহা “কস্কন” বলিম। প্রসিদ্ধ । স্থানটী অনেক প্রাচীন 

ত-বিজড়িত ও প্রাকৃতিক শোতায় কবি কল্পনার লীল!স্ভূমি। 

| এই গ্রামটী যদিও এখন ম্যালেগ্রিয়ার গ্রাদুঙভাবে প্রায় জনশৃন্ত 
চুইয়াছে, আট সত্তর বৎসর পূর্বের ইহ] বহুজ্ন পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিল 
বং গ্রানস্থ একটা শ্া্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশ কতকগুলি কৃতী» 
ঘ্তানের জন্ম হওয়াতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সেই বংশ 
শিজও খাটুরার বড়বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ আছে। 

| ল্ামলাম' তর্বালক্্ষান্স--রামরাম তর্কালঙ্কার মহাশয়ই 
ঘটুরার বড়বাড়ীর আদিপুরুষ। চিকিৎসা শাস্ত্ে ইনি খুব ব্যুৎপন্র 


৩৮৮ ংশ পরিচয় 


ছিলেন ও উহার স্বারাই জীবিক! নির্বাহ করিতেন। ইহার বিষয় 
একটী গল্প প্রচলিত আছে-- 

কোনও এক মভাতে রামরাম তর্কালঙ্কার মহাশয় মহারাজ 
শঙুচন্ত্রের নিন্দাবাদ করেন। উহা! মহারাজের শ্রতিগোচর হইলে তিনি 
ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বন্দী করেন এবং যাবজ্জীবন কারাবাস দ্ 
দেন। সৌভাগ্যক্রমে মহারাঞ্জের পুক্ধ এই সময় বিষম রোগে আক্রান্ত 
হন। রাজবৈদ্ভ সকল তাহার রোগ আরাম করিতে পারিলেন না। 
তর্কালঙ্কার মহাশয় উৎকৃষ্ট চিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ছিলেন । মহারান্ 
তাহাকে কারাগার হইতে আনাইয়া পুন্রকে দেখাইলেন। তিনি পুত্রের 
অস্থথ সারাইয়া দিলেন। মহারাজও সন্ত হইয়া তাহাকে কারামত 
কারম্া ২৫০ বিঘা জমি ব্রদ্ধোত্তর এবং ৫৭০*২ টাকা পাথেয়স্বপীপ দান 
করিলেন। সেই হইতে ইহাদের ভাগালম্্ী ফিরিয়া! আসিল। বার্ধকো 
বামরাম কাশা মাত্রা করিলেন । 

ল্লামপ্রাপ বিদ্যাবািষ্পর্তি-রামরামের সর্বকনিষ্ঠ পু 
রাম প্রাণ বিদ্বাবাচস্পতি পরে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্ভিশালী হইয়া 
ছিলেন। ইনি বড়ই ছুরস্ত প্ররুতির লোক ছিলেন। ইহাকে পি 
রামরাম বিরক্ত হইয়। গুহ হইতে বহিষ্কৃত করিতে বাধ্য হন। 

তনি তখন ছুর্খত যনে রঙ্রপুর গমন করিলেন এবং তথা। 
চিকিৎসা ব্যবনা1 আরস্ক করিলেন । ক্রমে তাহার স্থযশঃ হইল। তিনি 
সেখানকার কালেক্টার সাহেবের পত্বীকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত 
করেন। ইহাতে লাছেব সন্ধই হইয়া তাহাকে যথোচিত পুরস্কার 
করিলেন ও চলিয়। যাইবার সমগ্ধ সেখানকার সম্পতি তীহাকে দান 
করিঘু। গেলেন। তিনি সে সকল বিক্রয় করিয়া অনেক ধন লহ 
দেশে ফিরিলেন। খাটুরায় আসিয়! তিনি বাষোড়-তীরে গৃহ নির্ধা। 
করিলেন ও তথাক্জ ৰাস করিতে লাগিলেন । তিনি সেখানে একটা 


খাটুরার বড় বাড়ীর ইতিবৃত্ত । ৩৮৯, 


শপ, 


লীবাড়ীও স্থাপন করিয়া, যান। গ্রামের মধ্যস্থিত পৈত্রিক বাটীতেও 
তিনি-রাধাকান্ত দেবের বিগ্রহ শিব মন্দিরহ্য় প্রতিষ্ঠা করেন । 
| রামপ্রাণের হুখ্যাতি শীত্ই চারিদিকে বিস্বৃত হইল এবং তিনি, 
লে একক্ন মহাগ্রতিপত্তিশালী লোক হইয়া উঠিলেন। তাহার 
নক সত্যয় ছিল। দান ধ্যানে ও ক্রিম! কর্মে তিনি বিশেষ যশশ্বী 
সকলেরই প্রিয়পান্জ হইয়াছিলেন। 
দ্ধ বয়সে রামপ্রাণ পাচপুত্র রাখিয়া কাশীধাত্রা করেন ও সেখানেই 
ঠাহার মৃত্যু হয়। পুন্তরদের মধ্যে বামধন ও কেদার নাথের আমরা 
রিচ দিব । 
লাহম্ধশন ভর্কবাগীম্শ- রামধন তর্কাবাগীণ রামপ্রাণের 
তীয় পুত্র। ইনি ভট্টপল্ীতে যাইয়া! বাল্যকালে সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে 
্টিতবিদ্য হন ও এক টৌল খুলিতে উদ্যোগ করেগ্স। এই সময় তিনি 
কদিন গুরুগ চতুষ্পাঠীতে বসিয়া আছেন এমন সময়ে দ্বিতীয় ভ্রাতা 
ুকদারকে পাকি আরোহণে যাইতে দেখিয়া, তাহার সহিত স্বীয় অবস্থার 
টারতম্য দেখিয়া! গুরুর নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। গুরুও তাহার 
রাত সহাহভূতি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে কথকতা বৃত্তি অবলম্বন করিতে 
উিপন্শ দেন। 
। তিনি তদম্ুসারে কথকতা! শিক্ষা করিবার জন্ত চক্রদ্বীপের অন্তর্গত 
রি রায়ণপুর গ্রামে রাম ও শ্যাম নামক ছুই প্রসিদ্ধ কথকের নিকট 
পা হত হন ও স্বীয় রচনাবলী তাহাদের শুনান। তাহার! তাহা শ্রবণ 
রিয়া তাহার রচনা কৌশল ও ভাষা লালিত্যের সবিশেষ প্রশংস! 
বেন । কিন্তু পদাবলীর ছটার অনুরূপ স্বর-মাধুর্ষয না দেখিয়। তাহাকে 
গীত শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। তিনি তদছসারে এক হিনুস্থানী 
কের নিকট দুই বৎসর গান শিক্ষা করেন। 
তৎকালে গ্াধর শিরোমণি ও কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য নামক দুই ব্যক্তি 


৩৯৪ বংশ পরিচয় 


কথকতায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পণ্ডিতই 
শ্রেষ্ঠ । রামধনের কিন্ত তাহাদের কথকতা প্রণালী আদে৷ ভাল লাগিল 
ন1। তাহারা যে কথকতা করিতেন তাহা মহাভারতের ও ভাগবতাদি 
পুনরাবৃত্তি মাত্র, এবং এ সকল ধর্বগ্রন্থের উপর আস্থা থাকার অন্তুই 
লোকে উহ! শুনিত। রামধন এ সকল আধখ্যাম়িক। সরস ও সাধারণে 
চিত্তাকর্ষক করিবার জন্ত স্থললিত বর্ণনা, ভাঙষাবিস্তাস ও সঙ্গীত 
সমাবেশ কবিয়া তাহা লোক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ আমোদের এক 
অব্যর্থ অস্ত্র করিয়া তৃলেন। ইহাই তাহার কৃতিত্ব এবং ইহার জন্তই 
তিনি কথকতার স্ষ্টিকর্তা বলিয়া পরিচিত। ফলে কথকতার দ্বার! 
তিনি লোক শিক্ষার যে পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা হ্বারা দেশেব 
এক মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছিল। এখন আমরা [155 
€000800 এর নাম্,শুনিতেছি, কিন্ত কাজে তাহার কিছুই দেখিতে 
পাই না। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা! গ্রচলিত হওয়ার বহু পূর্বেই কথকতা 
ছার! বাঙ্গল। দেশে বাস্তবিক 01855 ৩010০80101) প্রচলিত হইয়াছিল 
কথকদের মুখে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির উপদেশ সকল শুনিয়া 
বাঙ্গালার নিরক্ষর চাষা হইতে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই এক্সপ প্রাচীন 
উপাখ্যান, ধর্ম ও রাজনীতিতে শিক্ষালাভ করিত। লোক শিক্ষা ছাড়! 
কথকদের ঘর! বাংলা সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে । কথকরাই 
ংলা গন্ধ রচনার প্রথম পথপ্রদর্শক । তীাহারাই প্রথমে রামায়ণ 
মহাভারতাদ্দির সংক্ষিধ বিবরণ বাংলা গদ্যে রচনা কশিয়া ব্যবহার 
করিতেন । এই গুলিকে “চুণখ” বলে ; এই গুলিই সর্বপ্রাচীন বাংল! 
গদ্যের নমুনা । কিন্তু ছুংখের বিষয় এ পর্যন্ত ইহা মুদ্রিত করার 
কোনও চেষ্টা হয় নাই এবং কোনও বাংলা ভাষার বা বাংল! সাহিতোর 
ইতিহাসে ইহাদের উল্লেখ পর্ধ্যস্ত দেখা যায় না। 
রাম্ধন কথকত৷ দ্বারা প্রভূত অর্থ উপাজ্ন করিয়াছিলেন। অর্থের 


থাটুরার বড় বাড়ীর ইতিবৃত্ত ৩৯১ 


ন্ঘ্ায় তিনি যথেষ্ট করিতেন। ন্বজন প্রতিপালন ও ক্রিয়া কণ্ম ছার! 
তিনি পিত। রাম প্রাণের নাম বজায্র রাখিয়াছিলেন। এই সকল 
করিয়াও তিনি মৃত্যুকালে কলিকাতায় অনেকগুলি বাড়ী ও লক্ষাধিক 
নগদ টাক! রাখিয়। যান । 

উ্ীল্পচ্তদ্র জিদ্)াক্ত্র_ শ্রীশচন্ত্র কথক রামধনের পুত্র । 
ইনি বাল্যকালে নিজ গ্রামে ভগবানচন্দ্র বিদ্যালস্কারের টোলে সংস্কৃত 
শিক্ষা করিয়া সংস্কৃতি কলেজে প্রবিষ্ট হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয় কিছু পরে ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তাহার 
দিতীয় ভ্রাতা দীনবন্ধু স্ায়রত্ব শ্রীশচন্ত্রের সহপাঠী ছিলেন। কলেজের 
মধ্যে শ্রীশচন্ত্র একজন প্রধান ছাত্র বলিয়৷ গণ্য হন ও বিদ্যাসাগর 
সহাশয়ের প্রিয়পাত্র হইয়। উঠেন। সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগের পর 
ইনি এ কলেজের সহকারী সেক্রেটারী ও পরে ৯২ বেতনে এ স্থানে 
সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন॥। কিছু পরে ১৫৯২ বেতনে মুর্শিদা- 
বাদের জজ পণ্ডিতের পদ পান। এই পদ্দে কিছুকাল কাজ করার 
পর ছোটলাট স্যার হালিডে বিদ্যামাগর মহাশয়ের অনুরোধে তাহাকে 
ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেটে পদে উন্নীত করেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধব। বিবাহ লইয়া আন্দোলন 
আর্স্ত করেন, ইনি তাহার ষথেষ্ই সহায়ত। করেন। তিনি মুর্শিধাবাদে 
যখন জজ পণ্ডিত ছিলেন, তখন তাহার পত্বীর মৃত্যু হয়। তৎপরে 
তিনি দেশাচারের প্রভাবে অন্ধ দেশবাসীকে বালবিধবার দুঃখ 
'বিমোচনের পথ দেখাইতে সর্ধপ্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে 
বিধবা বিবাহ করেন। ইংরাজি ১৮৫৬ খ্রীষ্টান ২৩শে অগ্রহায়ণ 
বঙ্গদেশে এই সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। তাহার বিবাহ 
উপলক্ষে বঙ্গের গণ্যমান্য লোক সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এমন 
কি ছোটলাট সাহেবও উৎসাহ বর্ধন করিবার জন্য দ্ব়ং উপস্থিত হন। 


৩৯২ হুশ পরিচয় 


বঙ্গের সামান্ধিক ইতিহাসে ইহা! একটী স্মরণীয় দ্বিন বলিতে হইবে। 
তখন হইতেই বাঙ্গালী সর্বপ্রথম অন্ধ বিশ্বাস ও অস্থিমজ্জাগত সংস্কীরকে 
দুরে ঠেলিয়া সমাজের প্রকৃত মঙ্গলের অনুসরণ করিতে শিখিল । সেই 
দিন হইতেই হিন্দুর সমাজ-সংস্কারের হ্ত্রপাত। বঙ্গীয় পামাজিক 
ইতিহাসে উম্বরচন্দ্রের স্তায় শ্রীশচন্দ্রের নামও চিরদিন অঙ্গ রহিবে। 
বিবাহের অল্লদিন পরেই তাহার দ্বিতীয় পত্রী কালীমতী দেবীর মৃত্যু 
হইয়াছিল। তাহা হইলেও তাহাকে বিধবা বিবাহ করার অন্ত অনেক 
নির্যাতন সহা করিতে হইয়াছিল । অবশেষে তিনি সমাজে উঠিবার 
জন্য ১৮৭৩ গ্রষ্টাব্ধে অনেক অর্থব্যয় করিয়া মাতার নামে খাটুরা বামোড়- 
তীরে একটা বিস্তৃত ঘাট ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই 
উপলক্ষে সমাজের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদ্দিগকে মহাসমারোহে নিমন্ত্রণ 
করিয়৷ ততজস ও অর্থ (দয়! বিদায় করিয়াছিলেন। তীহার প্রতিষ্ঠিত 
ঘাট ও মন্দির এখনও তাহার কীত্তিস্তস্তশ্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। এই 
সকল ব্যয় করিয়াও শ্রীশচন্দ্র পিতার অতুল সম্পত্তি অঙ্কুর রাখিয়! গিয়া 
ছিলেন। কিস্তুকি পরিতাপের বিষম্ব, তাহার সে কীতি হস্তাস্তরিত 
ইইয়াছে। তিনি ১৮৮১ অবে সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। ভেপুটী ম্যাজিষ্্রেটের পদে তাহার মাসিক ৫০০. টাকা অবধি 
বেতন হইয়াছিল । 

প্রথম বিধবা বিবাহ করেন বলিয়াই শ্রীশচন্দ্রে খ্যাতি নহে। 
তিনি সাহিত্যে ও অলঙ্কারে স্থপঙ্ডিত ছলেন এবং কবিতা নচনাতেও 
তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাই দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্্রীশচন্ত্রের 
বিষয়ে এইবূপ লিখিয়াছেন। 


“সাহিত্য সবিতা শ্রীশ স্থমিষ্ট পাঠক ॥ 
বিধব। সধবা কর! পথ প্রদর্শক ॥ 


খাট্রার বড় বাড়ীর ইতিবৃত্ত ৩৯৩ 


লভিয়াছে পাঠালয়ে খ্যাতি চমৎকার । 
কবিতার পুরস্কার একায়ত তার ॥” 
স্থরধনী কাব্য ২য় ভাগ ৩৩ পৃষ্টা । 
কেচ্গার-্নাথ কাবিকিউ-কেদারনাথ কবিকঠ রামপ্রাণ 
বিগ্ভাবাচম্পতির দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত সাহিত্যা্দি 
শিক্ষার পর চিকিৎস! শান্তর অধ্যয়্নে নিবিষ্ট হন এবং তাহাতে সবিশেষ 
বাৎপন্ন হইয়া কবিরাজ হন। এই ব্যবসায়ে তিনি বেশ খ্যাতি লাভ 
করেন। ইনি বিশেষ বলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। ছুষ্ট লোকে 
তাহাকে ভয় করিয়। চলিত। যৌবনেই বিস্থচিক! রোগে অকালে 
তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। 
এ্নীশ্বন্ল শ্শিক্োসমণপি-কেদারনাথ কবিকঠের পুত্র 
ধরণীধর। অনুমান, ১৮১৩ খৃঃ অবে ইহার জন্ম ত়। অতি অল্প বয়সেই 
তিনি পিতৃহীন হন। বাল্যকালে তিনি ভগবান চন্দ্র বিগ্ভালস্কাবের 
টোলে সংস্কৃত অধায়ন করেন। পিতৃবা রামধনের নিকট তিনি কথকতা 
শিক্ষা করেন। যদিও শাস্ত্র ও সঙ্গীত শিক্ষান্ঘ তাহার তাদৃশ স্থযোগ 
ঘটে নাই, তথাপি তিনি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে অতি অল্প আয়াসেই 
পুরাণাদি ও সঙ্গীত বিদ্যার আয়ত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । 
কথকতা কাধ্যে ধরণীধরের তুল্য ব্যক্তি আর দ্বিতীয় পাঁওয়া যায় না। 
তাহার সুমি কস্বর, রাগ বাগিনী সম্বিত সঙ্গীত শক্তি ও মনোহারিণী 
বক্তৃতা সধলেরই মন মুগ্ধ করিত। তিনি সমবেত জনমগ্ডলীকে সম্পূর্ণ 
ভাবে নি্ঘ আয়তাধীন রাখিতে পারিতেন। তিনি যেখানে বক্ত তা" 
করিতেন সেখানে লোকে লোকারণ্য হইত, তাহার স্বরজালে মুগ্ধ হইয়! 
লোকে অবাক্‌ হইয়া তাহার কথা শুনিত এবং তাহার! মুক্ত হস্তে যথা- 
সাধ্য অর্থ প্রদান করিত। বাস্তত্বিকই তাহীর কথকতার মধ্যে কি যেন 
এক যোহিনী-শক্কি ছিল”-তিনি ষেন কথক হইয়াই সৃষ্ট হইয়াছিলেন। 


৩৯৪ বংশ পরিচয় 


এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আমরা ভগবানচন্ত্র বিষ্ালঙ্কারের কথ! 
কিছু বলিব। ভগবানচজ্ছের জন্ম খাটুরা গ্রামে। তিনি জন্মের পৃর্বেবই 
পিতৃহীন হন। হ্ুত্রাং তিনি নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াই জন্ম গ্রহণ 
করেন এবং তিনি নিজ অধ্যবসায় ও স্বাভাবিক গুণেই ভবিষ্যতে 
বড় হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি বাল্যে গ্রামস্থ চন্দ্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত 
মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা ঝরেন, পরে ভাটপাড়ায় যাইয়া 
শাস্তাদি অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরেন এবং সেখান হইতে আবার 
বিক্রমপুরে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নার্থে গমন করেন। কিছুকাল পরে 
তিনি খাটুরায় আসিয়া একটী টোল খুলেন ও অধ্যপন। বৃপ্তি আরম্ত 
করেন, তাহাঁর সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ও আরম্ভ করেন 
এবং তাহাতে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এইক্ধপে ভগবানচন্ত্ 
তখন এ স্থানে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া! দাড়ান ও তাহার 
কীস্তিশ্রী সর্ধত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বিখ্যাত শ্রীশচন্্র বিষ্ভারত্ব তাহার 
মাতৃস্বন্থয় ভ্রাতা ছিলেন এবং ভগবানচন্তজ্রের টোলেই [তিনি সর্ব- 
প্রথম সংগ্কৃত শিক্ষ! আরম্ভ করেন। 

ভগবানচন্দ্রের কন্ত। জগত্তারিণী দেবী । ধরণীধর যদিও অনেক অর্থ 
উপাজ্জন করিয়াছিলেন, তিনি ক্রিয়াকশ্শে ও আমোদ প্রমোদে তাহা 
সমস্তই ব্যয় করিতেন, প্রায় কিছুই সঞ্চয় করেন নাই। তিনি 
১৮৭৫ অবে ৬২ বৎসর বয়সে কাহার পত্বী ও একমাত্র শিশু পুত্রকে 
রাখিয়া পরলোক গমন করেন। 


সুল্সতদীন্বল্ ব্রন্দ্যোপাহ্যান্্র তাহার এ শিশু পুত্রের নাম 
মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি ১৮৬৫ অবে ২৪শে এপ্রিল জন্সগ্রহণ 
করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। বাল্যকালে মাতার 
তত্বাবধানে বাড়ীতে কিছুদিন সংস্কত শিক্ষা করেন। তাহাতে তাহার 
স্কতে বিশেষ অঙ্রাগ জন্মিয়াছিল। তিনি চতুর্দশ বৎসর বয়সে ভাল 


খাট্রার বড় বাড়ীর ইতিবৃত্ত । ৩৯৫ 


করিয়! সংস্কৃত শিক্ষার আশায় নিজ ইচ্ছায় গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় 
আসেন। সেখানে তাহার পিতৃব্য শ্রাশচন্দ্র বিষ্ঞারত্বের তত্বাবধানে থাকিয়া 
১৮৭৯ আবে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। কলিকাতায় তাহার শিক্ষার 
স্ববিধা হইল বটে, কিন্ত অভিভাবকের অবিবেচনায় তাহার ভবিষ্যৎ 
উন্নতির একটি গুরুতর ব্যাঘাত ঘটিল। পঞ্চদশবর্ষ বয়সেই তাহার বিবাহ 
হওয়া! গেল। এ ঘটনায় তাহার মুনে একটা গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল 
এবং জীবনের উপর একট ঘোরতর অবসাদ আসিয়াছিল। জ্ঞান উপ1- 
্িন্রে এই আকন্তিক ব্যাঘাতের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি ২৩ বৎসর 
বয়স পথ্যস্ত আপনাকে দাম্পত্য সম্বন্ধ হইতে পৃথক রাখিয়াছিলেন ও 
কোনও প্রকারে বিশ্ববিস্ঞালয়ের পরীক্ষাগ্ুলি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু বাধা ও ছুঃখের সহিত এরূপ সংগ্রামে সাংসারিক উন্নতির পথে 
ব্যাখাত হইলেও বোধ হয় ইহাতে তাহ'র আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের কিছু 
শ্নযোগ ঘটিয়াছিল এবং তিনি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্ত যতটুকু 
প্রয়োজন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পাঠ্য পুস্তকাদির আলোচনায় ততটুকু মাত্র 
সময় দয়া অধিকাংশ সময়ই ধর্পুস্তক ও দর্শন শাস্ত্রের অন্থুশীলনে 
'নযুক্ত থাকিতেন। ১৮৮৯ অবে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও 
১৮৯০ অন্দে এম্‌ এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধি- 
কার করেন ও স্বর্ণ পক পান,। বিদেশে যাইয়া! পাশ্চাত্যদর্শন 
আলোচনায় ত্বাহার প্রবল ইচ্ছা সত্তেও প্রিবার প্রতিপালনের ভার 
এখন তীহার উপর পড়াতে তিনি আর অধিক দুর অধ্যয়নের চে! 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

১৮৯১ অব তিনি কটকে রেভেন্সা কলেজে অধ্যাপকের কার্ধ্য 
গ্রহণ করেন। সেখানে প্রায় বার বৎসর ধরিয়া ইংরাজি ও সংস্কৃত 
সাহিত্যের অধ্যাপকের কাজ করিয়া ১৯০৩ অবে কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানেও তাহাকে ইংরাজি, সংস্কৃত 


৬৩ ঘশ পরিচয় 


ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপকের কাধ্য করিতে হইয়াছিল । ১৯০৮সালের 
জাঙ্কয়ারী হইতে এপ্রিল পর্যাস্ত চারমাগ তিনি এঁ কলেঞ্জের অধ্যক্ষের 
কাধ্য করিয়াছিলেন। এই কার্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহাতে 
তিনি বুঝিয়াছিলেন অধ্যাপকের কার্যে যতটুকু নিজের স্বাধীনতা ও 
জ্ঞানাহ্থশীলনের স্থযোগ আছে, অধ্যক্ষের কাজে তাহা নাই। বরং 
কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটাছুটি করিতে অনেক সময় নষ্ট হয় ও তাহাদের খুসী 
রাখিতে অনেক সময় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য করিতে হয় ॥ এই জন্য 
তিনি যখন মহামহোপাধ্যায় প্রহর প্রসাদ শাস্ত্রী অবসর গ্রহণ করেন ও এ 
কলেজের অধাক্ষের পদ খাল হয়, তখন এ পদ পাইতে আদে। চেষ্টা 
করেন নাই। ' ১৯২০ অবে জাঙ্ুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
সতীশচন্ত্র বি্ভাভূষণ মহাশয় পীড়িত হওয়ায় পুনরায় অধ্যক্ষের পদ খালি 
হয়। স্তরাং তাহাকে 'পুনরায় প্রিন্সিপালের কার্ধ্য করিতে হয়। এ 
রখ্নর এপ্রিল মাসের ২৫শে স্থায়ী অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশফের 
ম্ৃতা হয় এবং এ দ্িবসেই অধ্যাপক মুরলীধবের পঞ্চাক্প বৎসর বয়স পূর্ণ 
হয় ও পেন্সন লইবার সময় আনে । কিন্ত গভর্ণমেপ্টের আদেশে 
তাহাকে আরও ছয় মাস প্রিন্সিপালের কাধ্য করিতে হইয়াছিল এবং 
তিনি এ বৎসর অক্টোবর মাসে কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 
অবসর গ্রহণের সময় তাহার বেতন ৮০০২ টাক! হইয়াছিল। ইহার 
পরেই শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের ও কলেজের” অধ্যক্ষদের উন্নতির 
ব্যবস্থা হয়। তাহার ফল তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই। + 


সরকারী কাধ্য হইতে অবসর লইয়া তিনি প্রচলিত শিক্ষার ও 
সামাজিক আচারের সংস্কারে সমম্ব দিয়াছেন। কেননা গভর্ণমেণ্টের 
কর্মচারী থাকিয়া এ সকল বিষয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার তিনি 
পূর্বে অবসর পান নাই । সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ খাকিতেই ১৯২০ 
অব্ের এপ্রিল মানে গুভ, ফ্রাইভের ছুটার সময় মেদিনীপুরে বঙ্গীয় 


খাটুরার বড় বাড়ীর ইতিবৃত্ত । ৩৯৭ 


প্রার্দেশিক সামাজিক সম্মিলনের অধিবেশনে তিনি সভাপতি হন। 
এ সময় তিনি সভাপতির অভিভাষণে সমাজ সংস্কার বিষয়ে নিজের 
মত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করেন। ইহাতে তিনি অসবণ বিবাহ শাস্ত্র 
বিরুদ্ধ নহে এবং তাহা হিন্দু সমাজের রক্ষার জন্য প্রচলিত হওয়া 
আবশ্যক এই মত সমর্থন করেন। বঙ্গীয় সমাজ সংস্কার সমিতির 
সেক্রেটারী ও পরে সহকারী সভাপ্লতিরূপেও তিনি কার্য করিয়াছেন । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষ। প্রণালীর আমূল সংস্কা- 
রে্সরশৃতনি নিতান্ত পক্ষপাতী । তাহার মতে পাশ্চাত্যজ্ঞান প্রাচীন 
জাতীয় জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিহ্ঠিত হওয়া আবশ্যক এবং তাহা 
মাতৃভাষার মধ্য দিদ্র। প্রচার হওয়া দরকার । প্রচলিত উচ্চ শিক্ষায় 
ইহার বিপরীত বাবস্থা থাকাতে আমার্দের জাতীয় মৌলিকভা 
ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়াছে এবং এই প্রণালীর লংস্কার যতদিন না হয় 
ততদিন এই শিক্ষার কুফল হইতে অন্ততঃ স্ত্রীলোক দিগকে রক্ষা করি- 
বার জন্ত শ্বতন্ত্র স্ত্রী-বিশ্ববি্ালয় প্রতিষ্ঠাস তিনি পক্ষপাভী। এই 
উদ্দেস্টে একটা স্ত্রী-বিশ্ববিদ্ভালয় কমিটী গঠিত হইয়াছে ও তিনি তাহার 
সম্পাকরূপে কাধ্য করিতেছেন। [কিন্তু এ সকল কাণ্ড তাহার পক্ষে 
বাহ অনুষ্ঠান মাত্র। যে আধ্যা!ত্কতত্বের আলোচনার জন্থ তিনি 
অবসর খুঁজিতেছিলেন তাহাই তাহার জীবনে প্রধান লক্ষ্য ; সেই 
উদ্দেশ সাধনের তিনি চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু এখনও তাহার ফল 
মাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 


শ্রীযুক্ত সদাশিব মিত্র । 


শ্রীযুক্ত সধাশিব মিত্র কলিকাতা। ভবানীপুরে ১৮৭৫ সনে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিত। ৬গঙ্গাচরণ মিত্র ২৪ পরগণার সুপ্রসিঞ্ধ উকিল 
ছিলেন। তিনি ওকালতী ব্যবসায়ে বছ অর্থ উপাজ্জন করিয়াছেন, 
কিন্তু দান ব্রত অবলথন করিয়া মৃত্যুকালে কপদ্দিকও রাখিয়া যাইতে 
পারেন নাই । সদাশিব শ্রেষ্ঠ মুখ্য কুলীন, কিন্তু জাতি গৌরবে নিজেকে 
গৌরবন্বিত মনে না করিয়! নীচ ও পতিত জাতির উদ্ধারের জন্ত যথেষ্ট 
পরিশ্রম ও যত করিয়া থাকেন। ভবানীপুর লগ্ডন মিশন কলেজে 
এফ, এ, পর্যন্ত অধায়ন 'করিয়! হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় ও সংসারের 
ভার ইহার উপর ন্যস্ত হওয়ায় ইনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৯৫ সনে 
পাইকপাড়ার রাজকুমার বীরেন্দ্রন্দ্র সিংহের গৃহ শিক্ষকপদে নিযুক্ত 
হন। উক্ত কার্য করার সময় ইহার প্রতিভা কুমার শর্ৎচন্ত্র সিংহের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুমার শরৎচন্দ্র অতি সত্বরই ইহাকে তীহার যুক্ত- 
প্রদেশের বিশাল জমিদারীর প্রধান অমাতা পদে নিযুক্ত করিয়া। শ্রীধাম 
বৃন্দাবনে পাঠাইম্বাছিলেন। যুক্তপ্রদেশে ইনি একজন কর্ববীর খলিয়। 
খ্যাত। মথুর। ও বুন্দেলখন্দ জেলাঃ কুমার শরৎচন্দ্র সিংহের জমিদারী 
ও স্ব্গীকস মহাত্মা! লালাবাবুর প্রবৃন্াবনে বিরাট দেবসেব| স্থ্াক্ষতার 
সংহত পরিচালন করিতে করিতে অবকাশ সময়ে দেশ হিতৈষণা ব্রতে. 
ইনি ব্রতী থাকিতেন। ইনি বৃন্দাবন মিউনিসিপালিটার ভাইসচেয়ারম্যান, 
মথুরা জেলাবোর্ডের ও লোকাল বোর্ডের মেশ্বর ছিলেন। মখুরায় 
তদনীস্তন কালেক্টার সাহেব হহার সততার ও কার্ধ্য দক্ষতার লম্যক 
পরিচয় পাইয়া কলি,কাতার ৮ কাশীনাথ মল্লিক ও রক্ষমণি দাসীর ধে' 


শ্রীযুক্ত সদাশিব মিত্র । ৩৯৯ 


মথুরা জেলায় এক বিরাট দাতব্যভাগ্ডার আছে তাহার মেঘর নিযুক্ত 
কারয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে ইনি নিজবায়ে ষথুর, নন্দগ্রাষ, বর্ধাণা, 
রাধাকুণ্ড, গোকুল প্রভৃতি স্থানে যাইয়া দাতব্যভাগ্ডারের টাকা গরীধ, 
দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতিকে মাস মাস বিতরণ করিতেন। এতঘ্যতীত 
বৃন্দাবন অনাথ আশ্রমের ভাইসচেয়ারম্যান ও বৃন্দাবন প্রেম মহাবিদ্যালয় 
নামক যে একটী উচ্চ শ্রেণীর ট্রেকুনিকাল কলেজ আছে, ইনি তাহার 
ডাইরেক্টর ছিলেন ।, স্বদেশের কার্যে ইনি সতত তৎপর, ইনি ইতডিয়ান 
তাশগার কংগ্রেসের মথুরা জেলার ডিট্ট্রক্ট কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন! 
ইনি এত পরছুঃখকাভর যে, মথুর! জেলায় প্লেগের  প্রাছঙাব সময়ে 
নিজের জীবন বিপক্ন করিয়! প্রেগাক্রান্ত রোগীদের গৃহে যাইয়া চিকিৎসা 
ও ওঁষধ বিতরপ করিতেন। মথুর! জেলায় ১৯১৭ সনে অত্যন্ত দুভিক্ষ 
হয়, সেই সময়ে ইনি ছুতিক্ষ-পীড়িত বাক্তিগণক্ষে বিশেষভাবে :সাহাযা 
করিয়াছিলেন। যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেপ্ট প্লেগের ও ছুতিক্ষ সময়ে ইহার 
পরহিতত্রত কাধ্যের জন্য ইহাকে প্রকাশ্য দরবারে উচ্চ অঙ্গের সটি- 
ফকেট দিয়াছিলেন। এক কথায় ইনি বাঙ্গালী হইয়া! মথুরা জেলার 
প্রধান নেতা ছিলেন। ম্থুরা জেলায় ইহার অঙ্গুলি নির্দেশে কার্ধ্য 
ইইত। ইনি গভর্ণমেন্টের ও জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিম্নপাত্র ও বিশ্বস্ত 
থাকায় গভর্ণমেন্টের ও জনসাধারণের মধ্যে স্মিলন-স্থত্র স্বরূপ ছিলেন। 
ম্যানেজারি পদে ইনি থে বেতন পাইতেন, দীন-দরিদ্র সেবাতেই 
তাহার শসমস্তই বায় করিতেন। নিজে অর্থ কষ্ট সর্বদাই ভোগ 
করিতেন। এমন ফি পরাথে সমস্ত ব্যয় করিয়। নিজে অশন-' 
বসনের জন্ত অর্থ কষ্ট পাইতেন। পাবনা জিলার অন্তত্ম জমিদার 
স্বর্গীয় রাজধি রায় বন্মালী শসার বাহাদুর বৃন্দাবনে বাস করিয়া 
রাধাবিনোদ সেবা করিতেন ইহার সচ্চরিভ্রতা ও কারধ্যদক্ষত! 
লক্ষ্য করিয়া ১৯১* সনে তিনি ইহাকে নি ই্টেটের ম্যানেজার 
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পদে নিযুক্ত করেন। তখন ইনি যুক্তপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া 
বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৯১৫ 
সনে রাজ বীরেন্দ্রন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া ট্রেটে সদর ম্যানেজারি করার 
জন্য ইহাকে পুনরায় অস্থরৌধ করেন। ইনি ছাত্রের অন্থরোধ রক্ষা 
করিতে বাধ্য হইলেন । এদিকে তাড়াস ষ্রেটের কুমার বাহাছুরগণ ইহাকে 
অবসর দিতে কোন মতে চাহিলেন ন1। পরে অক্লান্ত পরিশ্রমে উভয় 
্রেটেরই ম্যানেজারি করিতে থাকিলেন। ১৯১৮ ননে রাজা বীরেজ্দুচন্্ 
(সংহের মৃত্যুর পর ইনি পাইকপাড়া রাজষ্টেটের ম্যানেজারি পদ হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন। উক্ত অবসর গ্রহণের দৃশ্যটা প্রন্কতই মর্খম্পশী 

হইয়াছিল। পাইকপাড়া স্টেটের অমাত্য ও প্রজাবর্গ ইহাকে দশখানি 
'বদায়োচ্ছাস পত্র দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি তাড়াস ষ্রেটের প্রধান 
অমাত্যের কাধ্য করিতেছেন। জমিদারী কাধ্য পরিচালনা করিয়া 
অবকাশ সময়ে ইনি এখনও দেশহিতৈষণ! কার্যে ব্রতী থাকেন। বালকগণ 
হইার বড় প্রিয় । মধুর! জেলায় অবস্থানকালে তদানীন্তন মথুরা জেলার 
কালেক্টরগণ তত্রত্য ঘাবতীয় বিগ্ভালয়ের পর্যবেক্ষণের ভার ইহার উপরে 
হস্ত করিয়াছিলেন । এক্ষণে বঙ্দেশে আসিয়া! ইনি পাবন! দ্েলার 
বনোয়ারি নগরের করোনেশন বন্মালী হাইস্কুলের ভাইসচেয়ারম্যানের 
ও মিরাজগঞ্জ বি,এল, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেদ্বরের কাধ্য করিতে- 
ছেন। ইনি ইহার আয়ের «ক চতুর্থাংশ নিজের ও নিত ভ্রাতুস্পুত্রগণের 
অন্ত বায় করেন এবং এক চতুর্থাংশ উধধ বিতরণে ও অগ্ধাংশ ছ:স্থ 
বালকগণের শিক্ষার জন্ত ব্য করেন। 
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জিল। ঢাকা, মাপণিকগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত বিনোদপুর,গ্রামে 
গ্ঘনেশ রাম রায় নামে জনৈক বৈশ্য বারেন্্র শ্রেণীর লোক ছিলেন। 
গাবিন্দ রাম প্রভৃতি তাহার চারি' পুত্র জন্মে। উক্ত গোবিন্দ রাম্‌ 
বালিয়াটা গ্রামে বিবাহ করিয়া! বালিয়াটীতেই বাস করেন। গোবিন্দ 
ণামের অপুর তিন ভ্রাতার মধ্যে একজন ময়মনসিং্.এক্ফেলোর আটীয়। 
পরগণাধীন ছাওয়ালী গ্রামে ও অপর একজন নাগপুর 'গ্লামে বিবাহ 
করিয়া এ এস্থবানে বাস করিতে থাকেন। এক ভ্রাতা বিনোদপুব 
গ্রামেই অবস্থিতি করেন; তাহার বংশের এখন কেহই বর্তমান নাই। 

আনন্দ রাম, দধ রাম, পণ্ডিত রাম ও গোলাপ রাম নামে গোবিন্দ 
বাম রায়ের ৪ পুত্র। এই চারিজন প্রথমতঃ একত্রে, পবে পৃধক পৃথক 
কপে বাবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। এই চারি ভ্রাতা হইতে বালিয়াটীর 
প্রসিদ্ধ গোলাবাড়ী, পুর্ববপশ্চিম বাঁড়ী, মধ্য বাড়ী ও উত্তর বাড়ী নামে 
গারিটী জমিদার বাড়ীর হৃষ্টি হয়। আনন্দ রামের বংশধরগণ গোলা- 
বাড়ীর জমিদার নামে খ্যাত। ঢাকা, ময়মনসিং ও বখরগঞ্ত জেলায় 
ইহাদের বিপুল জমিদাদী আছে । উক্ত গোলাবাড়ীর জমিদাীরগণ মধ্যে 
এখন বাবু ,স্থখলাল রায় চৌধুরী, বাবু মহেন্্রনাথ রায় চৌধুরী, বাবু 
নখিলাল বামন চৌধুরী ও বাবু বীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এবং তাহাদের, 
সন্তানসন্তুতিগণ বর্তমান আছেন। 

৬দধিরাম রায়ের নিত্যানন্দ রাম ও রায় চান্দ রায় নামে ছুই পুত্র 
জন্মে । নিত্যানন্দ "রায় বালিয়াটীর পশ্চিম বাটার এবং বায় চান্দ রায় 
বালিঝাটাধ় পূর্ব্ব বাড়ীর জমিদারগণের পূর্বপুরুষ ছিলেন। প্রথমতঃ 
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উক্ত ছুই ভ্রাতা এজমালীতে লবণের কারবার আরম্ত করিয়। অর্থ সঞ্চয় 
করিতে থাকেন। পরে পৃথক পৃথকক্ষপে সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, 
নলচিটা, ঝালফাটা, ললিতগঞ্জ প্রভৃতি তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রধান 
প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে লবণ, স্থপারী, চাউল ইত্যাদিতে বহুবিধ জিনিষের 
কারবার করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চন্ন করেন। উল্লিখিত স্থানে" এখনও 
পথ্যস্ত তাহাদের কারবারের স্ত্বৃহৎ ইষ্টকানযাদি বর্তমান রহিয়াছে 
ক্রমে যখন তাহার! এশ্বধ্যশালী হন, সেই সময় জমিদারী ও তালুকাদি 
খরিদ করিতে আরম করেন। নিত্যানন্দ রায়ের বৃন্দাবনচ্“রায় 
চৌধুরী ও জগন্নাথ রায় চৌধুরী নামে বিশেষ প্রতিভান্বিত ও সৌভাগ্য. 
শালী ছুই পুত্র জন্মে । তাহার ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাথরগঞ্জ, ফরিদপুর 
ও 'ত্রপুপা জিলাদ্ অনেক জমিদারী ক্রয় করিয়! পূর্বব বঙ্গের জমিদার- 
শ্রেণী ভুক্ত হৃন। ৬রাম্থ চান্দ রায়ের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রাজন্দ্র, ঈশ্বরচন্ত 
ভগবানচন্ত্র, ভৈরবচশ্ত্র রায় চৌধুরী নামে ও পুত্র ও 'দ্বিতীরা ত্রীপ গে 
গস" আগ মহিমচন্্র, অক্র,রচন্দ্র রায় চৌধুরী নামে ৩ পুত্র জন্মে । বাব 
গাজচজ্ু গ।য় চৌধুরীর স্টায় ধন্মনিষ্ঠ, মিষ্টভাষী, বুদ্ধিমান ও সদাচান" 
লোক প্রাঙ্গ দেখা যায় না। ইহারা ও উপরোক্ত ৫টী জিলা মধ্যে বুন্দাবন 
ও জগন্ধাথ রায় চৌুরীর সঙ্গে এজমালীতে ও পৃথক ভাবে বহু জমিদার 
ও ভালুকানদ খরিদ করিয়া জমিদার-শ্রেণীহৃক্ত হন। বৃন্দাবন রাহ 
চৌধুধাও জগন্নাথ রায় চৌধুরী এই উন্তয় ভ্রাতা মধ্যে সবিশেষ ভরা" 
পোহাদ্য বর্তমান ছিল। বৃন্দাবন রায় চৌধুরীর শারীরিক শাঁক্ত সখ্ধে 
অনেক ক্বদন্তী আছে। পঁচিশ ভ্রিশজন বলিষ্ঠ অনজীবী লোক একত্রে 
যেজি নয উত্তোলন করিতে সমর্থ হইঠ না, বৃন্দাবনচন্দ্র একাকী 
অনাম্'সে তাহা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইতেন। . একপ শুন! যায়, 
এক সমর ৬বৃুন্দাবনধাম গমন উপলক্ষে পথে কোন এক নদীতীরে 
তাহার সঙ্গায় লে।কদের সঙ্গে এক নীলকুঠীর লোকজনের বিবাদ উপস্থিত 
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রি নীলকুচীর সাহেব তাহাদের নৌকা আটক করিবার জন্য দুইশত 
তোধিক সংখ্যক লোক পাঠাহয়াছিলেন; কিন্ধ বৃন্দাবনচন্ত্ 
একমাত্র যু সহায়ে এ দুইশত কি তত্োধক লোককে এ কুঠী পথ্যন্ত 
তাড়াইয়া লইয়! 1গয়াছিলেন। নীলকুগ্রীৰ সাহেব তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবন 
চস্ত্রকে গুলি করিবার জন্য বন্দুক ঝাঁহর করিলে মেম সাহেব এই সকল 
বাাপার অবলোকন করিয়া সাহ্রেকে বাললেন্, “থে ব্যক্ত এক। 
একথান। ধঙ্টি সহায় এতগুল লোককে এক্পভাবে তাড়াইয়া৷ আনি- 
যাছেস্সহ বার পুরুষকে এক্ধপভাবে গুলি করা ভীরুতার কাধ্য |” সাহেব 
খেন সাহেবের এহ কথা শুনিম। নতজে 1নঞটে আদি বৃ বৃদ্ধা বনচজ্্রকে 
বু পমাদগপূর্ববক কুীতে লহ! ধান এবং নানারূপে তাহাকে আপ্যাক্িত 
ঝারয়া বু ডপতৌকনাদ প্রদান কগেন। বাবু বৃন্দাবন্চন্ত্র ও জগন্নাথ 
রা চৌধুধী পরম নষ্টাবান বৈষ্ণব ছলেন। হারা নজেদের বাড়ীর 
নশকট মনোহর কঠিপাথর-ণিশ্মিত উভয় পারে রাধিকা ও ললিতা 
গথামুিসমাহত শুশ্রুকষেের মুদ্তি, রাধাবলভ 1ব্গ্রহ নামকরণে প্রাতষ্ট। 
কার ঝছু টাক] আয়ের সম্প্ত বিগ্রহসেবার জন্য দান কিয়া গিয়া- 
ছেন। অগ্যাবাধ তথায় নিয়মিতরূপে ছুই বেলা বগ্রহ্র সেবা হইতেছে; 
এখং নানাশ্রেণীর অতিথি তাহা প্রসাদ পাহতেছে। এতদ্যতীত পৃথ্ব 
বাড়ার পাহত একত্রে ৬বুন্দাবনধামে ৬গোপাল ভিউর মান্দর ও কুধ- 
স্থাপন কারয়া! তথায় নিয়মিতরূপে তাহার সেবার বন্দোবস্ত কারয়। 
গিয়াছেন।* এতদঞ্চলের ধরশ্মপিপাস্থব্যাক্তগণ খুন্দাবনধাম দশনে গেলে 
উঞ্ত গোপালজীউর কুঞ্জে আশ্রগ্ন ও প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এপুরাধামে 
ও ৬কাশীক্ষেত্রেও হৃহাদের অনেক কাত অগ্ভাবাধ বত্তগান রাঁহয়াছে। 
'এতাগ পূর্ব বাড়া পশ্চিম বাড়ীর বহু অর্থবায়ে নারায়ণগঞ্জ /নরাসংহ 
গউব একটী আখড়ার স্থাপিত আছে এবং এ আখড়ার সেবার জন্ 
উপযুক্ত বৃত্তিও বন্দোবস্ত আছে। 


9৪৪ বংশ পরিচয় 


বাবু ব্রজেস্্কুষার রায় চৌধুরী ওরফে দিগুবাবু নাষে ৬বৃন্বাবনচন্র 
রায় চৌধুরীর সাতিশয় তেঅন্বী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান এক পুত্র জগ্গে। 
বাবু ব্রজেজ্্কুমার রায়চৌধুরী নিজ প্রতিভাবলে পূর্ববঙ্গের জম্নদারগণের 
অগ্রণী হইয়া কলিকাতার স্থ প্রসিদ্ধ *ল্যাণ্ড হোষ্ডাস” এসোসিয়েসনের” 
কর্ছিষ্ঠ মেত্বর হইয়াছিলেন। স্থায়ত্র শাসনবিধি প্রচলন জন্ত সুপ্রসিদ্ 
গবর্ণর জেনেরল মহামতি লর্ড ব্িপণ বাহাছুরকে তাহার কার্ধযাবসানে 
ভারত ত্যাগ কালে বোদ্বাই নগরে নিখিল ভারতের পক্ষ হইতে যে 
অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, সেই অভিনন্দন সভায় পূর্ববঙ্গের জনসিগ্ার- 
গণ মধ্যে অন্তান্ত জযিদারসহ ল্যাণ্ড হোলডার” সভার পক্ষ হইতে বাবু 
ত্রজেন্্রকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
বাবু ব্রজেন্্কুমার রায় চৌধুরী সাতিশয় পরছুঃখকাতর লোক ছিলেন। 
কেহ কখন অপর কতৃক নিরধ্যাতন-ভথে তাহার আশ্রম্বপ্রার্থ হইলে তিনি 
তাহাকে রক্ষার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কুগ্তিত হইতেন না। 
একদা! বালিয়াটার সমীপবত্তী জনৈক মৃসলযান তালুকদারের লোলুপ 
দৃষ্টি একটা বিধবা! ব্রাহ্মণ-ললনার প্রতি পতিত হয়। উক্ত ছুষ্ট ব্যক্তি 
তাহাকে হস্তগত করার জন্য প্রথমতঃ নানারূপ প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন 
করিয়া! অকৃতকার্য হইলে পরে তাহার ও তাহার আত্মীয়স্বজনের প্রতি 
নানারূপ অমানুষিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। উক্ত বিধবা লন! 
'অনন্ভোপায় হইয়া বাবু ব্রজেন্ত্রকুমার রান চৌধুবীর নিকট আশ্রয় গ্রাথ 
হইয়া সমস্ত বিবরণ অবগত করান। বাবু ব্রজেন্ত্রকুমার রায়চৌধুরী 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্রয় দিয়! উক্ত দুর্ধত্ত ব্যক্তিকে নানারপে পীড়ন: 
ও মানল। মোকদ্দমা। করতঃ একেবারে উৎনম্ন করিয়া দেশ পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে বাধ্য করেন। এই কার্যে বাবু ব্রজ্বেন্ট্রকুমার রায় 
চৌধুরীর বু সহশ্র টাক বায় করিতে হইয়াছিল? সংকার্ষে- অকাতরে 
অথথ ব্যয় করিতে তিনি কখনও কুন্তিত হইতেন না। বাং ১২৮৬ মারে 


স্ত্রীধৃত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী 


বাঙিয়াটার জমিদার বংশ ৪৪৫ 


'মখন এতদ্দেশে খাগ্য শস্যের ছুর্শ,ল্যতা প্রযুক্ত ছুিক্ষ উপস্থিত হইয়া" 
ছিল, সেই সম তিনি নিজ বাটীতে এক অন্ধ-ছত্র খুলিয়া! কয়েক মান 
পর্যন্ত টনিক প্রায় দ্বিসহম্রাধিক লোককে আহার করাইয়াছিলেন। 
তাহার জমিদারীর অধীন স্থপ্রসিদ্ধ ধামরাই অঞ্চলে এ ছুভিক্ষ সময়ে 
বাজার মুল্য হইতে অনেক কম দরে বনু লোককে ধান্স দিয্নাছিলেন এবং 
নিতান্ত গরীব ছুঃখীকে বিনামূল্যে্ধান্ত বিতরণ করিয়াছিলেন। কোন 
এক সময়ে উড়িস্যা ,ও বিহারের ছৃতিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণকেও যথেষ্ট 
অধ*শাহাধয করিয়াছিলেন । বাবু ব্রজেন্তরকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের 
সহধর্শিণী সবগগায়া কুষ্ককামিনী চৌধুরাণী মহাশয় "অন্যান দশ সহস্র মুদ্র 
বায়ে পূর্বোক্ত ৬রাধাবক্নভ বিগ্রহের জন্ত বিশেষ কাকুকার্ধাথচিত 
একখানা রৌপ্য সিংহাসন নিশ্মীণ করাইয়া দরিয়াহেন। বাবু ব্রজেন্্র- 
বুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের হুযোগ্য পোস্ত পুত শ্রীযুক্ত বাবু স্থরেন্ত্কুমার 
বায় চৌধুরী মহাশয়ও অত্যান্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, তেজন্বী, বিগ্োখ্সাহী 
এ পরছুখকাত্তর। তিনি নিজে জাতিবরনির্বশেষে অনেক গরীব 
প্রতিভাবান ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষায় সাহায্য দান করিয়া আসতেছেন। 
ভিন্ন স্থান নিবাসী নিঃসম্পর্কীপ্ণ একটা নিতান্ত গরীব ৫বদিক শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণসন্তাঁন ত্বাহার অর্থনাহায্যে কলেজে প্রবেশকাল হইতে এম-এ 
পধান্ত অধ্যয়ন করতঃ বিশেষ যোগাতার সহিত এমএ পরীক্ষা পাশ 
করিয়া এখন শিক্ষাবিভাগে উচ্চতর কাধ্যে নিযুক্ত আছেন। আরও 
বহু ছাত্রকে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্ত মাসিক সাহাষ্য করিতেছেন। 
বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি এইরূপ সাহায্যদানে কোনরঁপ 
জাতিবিচার করেন না। বাবুস্থরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ঢাক! সবে 
কতিপয় বৎসর, অনারারী স্যাজিষ্রেটের ও মিউনিসিপালিটার কমি- 
সনরের কাধ্য করিয়া! কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। 
বাবু ভ্রগঞ্জাথ রায় চৌধুরী মহাশয্নের বাবু কানাইলাল রায় চৌধুবী, 


৪৬৬ ংশ পরিচয় 


বাবু রাধিকালাল রাপ্চৌধুরী, বাবু কিশোরীলাল রায়চৌধুরী, বাবু 
যশোদালাল রাম্ব চৌধুরী নানে ৪ পুত্র জন্মে। ঢাকার স্থপ্রসিদ্ধ জগগ্নাথ 
কলেজ ও জুবিলী স্কু্ যতদিন বিস্যমান থাকিবে ততদিন বাবু 
কিশোরী লাল রায়চৌধুরী মহাশয়ের নাম সঞ্তীবিত থাকিবে। 
জগক্মাথ কলেজের স্বাপন ও উল্মতিকল্লে তীহার সর্বন্থ তিনি 
ব্যয় করিয়া! গিয়াছেন । ঢাকার স্বপ্রসিদ্ধ ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারও 
বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের অর্থে স্বাপিত ও পরিচালিত 
হইয়াছে । বাবু কিশোরীলালের ন্যায় দানশীল ও উদারচে ড1,€লা+ 
অতি বিরল। বাব যশোদালাল রায় চৌধুরী মহাশয় নিজ বায়ে 
বালিঘ়াটী গ্রামে বহুদিন যাবৎ একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন 
করিয়! এতদঞ্চলবাসী সর্বসাধারণের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত কিয় 
সকলের কৃতঙ্ভাভাজন হইয়াছেন। 

বাবু কিশোরা লালের দুই পুঝ্ : - বাবু কুমু্লাল ও বাবু কৃঞ্চল'ল' 
বাব্‌ যশোদালালের ছুই পুত্র__বাব্‌ যামিনীলল ও যোগেন্র লাল এইক্ষণ 
বস্ধমান আছেন। 

বাব্‌ রাক্মচন্ত্র বায়চৌনুরীর বাধ জগচ্চজ্্, শরচ্চন্দ্র। গ্রতাপচন্তর 
ঈশানচন্ত্র রায়চৌধুবী নামে চারি পুত্র ছিলেন, ইহাপা সকলেই বিশেষ 
শিক্ষিত লোক ছিলেন। বাব্‌ শরৎচন্দ্র রায় শৌধু-ী বিষয় কাধ 
পরিচালন উপলক্ষে পিরাজগঞ্ধ থাক সময় বহুকাল লিরাজগঞ্জে প্রথম 
শ্রেণীর ক্ষমতাপরর অনারধগী ম্যাজিষ্রেটের কাধ্য যোগ/তাঁর সহি 
'করিযবা। গ্রিয়াছেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়মৌধুরীর তৃতীয় পুত্র বাঁ 
গুরুপ্রসন্ম রায় চৌধুরী বি-এ পর্যান্ত অধ্যয়ন করত: ইংলণ্ডে গমন 
করিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া এক্ষণে কর্িকাতা হাইকোর্টে 
আইন বাবসা করিতেছেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রাম্ব চৌধুরীর পুত্র বাবু 
হরেক্্কুমার রায় 'চৌধুরী মহাশয় বিশেষ বিস্কোৎ্সাহী, বিনয়ী, সদা 
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লাপী ও বুদ্ধিমান লোক। ইনি নিজে এতদঞ্চলের সর্ধ সাধারণের 
উচ্চ- ইংরাজী শিক্ষার হ্থবিধার জন্য বালিয়াটা গ্রামে পঞ্চাশ 
সহস্রাধিক মুদ্রাব্যদ্বে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছেন । এই বিষ্ভালয়ের জন্ত বছু টাকা ব্যয়ে তিনি একটা 
স্থদীর্ঘ অট্রালিক নিন্দাণ করিয়। দিয়াছেন এবং উহার দৃশ্/ অতি 
মনোরম হইয়াছে । পূর্ববঙ্গে এরূপ স্বদৃশ্ত বিদ্যালয় আর নাই। 
বাবু ভগবানচন্ত্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের ছুই পুত্র-বাবু রাইমোহন 
৪ রাবু রেবতীমোহন রায় চৌধুরী । রেবতী বাবু একজন শিক্ষিত, 
পদালাপী” বুদ্ধিমান লোক । বাবু ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের চাবি 
পুত্র, তন্মধ্যে এখন কেবলমাত্র বাবু নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় 
স্রীবিত আছেন। ইহারা বালিয়াটীর পূর্ব বাড়ীব ॥%* আনীর 
মিদার নামে প্রসিহ্ধ। 

বাব ভগবানচন্ত্র, ভৈরবচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র ও হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী 
১২৮৬ সালে যখন পূর্বববঙ্গে অন্নকষ্ট হইয়াছিল তখন বালিয়াটীতে অন্নত্র 
করিয়া বহুদিন বহু লোককে অন্নদদান করিয়াছিলেন এবং বহুদিন গত 
হইল একবার বালিয়াটী গ্রামে আঞ্জচন লাগিয়া বু দরিদ্র লোকের 
বাটী ঘর পুড়িস্বা ভন্ম হইয়া! যাইলে এই সময় তাহারা উহাদেব বাড়ী 
নশ্মাণের জন্য যথেষ্ট অর্থসাহাধা করিয়াছিলেন | 

কাব গিরিশ্চন্ত্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের দুই পুল্রের মধ্যে এখন কেবল 
বাবু নবেন্্রমোহন রায় চৌধুরী জীবিত আছেন। বাবু মহিমচন্ত্র রায় 
সৌধুবী মহাশয়ের চারি পুআঅ-বাবু মুণীজ্রমোহন, সুরেন্্রমোহন, শচীর্ 
মোহন ও ভূপেন্ত্রমোহন। বাবু অক্রুরচন্্র রায় চৌধুরীর বাবু 
অঙ্গয় কুমার, অপূর্বব কুমার, অবিনাশ চত্র ও অমূল্যচন্ত্র নামে চারি 
পুত্র আছেন। তন্মধ্ো বাবু অবিনাশচজ্জ রায় চৌধুরী বি এল 
পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া ঢাকা জজ আদালতে কঘেক বৎসর যাবভ- 


৪৩৮ বংশ পরিচস্ 


ওফালতী করিতেছেন। বাবু অমুন্যক্ষাব বান্ব চৌধুরী 
বিশেষ শিক্ষিত ও স্ববক্তা। ইহারাও বালিয়াটী পূর্ব্ব বাড়ীর 
।৮* আনীর জমিদার নামে খ্যাত। বালিম্বাটী পূর্ববাড়ীর ॥৮%* আনী' 
ও 1৮৯ আশনীর জমিদারগণের পূর্বপুরুষ ধর্খবনিষ্ঠ স্বর্গয় রায় চান্দ রায় 
চৌধুরী মহাশয় গ্রীনবদ্ধীপধামে ৬শ্যামন্থম্দর জিউ বিগ্রহ স্থাপন করত; 
একটা বুত্তির বাবস্থা করিয়া গিয়াছেন, এই দেবালম্নই জ্রীনবন্ধীপ ধামে 
বড় আখড়া নামে অভিহিত । এই আখড়াতে বহু অভ্যাগত লোক স্থান 
পাইয়া থাকেন। 

সম্প্রতি পূর্ব বাড়ীর ॥৮* আনীর বাবুগণ এই আখড়াঁর মন্দিরটি 
সংস্কার করতঃ নৃতন নির্মাণ করিয়! শ্বেত প্রত্তর দ্বার শোভিত করিয়া. 
চেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু রেবতীমোহন রাম্থ চৌধুরী ৮্টা মস্থম্দরজীউ 
বিগ্রহেব জন্য একখান রৌপ্য নিশ্মিত সিংহাসন প্রস্তুত করিয়। 
দিয়াছেন । 

বালিয়াটীর পূর্ব ও পশ্চিম বাড়ীর অপর কান্তি ঢাঁকা জিলার 
অন্তর্গত ধামরাই নগরে স্থপ্রসিদ্ধ ৬ঘশোমাধব দেবের সুদৃশ্য কাছ, 
কার্যখচিত হৃবৃহৎ উচ্চ রথ। এরূপ শুন! যায় ভারতের কুন্তরাণি এত 
উচ্চ ও এরপ স্বদৃশ্ত রথ বিদ্যমান নাই। পনর কুড়ি বৎসর পরেই এই 
রথ পচিশ ত্রিশ হাজার টাক! ব্যয়ে নৃতন নির্টিত হইতেছে । এই র' 
উপলক্ষে ধামরাই যাত্রা বাড়ীতে যে স্বৃহৎ মেলা পক্ষাধিককান 
ব্যাপিয়া হয় তাহার যাবতীয় উপস্থত্ব যশোমাধব ঠাকুরের গরেবায় প্রদত্ত 
হয়। বাবু ভৈরবচক্্রের পুক্র স্বীয় দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশঃ 
বহু অর্থব্যয়ে বশোমাধব দেবের স্দৃশ্ত রৌপ্য সিংহাসন প্রস্তুত করাইয় 
দিয়াছেন। 

বাবু পণ্ডিত রাষের বংশধরগণ বাঞিয়ার্ঠীর মধ্যবাড়ীর জমিদার 
নামে খ্যাত। উক্ত বাড়ীর মধ্যে বাবু শাদ্বিকাচরণ, গোপালচরণ। 


যুক্ত শ্যাম। প্রসন্ন রায় চৌধুরী 


বালিয়াটার জমিদার বংশ ৪ ০৯ 


মভিচাদ, পুলিনবিহারী, নিকুগ্চবিহারী, শশধর, ফণীতৃঘণ ও মাধবেন্ত্র 
রায় চৌধুরী জীবিত আছেন । এই বংশে বাবু গোষ্ঠবিহারি রায় চৌধুরী 
ুকীয় প্রতিভা ও ব্যবসায়বুদ্ধিবলে পাটের কারবার করিয়। বিপুল 
অর্থশাঁলী হইয়া পুত্র স্থযেণকুমারকে বর্তমান রাখিয়া স্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন। 

গোলাপ রাম রায়ের বংশধরগণ বালিস্কাটার উত্তর বাঁড়ীর জমিদার 
নামে খ্যাত। ইহাদের এক সময় বিপুল জমিদারী ছিল। এই 
বংশে এখন বাবু সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ও বাবু মাখনচন্দ্র রায় 
চৌধুরীক্জীবিত আছেন। 

বালিয়াটার জমিদার বংশ চিরদিন বিশেষ নিষ্ঠটবান বৈষ্ণব- 
ধশ্বাবলম্বী। প্রতি বৎসর পশ্চিম বাড়ীর ও গোলাবাড়ীর জমিদারগণ 
মহাসমারোহে তাহাদের স্থাপিত কুলদেবতার ঝুলনোৎসব করিয়া 
থাকেন, তছুপলক্ষে পাচদিন অহোরাত্্রব্যাপী নৃত্যগীতাদি আমোদ ও 
দরিদ্রভোজন হইয়া থাকে। পূর্ব বাড়ী ও মধ্যবাড়ীর জমিদারগণও 
মহাসমারোহে শারদীয়োৎ্সব সম্পন্জম করেন এবং তছুপলক্ষে তিন 
চারিদ্দিন ব্যাপী বৃত্যগীতাদি ও ব্রাঙ্ষণভোঙ্জন ও অন্থান্ত বহু 
লোক ভোজন হইয়া থাকে । 


৪১৩ বংশ পরিচয় 


বালিয়াটার জমিদার বংশ তালকা। 


প্রতাপ জগচ্চন্তর (তেব পুরুষ ছিলেন) 
ণ ী 177 সাধুচরণ প্রেতাৎপরমতি) 
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ভ্রানকী সতোন্দর প্রমথ রমানা শ্রীনাথ হরিবোলা নলিনী নুপেন্ু 


ডাক্তার ইউ, ব্যানাজি 


ডাক্তার উমাদান বন্দ্যোপাধ্যায় । 


[ ডাঃ ইউ ব্যানাজ্জা এল-আর্-সি-পি, 
এমৃ-আর-সিএস্‌ (লগুন )] 


হুপ্রসিদ্ধ ধ্চকিৎসাশান্থবিৎ ডাক্তার উম্াদাদ বন্য্োপাধ্যা্ের 
পূর্ব পুরুষগণ রাজ! বল্লালসেনের সময় হইতে কৌলিন্ত 
মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া আসতেছেন। 

বল্লালসেনের সভায় ইহার আদি পুরুষেক নাম মকরন্দ। তীহার 
জ্ো্ট পুত্র দাহ কাটাদিহি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দাস্র অধন্তন 
পঞ্চম পুরুষ গঙ্গাপতি হইতে দেবগ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় 
ংশের উৎপত্তি। ইহার অধস্তন ষষ্ট পুকুষ ছিলেন-_ 
যধুহ্দন। ইহার বাস ছিল ইছাপুর গোবরভাঙ্গ! গ্রামে । বহরমপুর 
হইতে বাটী আসিবার কালে পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া! দেবগ্রামে উপস্থিত 
হইলে জনৈক মজুমদারের শুশযায় আরোগ্যলাভ করিয়া ইনি কৃতজ্ঞতার 
চিহ্ুম্বরূপ উক্ত মজুমদারের এক কন্তাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্ব 
পধ্যস্ত স্িিনি স্বভাব ছিলেন । এই বিবাহস্ত্রে তিনি ভঙ্গ হইলেন। 
তাহার পুত্র মহাদেব । ইনি মজুমদার কন্যার গভসভৃত। ইহার বাঈ 
দেবগ্রাম॥ মহাদেবের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্র । ইনি উমাদাসের জনক। 
গিরিশচন্দ্র জমিদীর ছিলেন। [সিপাহী বিজ্রোহের সময় গভর্ণমেপ্টকে 
সাহায্য করার জন্ত গভর্ণমেণ্ট ইহাকে অনেক স্থুখ্যাতি করিয়া এক পত্র 
দেন। ইহার ছয় পুত্র; তন্মধ্যে উমাদাস সর্বকনিষ্ঠ। 


উপক্রমাণক। 


বংশ-বথ। 


৪১২ ংশ পরিচয় 


উমাদানের প্রথম বিগ্যারস্ত হয়_-দেবগ্রামের বঙ্গ বিষ্ভাল্বে। পবে 
তিনি দুই বংসর কাল কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে 
িক্ষাঙ্গেতে।  অধায়নাস্তে বিস্তাসাগর মহাশয়ের স্কুলে 'পড়িতে 
থাকেন। তার পর তিনি কলিকাত। ত্যাগ করিয়া পুনরায় ক্ষ্ণনগব 
কলেজিয়েট স্কুলে ভষ্তি হন এবং তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টান্ধে কলিকাতা! মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। 
তনি ১৮৮১ শ্রীষ্টান্দে ইংলগ্ডে গমন করেন এবং তথ এল,আর,[স, পি, 
এম্‌ আর পিঁএসহন এবং কিছুদিন মেও হাসপাতালে দক্ষতার সহিত 
চিকিৎসা করিতে থাকেন। পরে জর্মনীতে গমন করিয়া ভথাকার 
হাসপাতালেও এক ব্সর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিম্বাছিলেন। 
তদনস্তর তিনি কলিকাতায় প্রত্যা বর্তনপূর্ববক ১৮৯১ খরীষ্টাৰে স্বরগীর 
দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের কন্ঠ! এবং কলিকাত' 
বিবাহ ও ব্গের হাইকোর্টের ভূতপূর্র বিচারপতি, লবপ্রতিষ্ঠ ব্যারি, 
্রার স্টার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভগ্গীকে বিবাহ করেন। 
উমাদাস চারি বৎসর কাল মেও হাসপাতালে ক্ষারধ্য করিয়াছিলেন ' 
উমাদাস এখন কলিকাাবাসী হইলে ৪ তীহার স্বগ্রাম দেবগ্রামকে 
তিনি ভুলেন নাই। তথাকার বিদ্যালয় এবং হাসপাতালে ভিনি প্র 
সাহাধ্য করিয়াছেন। 
উমাদাসের ছুই পুত্র। একজন লগ্নে এগ্রিনিয়ারিং পড়িতেছেন 
এবং অন্ুটি কলিকাতা! বিশ্ববিভভালয়ের বি এ 
সন স্ততি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 
চিকিৎসা ব্যাপারে তিনি কিরূপ কৃতকার্য হইয়াছেন, ভাহাব 
পরিচয় দেওয়1 নিপ্রয়োজন। 
নিয়ে ইহাদের বংশ তঙলিক। প্রদত্ত হইল £-- 


ডাক্তার ডমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১৩ 
মকরন্দ। 
টা | 
বনমালী। 
ভীম্ম। 
সী রী | 
মাধব। 
পীতান্বর। 
গঙ্গাগতি | 
টির | 
রেবাই | 
টি | 
জগন্নাথ | 
নানা 
স্ব 
টিটি 
সহ 
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ূ 
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ইখদাস শঙ্করদাস 


রায় বাহাছুর সারদা চরণ ঘোষ । 


বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী গাভ। নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে 
জন্মহূমি। রাম সারদা চরণ পোষ বাহাছুর জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতামহ ৬ ঘনশ্যাম ঘোষ মহাশয় ১৭৯৩্রীষ্ান্দে চিবস্থায়ী 
চন্য রহ বন্দোবস্ত হইবার কিছুদিন পুর্বে গাভা হইতে বরি- 
শল সহরের নিকট কাশীপুব নামক গ্রামে বাস 
স্থাপশ করেন। 
তিনি পাচ পুত্র রাখিয়া পরলোক গথন কবেন। রায় বাহাদুরের 
পিতামহ ৬ ভুবনেশ্বর ঘোঁধ মহাশন্ধ ভাহাব জে) পুত্র ছিলেন। তিনি 
বরিশাল আদালতেব একজন লক্ধপ্রতিটি উকিল ছিলেন। তিনি বাহ! 
কিছু উপাজ্জন কবিতেন, তাহাই বায় কর্বতেন। কাজেই শেষ জীবনে 
তিন দারিব্র কই পাইয়া মৃতানুখে পতিত হন। রায় বাহাছুরের পিত' 
«রান্মু্গ। ঘোষ মহাশর আজীবন দারিত্ৰ্েখ সহিত কঠোর সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন । হাহাব মহচ্চরিন্রের জন্ত গ্রামবাসী সকলেই তাহাকে 
শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। তাহার আট পুত্র ৪ এক কন্যা) তন্মধ্যে রায় 
বাহাদুর ল্োর্ঠ । ১৮৫৯ শ্রীষ্টান্বের ১৪ই এপ্রিল 
তারিখে বায় বাহাছুর জন্ম গ্রহণ করেন। ধয়োদশ 
বধ বদঃন্রনকালে রা বাহাদুরের বিবাহ হয়। শ্বশুরের আক সাহাধ্যে 
তিনি অধ্যন করিতে পারিবেন এই আশায় এরূপ অল্ল বয়সে বিবাহ 
বরেন। যখন তিনি বাঁরশাল জিলা! স্কুলের খিতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন 
তাহার শ্রশদেব ন্বর্গারোহণ করেন। শ্বশুরের বত্যুতে আর্থিক 


সাহায্যের পথ রুদ্ধ,হওয়ায় তিন ছাত্র পড়াইয়! অগত্য। নিজের খরচ 


গল্প । 
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"রায় সারদ। চরণ ঘোষ বাহাদুর । 


রায় বাহাদুর সারদাচরণ (ঘোষ ৪১৫ 


জঙ্কুলান করিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে 


ৃ 
ৃ 
; 


উন্নীত হইবার পর তাহার জীবনের উপর দ্িয। একটি আকম্মিক 
দুর্ঘটনার বাতান বহি! যাঁয়। এক দিন রাত্রিতে একটি ভদ্রলোকের 
বাটিতে যাত্রার অভিনয় হইতেছিল । সেই গানের সময় একটা 
গোলযোগ হয়। বাড়ীর কর্তা উপস্থিত ছাত্রগণকে গোলযোগের 
মূল কারণ মনে করিয়া তাহাদিগকে ভৎসন1 করেন । ইহাতে ভুদ্ধ 
হইয়। সমস্ত ছাত্র একযোগে সে স্থান পত্যাগ করে। তাহাদের মধ্যে 
কয়েকটি ছাত্র পথিমধ্য হইতে ফিরিয়া আসে এবং 
অন্ধকারের মধ্যে সামিয়ানার দড়ি কাটির! দেয়। 
দলে আলোগুলি নিবিবার এবং সামিয়ানা] আসরের সকলের উপর 
পড়িবার উপক্রম হয়। যাত্রাগান তখনই থামিয়া যায়। সৌভাগ্য ক্রমে 
কাহারও অঙ্গে আঘাত লাগে না। গৃ্স্থ ইহাতে রাগান্বিত 
হয়া “পুলিশ” “পুলিশশ বিয়া চীৎকার করেন; অচিরে একটা 


বাত্র। গানে ব্রিপত্তি। 


' কন্ষটেবল আসিয়া! একটী বালককে গ্রেপ্তার করে। বালক 
৷ জুতা খুজিতেছিল, তাই অন্তান্ত ছাত্রের সঙ্গে পলাইতে পারে নাই। 


এহ সংবাদ শুনিবামাত্র কয়েকজন বালক তঙক্ষণাৎ ফিরিয়! আসিয়া 
কনেষ্ঠবলের হাত হইতে বালকটীকে উদ্ধার করে। ম্যাজিস্ট্রেটের 
'শকট এ সম্বন্ধে মোকদ্দমা ক্ষজু হইলে ম্যাজিষ্টেট অনুসন্ধানের জন্য 
ও দোষী ছাত্রকে শাস্ত দিবা জন্য হেড মাষ্টারকে জানান। হেড 
ম8।9 তর্খন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রা্দগকে সম্বোধন করিয়। 
বলেশ, "তোমা বিবেকের সহিত বিচার করিয়া! ব্বীকার করিয়। বল 
গত কল্যকার রাত্রর ঘটনায় কে কে কি করিয়াছিলে?” ছাত্রদের 
মধ্ো সারদা চরণ স্ুমেত পাঁচজন তখন তাহার নিকট দোষী সাবান 
ইন। হেড মাষ্টার ছুহজনের বেত্র দণ্ড ও অপরাপরগণের প্রতি 
তাহা অপেক্ষা! একটু লঘুতর শান্তির বিধান করেন। সারদাচরণের 


৪১৬ ংশ পরিচয় 


প্রতি সাত দিন যাবত বেঞ্চের উপর দ্াড়াইবার হুকুম হয়, কিন্ধু সারদ' 
চরণ পূর্ব রাত্রের কোন ঘটনাতেই উপস্থিত ছিলেন না; কাজেই 
তাহার বিবেকে বড়ই আঘাত করিল। তিনি 
ূ নির্দোষী, তাহাকেও শান্তি পাইতে হইল! এ 
অবযানন] সহা করিতে না পারিয়। তিনি চিরদিনের জন্য স্কুল ত্যাগ 
করিলেন। কিন্তু সারদাচরণ তেল্সন্ব বালক হইলে কি হয়? তাহার 
বিদ্যা শিক্ষার উপযোগী অর্থ সামথ্য ছিল না। কাজেই তিনি ভরণ, 
পোষণ চালাইয়! পড়িতে পারেন এমন একটি স্কুলের সন্ধান করিতে 
করিতে অবশেষে একমাস ঘুরিতে ঘুরিতে জয়দেবপুরে উপস্থিত হইলেন। 
জয়দেবপুর ঢাক! জ্রিলার প্রসিদ্ধ ভাওয়াল জমিদার বংশের রাজধানী । 
তথাকার উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় রায় বাহা- 
ছুবের সমস্ত কাহিনী শুনতে পাইয়া তাহাকে তাহার স্কুলে ভত্তি করিয়। 
লইলেন। শুধু তাহাই নহে, ছাত্র বসল প্রধান শিক্ষক মহাশয় রাজা 
৬ কালী নারায়ণ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিম এখানে তাহার জন্য 
[কছু ছাসিক বৃত্তিরও বাবস্থা করিলেন। কিন্তু এখানেও তাহাৰ 
এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল । ঢাকা হুইতে 
1:79 নামে তখন একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রক।- 
শিত হইত। সারদ1 চরণ দেই পান্ত্রের এক জন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। 
শেক্ষ1 বিভাগের কর্ঠপক্ষ তাহার রচনা পড়িয়া রুষ্ট হইতে লাগিলেন 
এবং তাহাকে সেই বৎসরের অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রবেশিক। 
পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে দিলেন না। অবশেষে পূর্ববঙ্গের তদানীস্তন 
স্থল ইনস্পেক্র মি: রবসন আদেশ করিলেন, ৫২ টাকা জরিমান! দিলে 
সারদা চরণ পরীক্ষা দিভে পারিবেন । পরীক্ষার ফল যখন প্রকাশিত: 
হইল ওখন দেখা গেল দে তিনি বিশ্ববিগ্কালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র" 
গণের মধ্যে চতুর্থস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইন্সপেক্টর মি রবমণ 


স্কুল ত্যাগ । 


নুতন বিপদ | 
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_.. তাহাকে বলিলেন যে তিনি বৃত্িও লাভ করিয়া 
বৃত্তি বাজেয়াপ্ত । 
্‌ ছিলেন, কিন্তু ইন্সপেক্টর তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়! 
ছেন। প্রবেশিক] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সারদ। !চরণের সহিত 
স্বীয় রাঁয় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের পরিচয় হয় | 
তিনি এফ এ পরীক্ষায় বৃত্তিলাত করেন এবং ঢাকা কলেজ হইতে 
ধথাক্রমে বিএ ও এম্‌ এ পরীক্ষায় উত্তীণ হন। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
বাহাছুরের সহিত পরিচয় হইবার সময় হইতেই তিনি তাহার বান্ধব 
পত্রিকায় প্রবন্ধা্ি' লিখিতেন। তিনি আজীবন সাহিত্য সেবা 
করিবেন এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু কালীপ্রসঙ্ম বাবুর একা স্তক 
মাগ্রহাতিশয্যে তিনি আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেনু। 
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাক] কলেজ হইতেই বি-এল্‌ পরীক্ষায় উত্তী 
হন। বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কয়েক মাস পূর্বে তাহার পিতা 
ককালতা।  ্বর্গারোহণ করেন এবং পিতৃক্কৃত খণ ও একট! বৃহৎ 
সংসারের প্রতিপালন ভার তাহার দুর্বল স্কন্ধে ন্যত্ত 
হয়। প্রথমে তিনি ঢাকাতে এক বৎসর ওকালতী করিয়া বরিশ।লে 
শাঁদয়। আসেন। বরিশালে অল্পদিনের মধ্যে তাহার বিশেষ প্রসার: 
, প্রতিপত্তি হয়। বরিশালে ওকালতা করিতে করিতে তিনি অপ্রত্যা- 
'শত ভাবে ময়মনসিংহের কালেক্টর কতৃক তত্রত্য সরক্খারা ওকালতী 
উপ্গাধ জাত গ্রহণ করিবার জন্য *অন্রুদ্ধ হন। তিনি সেই অন্ু- 
রোধ অনুষায়ী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহে সরকারী 
শকালতী আরম্ত করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকার তাহাকে নান 
গুণের জন্য “রায় বাহাদুর" উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। 


্থ 


ছুহালিকার রাজবংশ । 


ছুহালিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজ শ্রীমস্ত রায় খুষ্টীয় পঞ্চদ, 
শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়াধিপতি স্ববুদ্ধি রায়ের সহায়ত! করায় বঙ্গে, 
শাসনকর্তা হুসেন সাহের কোপানলে পড়িয়া রাজ্য ভার ত্যাগ করির! 
শ্রহট জেলার পুটাজুরী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহা 
সহিত কয়েক জন ব্রাহ্মণ ও বহু সৈন্ঠ সামস্তও পুটাজুরিতে যায় । রাজ! 
শ্রীমন্ত রায় স্থরমা নদীর দক্ষিণ তীরে রাজনগর নামক স্থানে এক 
রাক্ধানী নিম্মাণ করেন, কিন্ত সুরমা নদীর ভীষণ ম্োতে তাহার 
রাজধানী নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে রাজা শ্রমস্ত রায় ছুহালিয়ায় নূতন 
রাজধানী নিশ্মীণ করেন। রাছ্ধানী নানকার ও খানেবাড়ী নামেই 
প্রনিদ্ধ হয়। আজিও রাজা শ্রীম্ত রায়ের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ত হিন্বাঃ 

নেবাড়ীতে বাস করিতেছেন । 

শ্রামন্ত রায়ের ন্বর্গারোহণের পর তাহার একমাত্র পুক্ধ নরোততম গ 
বাক্ষা হন। নরোত্বম রায়ের মৃত্যুৰ পর তাহার পুত্র পুরুযোত্ম রা' 
রাজ্যভার গ্রহণ কবেন। সম্রাট আকবর তাহাকে আপন দরবাবে 
মননবদারের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । ভিনি দিলরীশ্বর আকবরে 
অধীনে বকৃসীগিরি করিয়া বহু যশ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।। 
কিন্ত তাহার কোন কশ্মচারী কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কয়েকজন গ্রন্া 
বিভ্রোহ হইয়। উঠে এবং পুরুষোত্তমকে রাত্রিকালে হত্যা করে। 

পুরুযোত্বম রায়ের মৃত্যুর পর পৃথ্থীধর পিতার সিংহাসনে উপবেশন 
করেন এবং যাহারা তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল ভাহাদিগর্বে 
উচিত মত শান্তি দেন। তখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাট আকৰা 
সথানীন ছিলেন॥ তিনি পৃথীধর রায়কে দিলী ডাকিয়া পাঠান, বি 
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দেও্যান জ্ীযত “মাহান্মদ আছক সাহেব। 
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(িতনি দিলীতে না যাওয়ায় আকবর তাহার বিরুদ্ধে সৈম্ত প্রেরণ 
করেন। পৃথথীধর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া! আকবরের নিকট ক্ষম! চাহেন। 
সদাশয় সতাট আকবর পৃথথীধর রায়কে ক্ষমা করিয়! তাহাকে দুহালিয়া 
পবগণার জমিদার করিলেন এবং জানাইলেন মৌজা জায়গীর স্বরূপ 
তাহাকে প্রদান করিলেন। 

পৃখীধর রায় স্বগ্ারোহ্ণ করিলে তাহার পুত্র জিতামৃত বায় তীহার 
'সংহাসনেব অধিকারী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: জিতামুত রায় 
অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তিনি সিংহরায় ও শিবচন্দ্র রায় নামক 
ছুই পুত্রশ্রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন সিংহরায় নিজ অংশের 
জমিদারী অন্যকে দিয়! রাজ! শ্রীমন্ত রায়ের পুর্বব নিবাস পুটাজুরীতে 
চলিয়া যান। কাজেই শিবচন্দ্র রায় হৃহালিম়্ার অধিকার প্রাপ্ত হন। 
তিনিও আবার ধর্শনারায়ণ, রাজেন্দ্র রায় ও যূশাবন্ত রা নামক তিন 
পুত্র রাখিয়া স্ব্গারোহণ করেন। 

যশোবস্ত রায়ের পুত্র প্রেমনারায়ণ রায় ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান 
ধন্্ গ্রংণ করেন। তখন তাহার নাম হয় মহম্মদ ইস্লাম্‌। ইহার 
দেওয়ান উপাধি ছিল। ইহার পুত্র দেওয়ান মহম্মদ বাছির স্থনাম- 
গঞ্জ মহকুমায় ম্টা পরগণার অধিকারী হন এবং ঢাকা পর্যন্ত নিজের 
জমিদাদী বিস্তৃত করেন। 

তিনি ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য অমান্ত করিয়া নিজেকে 
স্বাধীন নবাব বলিয়া! ঘোষণ। করেন . এবং স্থুম্্ানদী দিয়া যে সমস্ত 
জাহাজ ও নৌকা যাতায়াত করিত তাহার আরোহীদিগের নিট 
হইতে রীতিমত শুক আদায় করিতে লাগিলেন। নবাব দেওয়ান 
মহম্মদ বাছিরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দেওয়ান মহম্মদ আসরফ পিতার 
জমিদারীর উত্বরাধিকারী হইলেন বটে, কিন্ত তিনি বড়ই ভীত ও, 
ক্ষমতাহীন ছিলেন, কাজেই ছৃহালিয়! ব্যতীত অন্তান্ত পরগণা তাহার, 


৪২০ বংশ পরিচয় 


হস্তচ্যুত হয়, তীহারই সময়ে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ শাল! বন্দোবস্ত 
হয়। 

দেওয়ান মহম্মদ আসরফের মৃত্যর পর তাহার ছুই পুত্র দেওয়ান 
মহম্মদ্দ আজগড় ও দেওয়ান মহম্মদ আফজল জমিদারী ছুই ভাগে বিভক্ক 
করিয়া লন। দেওয়ান মহম্মদ আফজলের কোন পুত্র সন্তানাদি ছিল 
না। কাজেই তাহার ভ্রাতা দেওয়ান মহম্মদ আজগর তাহার পরিতাক্ত 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। দেওয়ান মহম্মদ আজগরের নাম এখনও 
লোকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া! থাকে । কেননা 
তিনি বহুদেশে বহু জনহিতকর কাধ্য করিয়্াছিলেন। দেওয়ান মহম্মদ 
আজগর সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র পুত্র দেওয়ান মুহম্মদ আছফ 
সাহেব সমুদয় জমিদারীর অধিকারী হন। দেওয়ান মহম্মদ আছফ সাহেব 
১৮৮৯ সাল হইতে অনেকবার স্থনীমগঞ্জ লোকাল বোর্ডের মেস্বর হইয়া 
আমসিতেছেন । গত মণিপুর যুদ্ধের সময় তিনি নৌক। ও লোকছন দিয়া 
ভারত সম্রটকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সেন্সাস বা লোক 
গণনার সময় তিনি কয়েকবার তত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
সুনামগঞ্জ সহরে যে অসংখ্য আলোক স্তস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ। 
তাহারই কাহি। ছুহালয়ার লোকাল বোর্ডের ডাক্তার খানা, মধা ৰ 
ইংরাজা স্কুল, গোকাল বোর্ডের রাস্ত|, দুহলিয়ার স্থানে স্থানে পু্করিণ, | 
স্থনাম গঞ্জ জুবিলী হাই স্কুলের মুসলমান বোর্ডিং তাহারই যত ও চেষ্টা 
শিক্ষিত হইয়াছে । দেওয়ান মহম্মদ আসফ সাহেব প্রতেঞ্ক বত্দর 
'সৃনামগঞ্জে শিক্ষা পুদর্শশীতে, করোনেশনে ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ান 
কণ্ডে অনেক টাক দান করিয়াছেন। বাঙ্গাল! দেশের অঙ্গচ্ছেদ হইনে 
যখন চারি দিকে তুমুল আন্দোলন হইতে থাকে, তখন দেওঘান 
মহম্মদ অসফ সাহেব অনেক সভাঁসমিতি করিয়া সরকারের অস্থ্রাগ 
'ভাঙজন হন। ই ছাড়। বিগত যুদ্ধের সময় তিনি নাল! রকমে বৃটিণ 
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সরকারকে সাহীধা করিয়াছিলেন। ভিনি এখনও জীবিত থাকিয়। 
অনেক অনহিতকর কার্য করিতেছেন। 
নিয়ে ইহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল £-____ 


রাজ শ্রীমস্ত রায় 
রাজ নরোতম রায় 
রাজ! পুরুষোভম রা মন্সবদার 
পৃথীধর রায় চৌধুরী জমিদার 
জিতাম্বত রায় চৌধুরী জমিদার 
শিবচন্ত্র রায় চৌধুরী জমিদাত্র 
যশোমন্ত রায় চৌধুরী জমিদার 
দেওয়ান মোবা ইছলাম চৌধুবী জমিদার 
নবাব দেওয়ান মোহান্ম বাছির চৌধুরী জমিদার 
দেওয়ান মোহাম্মদ আঙ্জরফ চৌধুরী জমিদার 
দেওয়ান মোহাসবা আছগর চৌধুরী জমিদার 


দেওয়ান হা আছফ চৌধুরী জমিদার 
সর 
ূ 


| | | 
দেওয়ান আহমদ দে আদ দে: আহনফ দেঃ আনছফ দেঃ আজরফ ৪ ! 
দেঃ আছজদ 


স্বর্গীয় অতুল্যচরণ বস্থু বি, এ বি-এল্‌ । 


কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসি্ধ উ কীল »অতুল্যচরণ বন্থু বাঙ্গালা 
১২৭* সালে ১৩ই বৈশাখ তারিখে শিবপুরে তীহার মাতামহের বাঁটীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতাহিম্! স্থুল হইতে প্রবেশিক। পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়! সিটি কলেজে ভর্তি হন। তথা হইতে তিনি গ্রাজুমেট হন। 
তাহার পৰ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
স্যার চন্দ্রমাধৰ ঘোষের নিকট ওকালতী শিক্ষা করিতে থাকেন। স্যার 
চ্ত্রমাধব ঘোষ তখন কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। ভিনি 
হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলে অতুল্যচরণ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ 
উকীল বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরীর নিকটে শিক্ষানবীসি করিতে থাকেন। 
১৮৮৯ স্রীটাব্দে মাচ্চ মাসে অতুল্যচরণ হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত 
ঠইশ 
তুল্যবাবুর পিতার নাম স্বর্গায় অগ্থিকাচরণ বস্থ। ইনিও 
কলিকাতা! হাইকোর্টের খ্যাতনামা উক্ধীল ছিলেন৷ ফোৌজদীরী মামলা 
পরিচালনায় ইহার প্রভূত পারদর্শিতা ছিল। বাঙ্গালা ১২৯৮ সালে 
২৩শে €জ্যাষ্ট তারিখে অন্বিকাচরণের, মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ইহার বয়স 
4১ বৎসর ৭ মাস ছিল। অন্বিকাচরণ কলিকাতা! বশ্ববিগ্ভালয়ের বি-এ 
পরাক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । তিনি সরকারী বৃত্তি 
পাইয়া ইংলগ্ডে গমন করিতে উগ্ভত হইয়াছিলেন। কিন্তু তীহার 
মভিভাবকবর্গ তাহার ইংলওড গমনে আপত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া 
তাহার ইংলণড যাওয়া হয় নাই। তাহার পরিবর্তে ক্ষর্গীয় ব্যারিষ্টাৰ 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাত গমন করেন। অধিকাচরণ স্বাধীন- 
চেতা, তেজন্বী, মেধাবী, স্বাবলম্বী পুরুষ ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে তাহার 
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্নুরাগ ছিল। প্রধানত: তাহারই অর্থে তাহাদের স্বগ্রাম খোড়পে 
কটি মধ্য ইংরাজী বিগ্ভালয় স্বাপিত হইয়াছিল । তিনি একটি শিব- 
ন্িরও স্থাপিত করিয়াছিলেন ; এই অনুষ্ঠানে তাহার জোট ভ্রাতাও 
্াহায্য করিয়াছিলেন । 

& অন্থিকাবাবু শিবপুরের গুরুচরণ দত্তের চন কন্যাকে বিবাহ 
টিরেন। গুরুচরণ বাবু স্বগীয় হ্বারিকানাথ ঠাকুরের ই্রেটের ম্যানেজার 
(ছিলেন। অন্বিকাবাকুর শ্তালকের নাম শ্রীযুক্ত অর্পণাচরণ দত্ত; ইনি 
দিনীপুরের উকীল । 

মু অতুল্যচরণ কশিকাতার রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র মিত্রের 
ঘাট কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ছুঃখের বিষয় ১৯১্রীষ্টাব্দের 
পংশে জুন তারিখে তাহার পত্রী পরলোক গমন করেন। তাহার পত্বী- 
ৃ যোগে হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্তার লরেন্দ 
টিজসিন্স, সমবেদনাম্থচক পত্র লিখিয়াছিলেন। অতুল্যচরণ ব্যবহার শাস্ে 
ভূত পারদর্শী ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি ফৌজদারী আইন সম্বস্থে 
শেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বর্ধমান রাজ ষ্েটের 
টি অন্থান্ত বিখ্যাত জমিদারদের ষ্টেটের উকীন ছিলেন। আলিপুর 
রী মার মামলায় তিনি দীড়াইয়াছিলেন। হাইকোর্টে মামলা হইলে 
টু নি ্েটের পক্ষ হইতে মামল! পরিউাীলনা করিতেন। ফৌজদারী 
লিমন পরিচালনে ইহার বিশিষ্ট দক্ষতা ছিল। মামলায় বত তা করি- 
স্রাব সময় তিনি ঘে রসাভাষ ও কৌতুকের অবতারণা করিতেন তাহ! 
র্ঘত; উপভোগের বিষয় ছিল। অতুল্যচরণ শিষ্টাচারের আদর্শ এবং : 
উ্রিতীব বিনয়ী ও তেজন্ী পুরুষ ছিলেন। ইনি সকল শ্রেণীর লোকের 
ট্রীংত সমানভাবে *মিশিতেন। গভর্ণম্ণ্টেকে আইন সংক্রান্ত সাহায্য 
দান করায় ভারত গভর্ণমেন্ট ১৯১১ থৃষ্টাবে অতুল্য চরণকে সম্মানস্থচক 
িফকেট প্রদান করেন। 


৪২৪ বংশ পরিচয় 


অতুল/চরণের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ স্থরেশচন্ত্র হাইকোর্টের এটর্ণি এব 
কনিষ্ঠ নরেশচ5স্্র বারিষ্টা়। ইহার একমাত্র কন্তার সহিত ভীযু 
বীরভূষণ দত্তের বিবাহ হইয়াছে; বীরভূষণ হাইকোর্টের উকীল' । 
অতুল্যচরণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা খোড়পের বন বং 
বলিয়া বিখ্যাত । এই বংশ খোড়প গ্রামে প্রায় দেড় শত বৎসরের 
উপর বাস করিতেছেন; এই বংশের আদি নিবাস মাহিনগরে ছিল। 
এই বংশের মহাদেব বস্থ মাহিনগর হইতে আশিয়! খোড়পে বসবা; 
স্থাপন করেন। তিনি বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে জাইগীর প্রা 
হইম়়াছিলেন । 
অতুল্যটরপের প্রপিতামহ কাশীনাথ বস্থ মহাশয় ইষ্ট ইত্ড 
কোম্পানীর জনৈক দেওয়ান ছিলেন। তাহার নীলের ও রেশমের 
কুঠি ছিল। তিনি বন বংশের জমিদারী খুব বাড়াইক়। গিয়াছিলেন। 
ফৌজদারী সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে তিনি গব্ণমেন্ট পক্ষে উক্কী 
»ছিলেন। এমন কি হাইকোর্টে তিনি ফৌজদারী আইনে “অথরিটী' 
বলিয়া! পরিচিত ছিলেন। 
তিনি আইন জ্ঞানের এত পরিচয় দিয়াছিলেন যে বিচারপতি 
টিউনন (005055 70%51007) তাহাকে 90108 12৬ 10014 
বলিয়া ডাকিতেন। বিচারপতি মিঃ ফ্লেচার তাহাকে ফানিমান বলি! 
ঠাট্টা করিতেন। 
১৯২২ সালের ১৪৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে অতুল্য বাবু পরলোক গম, 
' করেন। পরদিবস প্রযুত দাশরথী সায্ম্াল মহাশয় তাহার মৃত্যু সংবা 
হাইকোর্টে জ্ঞাপন করেন। তাহ! সত্বেও বন্দের পর হাইকোর্ট গুনরা 
খুলিলে প্রধান বিচারপতি শ্যার ল্যান্সলট স্ঠাণ্ডারসনধ্বলেন _ 
[রও 1908 3500175 53006115005 06 09৩ 0৫৩035801) 1 
1713 16581 1500%15065 £৪৬৩ 1015 90177100 5 92) 1010 
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109115৮5৬৪৪ 21553 850. হা 0135 6550 17616500105 1010- 
1 655102, 76 95৩ 1121815 7195060050 09 21] ৮1১0 1006৬ 1011, 
॥ | ০58800911 063175 00 20100 ৬1606 107 100501501)955 (01 
75 60101099 2150 29919151765 ৯0111 | 21255 1৩০৪1৩01000 
(110, অর্থাৎ তিনি বহুকাল ওকালতী করিয়া একজন অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ 
হইয়াছিলেন। আমি তাহার নিকট হইতে যে শিষ্টাচার ও সহায়ত! 
পাইয়াছি এজন্ত ত্রীহ্থার নিকট কৃতজ্ঞত! জানাইতেছি। 

অতুল্যবাবুর মৃত্যুতে হাইকোর্টের উকিলগণ একটি শোক সভা! 
করিয়াছিলেন এবং সেই শোক সভায় তাহারা বলেন-.1315 910881105 
০0801715955 8191110 2100 18151) 00170109017 56115, 58010 01 
108101761 2180 5610191 161201061 9101) ১01১6 0592৮ ০06 115 
161)19675 01 11) ড5111,5 45550581100 9210 019 010110. 

অর্থাৎ তাহার অসামান্ত শিষ্টাচার, ক্ষমতা ও তীক্ষ বুদ্ধির জন্য 
উকিল সভার সভ্যগণ ও জনসাধারণ তাহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে? ! 

অতুল্যচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থরেশবাবুর একটি শিশু কন্তা ও নরেশ 
চন্দ্রের একটি শিশুপুত্র ও একটি শিশুকন্া ৷ 


চট্টগ্রামের মৌলবী এম্‌ নাদের আলী. 
বিএ, বিএল সাহেবের বংশপরিচয়। 


চট্টগ্রাম সদরের অনত্িদুরে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে পাহাড়তলী 
ট্রেসনের এক মাই'ল পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরোপকূলে “কাট্টলী” গ্রাম অব 
স্থিত । এই গ্রামের অপর নাম পসাধনপুর” । কর্থত আছে, যখন 
গৌড়রাজা ধবংসাতিমুখে পতিত হয় আঁবুলস্কর নামক জনৈক ৫সনিক- 
বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সপরিবারে চট্রগ্রাম বাঁশখালী থানার 
'অস্তর্গত সাধনপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করিম্বাছিলেন। তাহার পুত্রের 
নাম বাবুলস্কর, তৎপুত্র হোচাইনী লন্কর এবং হোচাইনি লক্করের পুত্র 
বরবত খা! এবং তৎপুত্র পর্বত খ। এবং পরবত খার পুন্ত্র ইলিয়াছ খাঁ। 
তথায় পাচ পুরুষকাল বসবাস করার পব শেষোক্ত ব্াক্তি সেই স্থান 
/ইইত্ে আসিয়া স্বাস্থা ও সৌন্দর্যের লীলাভূমি বঙ্গোপসাগরের তীর্থ 
স্থানে বসতি স্থাপন করত: স্বীয় পৈতৃক গ্রামের নামে এ স্থানকে সাধন 
পুর বলিয়া অভিহিত করেন। মেকালে এই গ্রামের লোকজন একমান্র 
শিক্ষিত ছিলেন বলিয়া লোকে ইহাকে কাত-টুলী অর্থাৎ শিক্ষিত স্থান 
বলিত। এখন এ কাত টুলীর ত্বাপত্রংশই “কাট্টলী” আখ্যা প্রাপ্ত 
হইচাছে। উক্ত ইলিয়াছ খার চারি পুত্র ছিল। কালাগাজি চৌধুব, 
নেঘ্াজ মহবৎ চৌধুবা, নছবত আলি চৌধুরী ও রুম্বমচৌধুরী । নেয়া 
[হবৎ চৌধুরীর পুত্র বকশা আলী চৌধুরী এবং বকশা আলী চৌধুরীব 
পুত্র হাজী আম্জাদ আলি চৌধুরী এবং হাজী আমক্গাদ আলী চৌধুরীব 
পুত্র মৌলবী এস্‌ মরহামত আলী চৌধুরী । এই বংশতালিকার আলোচা 
মৌলবাঁ এস্‌ নাদের আলি বিএ, বি এল্‌ শেষোক্ত চৌধুরী সাহেবের 
প্রথম পুত্র । বিদ্যা, ধন সম্পাত্ত এবং জমীদারী পুর্ব পুরুষ হইতেই 


মৌলবী এন নাদের আলি ৪২৭ 


্রাহাদের মধ্যে অক্ষ রহিয়াছে । মৌলবী সাহেবের পিতা একজন 
্টাতনামা পণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষ! ভাল 
জ্লানিতেন। তাহার রচিত মৃল্যবান পদ্চগুলি এখনও তাহার যশ 
ক্র রাখিয়াছে। তাহার ছয় বৎসর বয়দে তাহাকে একমাত্র পুত্র 
পলাখিথা তাহার পিতা আমা? আলী চৌধুরী পুণ্য স্থান মক নগরীতে 
রর জব্রতে গমন করিয়া তথা মানবলীপা শংবরণ করিয়াছিলেন। তিনি 
ফীজের চেষ্টায় এবং যদ্ধে নান! ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া ধণ্ম এবং চরিত্র 
লে সর্বপরিচিত ও সকলের আদরণীয় হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত 
্িটভাষী, দয়াবান ও বিনয়ী ছিলেন । হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান 
বাল বৃদ্ধ সকপেরই তিনি প্রিয্ব ছিলেন। তিনি বহকাল ধায় জুরার 
ছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম সদর বেঞ্চের অনারেরী মাজিষ্টে" 
& কার্ধ্য করিয়াছিলেন। পঞ্চাইতি কাধ্যে পারঞর্শিতার জন্য ১৯১১ 
লে পূর্ববঙ্গ এবং আসামের লেফটেনেন্ট গবর্ণরের নিকট হইতে তিনি 
্ণাদুরী পুরষ্কার ও সনন্দপ্রাথ্থ হইয়াছিলেন। তিনি বহুকাল ধরিয়া 
্রক'র ও দেশবাসীর নানা প্রকার হিতকর কার্যে বিশেষ সম্মান -ও যশ 
নাভ করিয়। ১৯১৯ শ্রী; ১৮ই ডিসেম্বর বৃহম্পতিবার প্রাতে ৫ট! 
মিনিটের সময় ৬৫ বৎসর বয়সে অত্যন্ত স্থথ ও সম্পদের মধ্যে নিজ 
্র্বনে হেমারেজ রোগে আক্রান্ত হইম্পা ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে দেহত্যাগ 
নরেন তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তদানীস্তন বিভাগীদ্ব কমিশনার 
কে, সি, দে সি, আই, ই, আই সি, এস, মৌলবী লাহেবের নিকট 
ঘর মন্যে শোকপ্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন :-- 
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চট্রগ্রাম জেলাব পশ্চিমভাগে উত্তরে ফেণী নদী হইতে দক্ষিণে বাঁ 
ফুলী নদী পর্যন্ত প্রায় ৬০ মাইলের মধ্যে উক্ত মৌলবী সাহেবই মর্ম: 
প্রথম মুসলমানের নধ্যে বিএএবং বিএল পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন এট. 
তিনিই সর্দপ্রথম চট্টগ্রাম জিলার মুসলমানের মধ্যে অঙ্কশান্ত্রের সহি]: 
চট্রগ্রাম কলেজ হইতে ১৯১২ খ্রীঃ বিএ, পাশ করিয়া সর্বপ্রথম ইংলি 
এম্‌ এ, এবং বিএল্‌ কো”শেষ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হই] 
ছুইবার এম্‌ এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। হুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাস্থাহানির দরদ 
এম এ, পাশ করিতে পারেন নাই! তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট সব 
কয়েক মাস সিনিয়ার মেখিমেটিক্যাল টিচার এবং এসিলটেন্ট ছে 
মাস্টারের কার্য করিয়৷ ১৯১৬ খৃঃ *ই জুলাই তারিখে টট্রগ্রাম মু 
ওকালতীতে হাজীর হইস্া ব্যবসায়ে বেশ প্রসার করিয়াছেন। তাহা] 
সরলতা, সৌলন্ট, স্বদেশপ্রেম, শিক্ষা ও চরিত্রের অমার়িকতায় তি] 
দেশবাসী ও গবর্ণমেন্টের নিকট যশ এবং প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন | 
তিনি খুব মি্টভাষী এবং একজন ভাল বক্তা । ১৯১৯ *ধঃ রিত্রোষঠ 
কার্ষো সহায়ত! করার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমে্ট হইতে তিনি নিম 
সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন £-73/ 000508800 06171512501 
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বর্তমানে তিনি ডিট্রি্ট বোর্ডের মেশ্বর, সদর লোকালবোর্ডের 
ভাইস্‌ চেয়ারম্যান, “কাট্রলী গ্রামের” প্রসিভেণ্ট পঞ্চায়েখ, ইসলাম 
ছাবাদ টাউন ব্যা ও সেপ্টণাল কো-পারেটিভ ব্যাঙ্ক সমূহের ভাইরেক্টর, 
হ্ধকমিটার সেক্রেটারী, এবং নেশানাল লিবারেল লিগ, ইসলাম 
এখোসিয়েসন, চট্টগ্রাম এসোসিয়েসন, চট্টগ্রাম ট্রেড স্‌ এশোসিয়েসন, 
ধমেলেটিক্‌ এসোসিয়েসন, চট্টগ্রাম ইনসটিটিউট, চট্টগ্রাম না ইটস্কুল.কমিটা” 
৪ নোয়ারগঞ্জ বয়ন বিগ্ভালয়ের কার্য নির্বাহক কমিটীঞ মের এবং বাঙ্গ 
পার গবর্ণর বাহাছুরের চট্টগ্রাম ভিজিটের সময় তিনি প্রাইভেট ইণ্টার- 
ভিড পাইয়া থাকেন। তীহার মধাম ভ্রাতা এস্‌ মহবৎ কুহল আমিন 
চৌধুরী স্থানীয় উত্তলকার পঞ্চাইত। *তিনিও একজন অমায়িক লোক 
এবং তাহার সাধুতা ও সচ্চরিব্রতার জন্য গ্রামবাসী সকলের নিকট 
জনি আদরনীয়। তিনি 8, . ঘ/ র 7), 1, 5. ০17 এ কেরাণির 
কাধ করেন। মৌলবী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এস্‌ আমির হোসেন' 
চৌধুরী যৌলবী সাহেবের একান্ত হিতাকাজ্ী এবং পৃষ্ঠপোষক 
ও তাহার শ্বপ্তর *পাটনার মৌলবী এম্‌ আবছুলগণি চৌধুরী সাচ্ছেবের 
' কারবারে থাকিয়া সওদাগরি ব্যবসায় শ্রিক্ষা করিতেছেন। মৌলবী 


৪৩০ ংশ পরিচয় 


সান্থেবের মাতার নাম শ্রীমতী কুলচুম! বিবি । তিনি হাটহাজারী থানা 
অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নিবাসী মৌলবী ইছুপ আলী চৌধুরীর কন্তা এ 
স্বনামখ্যাত জমিদার হাজী মৃত ফজল নরহমান চৌধুরীর . ভ্ 
তাহার কণিষ্ট ভ্রাতা হাজী মন্তফিজরবহ মান চৌধুরীও জমীদার এ. 
উত্তনকার পঞ্চায়েখ। মৌলবী সাহেব ১৪৯০৭ শ্রী: স্থানীয় কলেজিয়েট হু 
হইতে এস্টেস পাশ করিয়া তাহার নিজ বংশের সদাগর ও জমীদদা 
শীযৃত মামিন আলী চৌধুরীর প্রথম! কন্া শ্রীমতী মেহের আকছু 
বিবিকে বিবাহ করিক্াছেন। তাহাব তিন পুত্র এ দুই কন্যা | ১ম পুরে 
নাম শ্রমান সামশুল ছদা, ২য় পুত্রের নাম শ্রীমান নালদ্দিন আহাদ 
এবং তৃতীয় পুত্রের নাম ভ্ীমান সমসব রহমান । ১ম কন্ার নাম শ্রী 
ছুকির। খাতুন, এবং ২য় কন্ঠার নাম শ্রীমহী ছাজেনা বাতুন। 
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ইলিয়াছ খা 


1 ] ূ ] | 
কালা গাজী নাছেরত আলি নেয়াজ মহম্মদ আজম রুস্তম 


মাহাদ আলি জাবন বকসা আলী 


মহম্মদ হাসীম 
হাজী হা আলী 


ূ ৮৪7 আলা 
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রর ণ | 
ৃ মৌলবী এস নাদের আলী এসমহন্মদ্ কুহল আমীন | 


এস্‌ আমির কেৌচেন 


| | | | ূ 
কামদর আলী আবছুলগণী কমরআলী মুজাফর * কাছিম 
মুন্সিআবছুদ্না সফর আলী হায়দার দি 
| 
| | আহামদ আলী 
গোঃছোবান গোঃরহমন আবছুলরহমন আঃকাদদের আমান্ুল্লা | 
: | আছাদ আলী 
' আবছুল বারী ৰ ৪ পুত্র ৮ পুত্র 
মুনস্থর আহমদ 


পেস শসা 


সি 
হেদাএত মৌলবী মৌঃ ওস্মনগণী 
আলী ছাদত আলী (73. 2 9. ঘা) 
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শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী । 


চট্টগ্রামের চঞ্খনাথ তীর্থ ভারত বিখ্যাত তীর্থ । রামায়ণ? 
প্রাচীনগ্রস্থেও এই তীর্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই তা 
চট্টগ্রাম হইতে ১২ ক্রোশ উত্তর পূর্বের পর্ববতদেশে অবস্থিত । স্থান 
সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত। এই ভীর্থের লবনাক্ষকুণ্ড ১ব্রক্ষকুণ্ড, সহম 
ধারা, বাড়বানল, কুমারীকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, স্বয়ভনাথ 
মন্দাকিনী, বিরূপাক্ষ, হরগৌরী, শিব চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থ যাত্রীর 
নিকট অতি পবিত্র“ ও আদরের বস্ত। প্রতি বলর লক্ষ লক্ষ হিনু 
তীর্থযাত্রী এইস্থানে দেবদর্শন মানসে যাইয়া! থাকে । ভারতের অন্যান 
তীর্ঘস্থানের মত এই তীর্থেও পাণ্ডা আছেন । এই পাগ্ডাদের মধ্যে চন 
নাথ তীর্থের কলঙ্ক মোচন ৭ তীর্থ যাত্রগণের অভাব অস্থবিধা মোচ, 
সেবায্েত'বংশধর ৮শরচ্চন্দরেব আজীবনব্যা পী ব্রত ছিল। ১২৬৭ বঙ্গাবে। 
৯ই আধাঢ বৃহস্পতিবার শরচ্চন্ররের জন্ম হয়| শরচ্চন্দ্র কৈশোরে বিদ্যান। 
ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক বেশে ভারতের নানা তীর্থ গমন করেন' 
তৎপর চিকিৎসা শান্্ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়1 ভাক্তাং 
৬মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশম্ের বিজ্ঞান সভায় প্রান ৬ বৎসর কা? 
সহকাবীর কাঞ্জ করেন। কিন্তু পরাধীন চাকুরী ভাল ন। লাগাস্ তিনি 
দেশে আসিয়! তীর্থের কলস্ক মোচনে আত্ম নিয়োগ করেন। তীহা; 
চেষ্রাতে চন্দ্রনাথ তীর্থের অনেক কলঙ্ক ক্ষালন হয়। কৰিব ৬নবা। 
'চন্ত্রসেন, ৬রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাছর দি-আই-ই প্রস্তুতি তাহ! 
মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন 
শরচ্চন্দজ্ের আদিপুরুষই এই তীর্থের আবিষ্কারক । চট্রগ্রামে এই পার্জ 
দিগকে “অধিকারী” বলিয়া! অভিহিত করা.হয়। এই অধিকারী বরে 


খল ইশ ও জবোনরটিন খু তত 
বৰ ং করল লি ক 2 বিটের ও, 


শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী । 


প্রীযুফ হরকিশোর অধিকারী 8ঞক 


»গোগীনাথ অধিকারীর খরষে ১২৮* বঙ্গাষের ২৩পে মাঘ শ্রীহর 
কিশোর অধিকারী জন্মগ্রহণ করেন। 

ইহার মাতার নাম দয়াময়ী দেবী। ইহারা রাডীশ্রেদীর ব্রাহ্মণ 
পাগ্ডিল্য গো । ৮চস্রনাথ দেবের সেবা পৃজ্বার ভার ইহাদের পুকুষান্ 
ক্রমিক। ইহার পূর্ববপুকুষই এই ম্হাতীর্থের আবিষ্কার কর্তা। 'ইছার 
জোষ্ঠ সহোদর শরচ্চন্ত্র অন্তি উচ্চশ্লেপীর লোক ছিলেন। ১৩০৮ সালে 
তিনি বতীন্্রনাথ ও মধুহ্দন নামে ছুই পুত্র রাখিয়া পরলোক 
গমন করিয়াছেন। ইহারা একারভৃক্ত পরিবার । সেবায়েত ষগ্ডলীর 
মধে) এই খবরিবারই একমাত্র শিক্ষিত পরিবাব। হরকিশোর অধিকারী 
মহাশয় বিশ্ববিষ্তালয়ের উপাধিধারী না হইলেও পাঠা সম্প্রগান্ে 
হাব মত সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, চরিত্রবান, দেশহিতৈষী, দয়ালু লোক 
এই যুগে বিরল। ইনি ৮কবিবব নবীনচন্ত্র সেন মহাশয়ের 
(বশেষ ন্মেহভাঁজন ও বন্ধু ছিলেন। স্থদীর্ঘকাল হইতে ইনি অনেকগুলি 
খববের কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং একজন ভাল সমালোচক বলিয়। 
শাতি অঞ্জন করিয়াছেন। ইহার আজীবন ব্যাপী চেষ্টার ফলে 
মহাতীর্থ চক্তনাম ধ্বংশ মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। চস্ত্রনাথ তীর্থে 
বে দেবদশনার্থী প্রত্যেক যাত্রীকে ১৮ একটাক1 ছুই আন! হিসাবে 
ঃ চক দিতে হইত। হরকিশোর বাবুর চেষ্টায় এই টস গ্রহণ গ্রথ! 
রব হইয়াছে । ৃ্‌ 
8 চন্ধন ভীর্থের যাহা কিছু উন্নতি, তাহার একমাত্র মূল হরকিশোর 
্াং। ভীর্ধের সংস্কার ও যাজিগণের অভাব অন্থৃবিধা মোচন তাহার * 
ঘ্রীবনের বশত । ইহার তীর্থ সেবাদি সাধারণ হিতকর অন্ঠানে প্রীত 
টিয়া মাননীয় হুটিশ গবর্ণমেন্ট প্রকান্ঠ দরবারে ডাহাকে ১৯১৭ ভ্রীষটান্ছে 
€ আগষ্ট তারিখে এক সনন্ প্রধান করিয়াছেন, এবংবঙ্গের প্রায় সকলে 
ধা, মহারাজ 'মিদায শিক্ষিত যযাজ তাহাকে মনন্যাদি প্রানে 

দ্র 


৪9৩৪ স্ংশ খরিচয় 


গৌরবান্বিত করিয়াছেন । চট্টগ্রাম ত্রা্ষণ প্রধান স্থান হইলেও কোন 
ব্রাহ্মণের পক্ষে এই প্রকার উচ্চ সম্মান লাভ ঘটে নাই। | 

"চন্দ্রনাথ মাহাত্থ্য” নাষে একখানি বৃহৎ এঁতিহাসিক গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন 
করিয়াছেন, ২* বৎসর মধ্যে গ্রস্থখানির ৪টা সংস্করণ হইয়। গিয়াছে। 
চন্দ্রনাথ তীর্থের ফাবতীয় বিবরণ, ইতিহাস,শাস্ত্রের কথা, তীর্থকত্য প্রভৃতি 
এই গ্রন্থে দক্ষতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে । গ্রস্থখানি দ্বারভাঙ্গাব 
মহারাজা বাহাছরের নামে উৎসগ কর! হইগ্াছে। এই গ্রন্থের একটা 

ক্ষিপ্ত সংস্করণ ৫ বার মুদ্রিত হইয়| হিন্দুসমাজে বিতরিত হইয়াছে। 

ইনি বহুকাল হইতে স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক এ 
মেল! কমিটীর ([.905106 ০55 ০ মতে গঠিত ) অন্ততং 
মেম্বর আছেন। চন্দ্রনাথ তীর্ঘের যাহা কিছু সংস্কার ও উন্নতি তাহ 
ইহারই হাতে হইয়াছে ।' ইহার ৬টী ছেলে ও ৩টী মেয়ে। বড় ছেলেটা 
চট্টগ্রাম কলেজে অধ্রন করিতেছে । ইহার বংশতালিকার একাং 
এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইল । 
১। রামশঙ্কর 


২। দেবীপ্রনাঘ 
৩। রুকগ্সাদ 
৪। 1শ্বদাস 
৫€। রাখাবল্পভ 
৬। হন 

৭। বলরাম 
৮1 নম্দরাম 

ক াণস 


শ্রীযুক্ত হরফিশোর অধিকারী ৪৩৫ 
১০। অধোধ্যারাম 


১১। ৬গোপীনাথু( জন্ম ১২৩২ বঃ) 


| (মৃত্যু ১৩২৪ বঃ) 
ূ জিনা 
টার্ন 
(জন্স 1 ১২৬৫ বঃ) | 
(মৃত্যু ূ ১৩০৮ ব:) 
শ্রীংতীন্দ্রনাথ ূ 
শ্রীমধুক্দন 


| 
১২। শ্রীহরকিশোর ( জন্ম ১২৮৩০ বত 


র ২৩ মাঘ বুধবাব, 


২৮ ৮৮ ৮০৮ শাশটা টি স্লো শশী লী শশী টি শী শন্না পি শী শপ 
শান ৮ লোসি০৮ ২০০ পপ শ " পিপশপী পিপি আপ শাল 28 ওত আপের এ চা শরআবাজরাশ৯ | ০ নিশি ১ পিক শিটিট 


| 1 | 
[বিনোদ শ্রীবীবেন্র প্রীধীরেন্্র শ্রীমীন্র বিমল প্রশান্তি 


ঠন্ঠনিয়ার মিজ্রবংশ 


রায় শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাহুর ঠনঠনিয়ার মিজ্র বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশ অতি প্রাচীন ও মন্বাস্ত বংশ। কালিদান 
মিত্রের অধংস্তন বংশধর রাম নারাঘণ মিত্র হইতে এই বংশের বংশক্রম 
আরঞ্ড হইয়াছে । ইহারা বড়িশা সমাজভুক্ত, ইহাদের আদি নিবাম 
জেজুর গ্রাম। রাম নারায়ণ চারি পুত্ত বাখিম়।! পরলোক গমন 
করেন। তাহার জ্ষ্ট পুত্র প্রাণবল্লাভ, মধ্যম রাম্জীবণ, তৃতীয 
কেনারাম ও কনিষ্ঠ বলরাম। প্রাণবল্লভ ছুইপুর্ রাখিয়া পরলোক 
গমন কবেল। তাহার ছুই পুত্রের মধ্যে জ্য্ঠ থেলাপাধ ও কনি 
'বশোদরান | খেলারাম নিঃসস্তান অবস্থায় মারা মান। বিনো। 
বামের তিন পুত্রহ্য়। জ্যেষ্ঠ রামগোপাল, মধ্যম রাধাকাস্ত এও কণি! 
হরাঁষ। রামগোপালের চারি পুত্র । জ্োষ্ট কুষ্ণচপণ, মধ্যম কষ 
চন্ত্র, তৃতীয় কেবলরাম ও কনিষ্ঠ বাবুরাম। রাধাকাঞ্ছের ছয় পুন 
£জাষ্ট কৌতু রাম, ম্ধান দাতাবাম, তৃতীয় নন্দকিশোর, ১তুর্থ এ?" 
মোহন, পঞ্চম ভগবানচন্দ্র ও কনিষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দ। কোৌতুকরাছে। 
কোন সন্তানাদি হয় নাই) দাতারাম কলিকাতায় আিয়া ব্যবদ্| 
করিয়া প্রভূত অর্থ উপাজ্জন করেন এবং ঠনঠনিমায় বৃহৎ তব 
মিশ্বাণ করেন” দাতারামের তিল পুত্র, জোষ্ঠ মদনমোহন) মথা। 
চন্দ্রশেধর ও কনিষ্ঠ ভোলানাথ | ' মদনমোহন শিক্ষিত ও বিদ্যাুগা 
ছিলেন। ভিন রাজা রামমোহন রায়ের সহিত অন্েক্ষ পু 
»উহরাদীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন । ইনি কোন সম্তানাদি না রায় 
পরলোক গমন করেন। চন্ত্রশেখর থেরিন বোডের দেওয়ান ছ্বিরেন। 
ভিনিপ এই কার্ষে। প্রত অর্থ উপার্জন করিস্বাছিলেন। [তিনি গাঃ 
পুর গাঁথা পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ ঈশ্বর চর্জ, মধ্যম নবীনগর 
'ভীয্ব গোপাল চন্দ্র, চতুর্থ তারাাদ, কনিষ্ঠ গোকুলচন্ত্র । 


ঠন্ঠনিয়ার যিত্রবংশ ৪৩৭ 


' ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৭৪ সালে পীচ পুঞজ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। 
জোট রাজেন্ত্রশাথ, মধ্যম মহেন্ত্রনাথ, তৃতীয় উপেন্দ্রনাথ, চতুর্থ সরেন্জ- 
নাথ ও কনিষ্ঠ যোগেন্দ্রনাথ। এই ঈশ্বরচন্্রই রায় বাহাছুর স্বরেন্্নাথ 
মত্্র মহোদয়ের জনক। রাঙ্জেন্ নাথ আপন কৃতীত্ববলে বেঙ্গল গাব. 
মেন্টের সহকারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি 
বৈধৃন সভীর সম্পাদক ছিলেন । মহেস্্রনাথ ই-আই রেলওয়ের একক্জন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী" ছিলেন। জ্ঞানেন্ত্রনাথ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে 
ৰ রজিষ্টারের,পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উপেস্্রনঃথ ঢাক কলেজের 
(পাইন অধ্যাপক ও ঢাকার সরকারী উকিল ছিলেন। তাবুপর কলি- 
্টাত। বিশ্ববিস্ভালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক ও হাইকোর্টের উকিল 
্ন। তাহার প্রণীত “লিমিটেলন একট" আইনজীবিদের নিকট 
টখনও সমাদৃত । ইহার তিন পৃত্ধের মধ্যে আৌষঠ হেমেজ্জ্রনাথ লব্ধ" 
তি ব্যারিষ্টার, মধাম গিরীন্্রনাথ ও কনিষ্ঠ বীরেন্্রনাথ হাটিকোর্টের 
& নুরেন্্রনাথ শিক্ষিত ও প্রতিভাশালী। ইনি বেঙ্বল গবর্ণমেন্টেব 
্রাইনালিঘাল বিভাগে অপ্ডার সেক্রেটারীর কার্ধ্য করিয়া এক্ষণে 
প্ঘন ভোগ করিতেছেন । গবর্ণমেন্ট ইহার কাষ্য দক্ষতা সন্ধই 
য়া ইহাকে “রায় বাহাছুর* উপাধি ভূঁষণে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি 
দিন ৮ মিউনিসিপ্যালিটার মনোনীত সদশ্ক্ূপে অতি যোগ্য- 
্াব সহিত কার্ধা করিয়াছেন। ইহার একমাত্র পুত্র সত্যেন্্রনাথ | 
[তোন্রনাথ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের ট্রেজারার ! 
| ঈরচন্ত্রের কনিষ্ঠ পুত্র যোগেম্রনাথ মৃগ্সেফী করিয়া শেষে সেসন 
জের পদে পথ্যন্ত উন্নীত হন। তিনি গুণের পুরককাং স্বক্সপ রাম বাহাছুব 
্পাধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি পেন্সস ভোগ করিতেছেন 
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ময়মনসিংহ পুরুড়ার শাগ্ডিল্য গোস্রীয় 
দেব বংশ। 


যে দেহবংশীম্মগণ বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত বিশেষরূপে জড়িত 
ইহাব। তাহাদেরই অধঃঘ্তন পুরুষ | উত্তররাঢ, দৃক্ষিণরাচ়, বঙ্গ, বরে 
সর্বন্রই কি রাষ্ট্রাধিকারে, কি সমাজগঠনে ইহাদের 
পূর্ববপুক্রষগণ যেন্ূপ রুতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন 
তাহ। বাঙ্গালার ইতিহাসে অতুলনীয়। এই বংশের ধারাবাহিক 
ইতিহাস টাকিনিবাসী , প্রসিদ্ধ এতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ বার 
মহাশয় তাহার *শ্বাশ্বতী” নামক মাসিক পজিকায় প্রকাশ করিয়াছেন 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্্র নাথ বন্ধু প্রাচ্যবিদ]ামহাণব মহাশয় ভাহার বঙ্গের 
জাতীয় ইতিহাস রাজন্তকাণ্ডে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মির 
ভাহাব “যশোহর খুলনার ইতিহাসে” এই বংশের প্রাচীন ইতিবৃ 
বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন । আমরা উক্তবংশীয় হাইকোর্টের বিখাত 
উকিল শ্রীধুক্ত গোবিন্দ চক্র দেব রাম মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি; 
তাহাদের গৃহে রক্ষিত বটুভট্ট রচিত স্থপ্রাচীন কুল গ্রন্থ দৃষ্টে এবং উ! 
এতিহামিকগণের প্রবন্ধাদি হইতে এই প্রসিদ্ধ বংশে সংক্ষিপ্ত পরিচ 
প্রদান করিলাম। | 

পুরাকালে দেবগণ হরিস্বারের নিকটবর্তী শাগ্ডিগ্য হুদকুলে ( বর্তমান 
আযুদ রেহিলথণ্ড রেলওয়ের শাপ্ডিল্য &্েসনের অনতিছুরে ) শাঙিনা 
ধবির গোত্রে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিগ্েষ্কিলেন। শকা 
ধিকারের লময় ইহারা ক্ষঅপ উপাধি ধারণ করিয়া ক্রমে রাজ্ধ্য লিপ, 
হইয়া! উঠেন। প্রিয় প্রথম শভাবীর শেষভাগ হইতে উতুর্থ *৩" 


উপক্রষণিক! 


শী গোবিন্মচন্ দেব বায 


ময়মনসিংহ পুরুড়ার শাঙিলা গোত্রীয় দেব বংশ ৪৪১ 


প্ধ্যস্ত আর্ধাদেববংশীয় ক্ষত্তিয় রাজগণ হিমালয়ের উপত্যকা হইতে আন্ুগঙ্গ 
গ্রদেশ পর্য্যন্ত আপনাদের রাজত্ব করিয়া লয়েন। ইহার! দেব উপাধি 
বিশিষ্ট হইলেও আপনাদের মুদ্রাদিতে এবং স্থপ্রাচীন কুলগ্রঞ্থে নামের 
শেষে “সেন” শব্ধ ব্যবহার করিতেন এরপ দৃষ্ট হয়। গুপ্তসম্রাট সমৃদ্র 
গুপ্তের এলাহাবাদ শিলালিপিতে সমৃত্রগুপ্ের নিকট পরাঞ্জিত আর্ধয 
নৃপতিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম কদ্রদ্নেবের নাম পাওয়া বায়। রুত্রদেব 
কপ্রসেন নামেও পক্চিত ছিলেন। স্থলতানগঞ্জের নিকট তাহার দুইটী 
ুত্া আবিস্কৃত হইয়াছে। হনি সমুদ্রগুপ্তের সমদামগ়্িক ছিলেন ( ৩৪৮ 
খুঃ-_৩৯০থৃঃ )। কুদ্রদেব সমুক্্রগুপ্তের হাতে পরাজিত বা নিহত হইলে 
তৎপুত্র (সম্ভবতঃ পৌস্স) বঙ্গদেশে পলাইয়! আসেন এবং কর্ণন্বর্ণ রাজ্য ও 
উক্ত নামীয় বঙ্গের আদি কাযস্থসমাজ স্থাপন করিয়া ঝুলগ্রন্থে কর্ণনেন 
নাষে পরিচিত হন। এখনও বাঙ্গালার বিশিষ্ট*দেববংশীয়গণ কর্ণন্ব্ণ 
বা কানসোণার দেব বলিয়া! আপনাদ্িগের পরিচয় প্রদান কবিয়া 
গর্ধান্থীভব করেন। কর্ণসেন নৃতন রাজোঁর প্রতিষ্টা ও দেববংসের 
মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাব পরিচয় কুলগ্রস্থে উজ্জ্রলভাবে 
বিবৃত হইয়াছে । কুলগ্রন্থে যে লঙ্কেশ্বব বিভীষণের প্রসঙ্গ আছে, কাশ্বীবেধ 
্রসিদ্ধ ইতিহাস, রাজ্তবঙ্গিনী ও নিংহলের মহাবংশ গ্রস্থ হইতে ভাহাব 
পবিচয় পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিনীর*+লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জাশা। যাক্স 
বেএই বিভীষণ ৪৪+ থৃষ্টাঝের নিকটবর্তী কোনও সময় বিদ্যমান 
'ছিলেন। দ্রেববংশীয়গণের একটী বিশেষত্ব এই ইহারা পূর্বাপর, 
ব্াঙ্ষণা ধর্ম রক্ষ1 করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধ 
বিদ্বেষ; ছিলেন।, বৌদ্ধরাঞ্জগণের অঙ্থুণ্ন গ্রভাপ ইহাদের দ্বারা কতকটা 
ধর্ব হইয়াছিল। 
খৃ্টীঘ পঞ্চম শতাব্ধীর মধ্যভাগে শ্রান্তীল্য গোআন় দেববংশে 
যহাবাজ করথসেন প্রাদুভূতত হন। তিনি প্রবল পরাক্ষমে বঙ্গদেশ 


৪৪২ ংশ পরিচয় 


শাসন করিতেন। মৃর্শিবাবাদ জেলার রাঙ্গাযাটী 
নামক স্থানে ভাগীরথী ও কর্ণ নদীর ( বর্ভমান 
ময়ূরাক্ষীর ) সঙ্গম স্থলে কর্ণপুর নামক এক বিচিত্র, 
নগরী নিশ্বাণ করিয়া মহারাজ কর্ণসেন তথায় রা 
করিতেন। নগরটী সৌধমালা সমাকীর্ণ, ধন ও জনে পরিপূর্ণ ছিল এবং 
সতত ঠসম্গণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ভ্রমে দুর্ভেছ্ হইয়। উঠে। কালক্রমে 
মহারাক্গ কর্ণসেনের দেবসেন নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন; 
তিনি বুষকেতু নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কুমার বুষকেতুর 
'অল্নপ্রাসনের সময় লঙ্বেশ্বর বিভীষণ নিমন্ত্রিত হইয়া কর্ণপুরে আগমন 
করেন। এই উপলক্ষে মহারাজ কর্ণপেন ব্রাহ্ধণ ও অভত্যাগত দিগষে 
এত স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন থে কুলগ্রস্থকার তৎকালে কর্ণপুর নগরীতে 
হ্থরলোক হইতে স্থবর্ণবুষ্ট হইয়াছিল বলিম্ব। উল্লেখ করিয়াছেন! এ 
সময় হইতেই উক্ত প্রদেশ কণস্বর্ণ বা কর্ণন্থবর্ণ নামে পরিচিত হয়। 
অতঃপর যৃহারাজ করসে এক অভিনব সমাজ গঠনে কৃতসম্কল্প হন। 
তিনি বিভিন্ন গোত্রীয় বেবগণকে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কণপুর নগরীতে 
আহবান করিয়! আনেন এবং গোত্রা্ছলারে তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া 
সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। শাণ্ডীল্য গোত্রীয় দেবগণ 
কর্ণস্থবর্ণ সমার্ধের কুলনাম্নক হন, এবং মৌদগলা, বাৎ্স্ত, পরাশর, 
ভরদ্বাজ, ঘ্বৃতকৌশিক ও আলিম্যন গোত্রীয় দেবগণ পধ্যায়ক্রমে মর্ধাদ। 
লাভ করেন । কর্ণন্বর্ণ সমাজ সথ্ধগোতীয় দেবের সমাজ ব্লিয়। প্রসিদ্ধ 
পাঁভ করে। কালক্রমে কাশ্প, গৌতম এবং অন্ত।ন্ত গোত্রীয় দেবগণও 
অপরাপর পদ্ধতিযুক্ত কায়ন্থগণ উক্ত সমাজের মর্যাদা লাভ করিয়া 
ছিলেন। এই কর্ণশ্থণ সমাজের ধ্বংসাবশেষ হইতেই' বর্তমান উত্তর 
রাঁ়ীয সমাজ গঠিত হ্ইয়াছে। উত্তররাটীয় বাৎশ্য ও ভরথাজ, সিংহ। 
সৌকালীন ও শাপ্তিল্য-ঘোষ, বিশ্বামিত-মিত্র, বাশ্বগ-দত্ব, মৌগ্দলা ও 


কর্পস্থবর্দ-_বাঙ্গালার 
আদ কায়তবলমাজ 
(উত্তর রাটীয় ) 
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কাষ্ঠরী-স্টীস। মৌদগল্য-কর, ইহাদের পূর্ববপুরুষগণ কণন্বর্ণ সমাজেই 
প্রথমতঃ যধ্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা এখনও আপনাদিগকে 
নীকর্ণবংশ শ্রেণীতৃক্ত বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। সগ্তবতঃ এই সকল 
বংশেই নৃপতি চুধ্য ঘোষ ও মহামাগুলিক ঈশ্বরঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এক্সপ প্রবাদ আছে, কর্ণসেন বাঙ্গলার ব্যবসায়ী বৈশ্য শ্রনীর 
মধ্যেও গোত্রানুসারে কুলমর্য্যাদ1 "স্থাপন করেন। তাম্বলীন প্রভৃতি 
বৈশ্য শ্রেণীর মধ্যে এখনও কর্ণসেনী থাক দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
ময় হইতেই দেবগণ আপনাদিগকে কর্ণসেনী দ্বেব বলয়া পরিচয় দিতে 
আরভ করেন । যুগযুগান্তর বহিয়! গিয়াছে, কর্ণসৈনের সেই বিচিত্র 
নগরী এখন আর নাই, আজ কেবল কতকগুলি লু্প্রায় ছিব প্রাচীন 
নগরীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান বাঙ্গামাটীর চতুর্দিকে ষোল ক্রোশ ব্যাপিয়। 
দেদীপ্যমীন রহিয়াছে| রাঙ্গামাটীর এমন স্থান নাই যেখানে 
ছই চারখানি ইষ্টক বা মৃ্পীত্র পড়িয়া নাই। আবার এই সমস্ত 
য়ৎপাত্র চুর্ণের সহিত এখনও স্বর্ণ ও রোপা মুদ্রা, অঙ্গুরি ও বহুমূল্য 
অব্যাদি মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া খাকে । কোনও কোনও স্থানে 
অগ্তাপি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। যেস্থানে কণ- 
সেনের বাত্প্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রবাদ, এখনও দরশকগণ চন্ম পাকা 
লইয়। তথায় আরোহণ করেন না। ১৮৫৩ৃষ্টাব্ে কার্ধেন লেয়ার্ড সাহেব 
এস্থান দশন করিয়। লিখিয়াছেন _“বাঙ্গামাটা পূর্ববকালে কানসোনাপুরী 
 ন্বামেই প্রসিদ্ধ ছিল; গৌড়পতি করর্ঁসেন এই নগরী নিশ্মাণ করেন। 
সাহা সম্বন্ধে বহুতর প্রবাদ এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। এখন 
লোকে “রাক্ষসের ডাঙ্গী* ও কর্ণসেনের রাক্জবাড়ী দেখাইয়া থাকে। 
বাঙ্জবাটার ধ্বংসাবুশেষ নিদর্শন এখনও তিনদ্িকে বিদ্যমান। অপরদিক 
নদীগর্ভে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। রান্মবাটীর পূর্বদিকে কিছুদিন পূর্বব- 
পথ্য একটী স্বপ্রাচীন তোরণ ও তাহার পার্খে ছুইটী বৃহৎ বুরুজ্ 
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বিমান ছিল, অল্পদিন হইল স্মন্তই ' ভাগির গ দশানা 
হইয়'ছে+ | | 

কর্ণসেনের পর এই বংশে মহারাজ শশাঙ্কসেন জন্ম গ্রহণ করেন। 
রোটাসগড়ের মৌজায় তিনি “মহাসামস্ত শ্রীশশাঙ্ক দেব” নামে পরিচিত 
হইয়াছেন | প্রীচ্য ভারতের ইতিহাসে মৌধ্য স্ল্লাট অশোক ও 
সমুদ্রশুপ্ণের পর এই শশাঙ্কদেবের স্তায় বোধ হয় আর কোঁনও নৃপতি 
তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই । চীন পরিব্রাজক হিউয়েন 
সাং তাহাকে বৌদ্ধ বিদ্বেষী বলিয়। বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গয়াক্ষে্রে 
যে বোধীবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়। বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন, 
মহারাজ শশ।ক্কদেব সেই বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করিয়া অগ্নি সংযোগে 
ভম্মসাৎ করেন এবং তন্সিকটবত্তী প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মন্দির মৃত্তিকাভ্যান্তরে 
প্রোথিত করিয়! তদুপরি শিবমন্দির স্থাপন করেন। ইহার রাজন 
কালে বাঙ্গাপায় হথখসমৃদ্ষির পরাকা্ঠা সাধিত হইয়াছিল । অতংপর 
কর্ণন্বর্ণের বিভিন্ন গোত্রীয় রণপরায়ণ দেবগণ অঙ্গ বঙ্গের সর্বত্র ছড়াইয়া 
পড়েন । ইহাব। বঙ্গের অনেকস্থলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া 
নিব্বিবাদে রাজত্ব করিতেছিলেন। খুনীর নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
কর্ণনবণ নাম লোপ পায় এবং মুর্শিদাবাণ হইতে হুগলী পর্যাস্ত সমস্ত 
প্রদেশ রা নামে অভিহিত হয়। 

থৃষ্টীয় ১১শ শতান্দীব শেষভাগে শাগ্ডিল্য গোত্রীয় দেবগণ বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত কণ্টকম্বীপ বা বর্তমান কাটোয়ায় এক স্বাধীন রাজ্যের 
| প্রচ্িষ্ঠ/ করেন। ভাগিরথী অজ ও বড় খালের 
মধ্যবন্তী ভূভাগ ইাদের কতৃক শাসিত হইত। 
দক্ষিণে নবদ্বীপ ' পর্যাস্ত ইহাদের রাঙ্ত্ব বিস্তৃত 
ছিল। এই বংশে স্থরদেব নামে এক স্থপ্রসিদ্ধ রাজ! জন্মগ্রহণ করেন। 
গ্রহগণের মধ্যে সুর্য'ও দেবগণের মধ্যে যেরূপ ইন্দ্র দেববংশেও মহামতি 


বঙ্গাছটি দক্ষিণ রাড়ীয় 
কাযস্থ নমাজ ! 
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স্বরদেব তদ্রপ ছিলেন। তিনি নানা গণফুক্ত ব্রাহ্ষণা ধর্মের রক্ষক ও 
হঞ্ছনগণের ভীতিগ্রদ ছিলেন। ইহার ক্ষাত্রতেজে বৌদ্ধধর্ম দূরীভূত 
হইয়াছিল এবং স্থত্রাক্মণগণ কর্তৃক সনাতন ধশ্ম পুনঃপ্রবন্তিত হয়। 
স্থরদেবের পুত্র দন্ছজারি দেব। বটুভষ্ট ইহাকে কর্ণফুলে জাত ও 
নানাগুণ সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তাহাকে সেন 
রাজগণের সম্পর্কীয় বলিয়া উল্লেখ কুরিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কিন্ধপ 
সম্পর্ক ছিল তাহা বুঝা যায় না। বল্লালচরিত প্রণেতা আনন্দ ভট্ট সেন 
রাজগণকেও কর্ণ বংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । বল্লালমেনের তা 
শাসন হইতে জান! যায় তাহার পূর্ববপুরুষেরা অ৫নক কাত্তিদ্বার] রাচ 
দেশকে ভূষিত করিয়াছিলেন। বটুভষ্ট দেবরাজগণকে ত্রন্ধাবর্ত্য বাসা 
ক্ষত্রয় বলিয়া পরিচয় 'দয়াছেন। লেন রাজগণও আপনাদ্িগকে অনেক 
স্থলে ব্র্দক্ষত্রিয় বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন । অধিক" আশ্চর্ষে;র বিষয় এই -- 
স্কন্দপুরাণের সহাত্রি খণ্ডে এই সেন রাঞ্গণের ূর্পুরুষগণকে সৌমিনী 
দেবতা উক্ত শাগ্ডিলা নামক খষির গোত্রীয় বলির বর্ণিত হইয়াছে। 
ইহাতে বুঝ! ধায় বঙ্গের সেন রাজগণ ও দেবরাজগণ আদিতে একই 
বংশোস্ভব ছিলেন । সে যাহা হউক, দন্থজারি দেব হইতে এঁতিহাসিক 
পরিচয় উত্তমরূণেই অবগত হওয়া যায়। দন্গুজাবি দেবকে সেনরাজ 
লক্াণের ও বন্দ্য মকরন্দ-ক্থত দ্াশরথীর নমসাময়িক বলিয়। বর্ণনা করা 
ইইয়াছে। কুলগ্রস্থ সমূহের আলোচন! দ্বারা স্থির হয় যে ষড়বন্দো। 
জোবলখঠ্জ মহেশ্বরো উদারধী। দেবলে! বামন! ধীমানীশানো 
যকরন্দকঃ। ( জোবাল, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই 
ছয় জন বন্দা বংশী )। এই ছয়জন বক্পান সেনের নিকট হইতে মুখ্য 
ফুলীন বলিয়া অর্চনা লাভ করিয়াছিলেন। এই মকরন্ব-পুত্র দাশরথীকে 
দ্ছজারি দেব কণ্টকন্বীপ বা কাটোঘায় স্থাপিত করেন। দাশরথী 
সারিক, বদ্থবিদ, বরদ্থণালক্ষণযুক্ত ও শ্র্্চ্ডি পরায়ণ ছিলেন |. এই 


চস লুজ 
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চণ্ডী পরাম্বণ বন্দযবংশের শিষ্য হওয়ায় দেববংশীয়ের! শ্রীত্রীচণ্ডীচর 
নারায়ণ উপাধি লাভ করেন। আমর! পরে তাহা উল্লেখ করিব। 
দাশবরথী বন্দ্যঘটী নামক জনপদে বাস করিতেন এবং তাহার প্রতিভা! 
বন্দাঘটা ক্রমে সুপরিচিত হইয়া উঠে। দহুজারিদেব দাশরধী 
বন্দোর পাচ পুত্রকে ভাগিরথীর নিকটস্থ হরিকোটা, নৈহাটী, লাটগ্রাম, 
উশড় ও নবচর নামে পাচথানি "গ্রাম দান করিয়াছিলেন । তিনি 
অগ্রন্বীপ ও নবন্বীপে ছুইটী মহাকাল শিবমৃি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
বটুভট্ট তাহাকে লক্ষণ সেনের মিত্র এবং সামন্ত বলিয়াও উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। লক্ষ্মণ সেন খন বরেন্দ্র ভূমিতে পাল রাজগণের বিরুদ্ধে যু 
যাত্র। করেনস্তখন দনুজারি স্বীয় বাছবলে লমগ্ন বরের তৃমি সেন রা. 
গণের করায়স্ব করেন । 

দুজারি দেবের স্ময়েই দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাঞ্জ উত্তমরূপে বিধিবদ্ধ হয়। 
অজয় নদের উভমু কুলে দক্ষিণ রাীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপনিবেশ ছিন। 
ভাগিরধী ঝুলবত্তী বন্দ্যঘটা--দক্ষিণ রাট়ীয় সমাজের কেন্দ্রস্থানীয় ছিল। 
উজানী, মঙ্গলবোট, বটগ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি এই সময় হইতেই দক্ষিৎ 
রাট়ীয়্ সমাজ স্বান বলিয়! গণ্য হয়। লক্ষণ সেনের সময় রাটীক্স কুলীন 
গণের প্রথম ও দ্বিতীয় সমীকরণ হয়। দন্ুজারি দেবই এই সমীকরণে। 
গ্রবর্তক। * 

ষ্টীয় ধাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষণ সেন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীঃ 
হন । এই সময় খিলিজি পাঠান বংশীয় বক্তিয়ার নামক সেনাপতি! 
অধিনাম্বকত্ে মুসলমানগণ নবদ্বীপ আক্রমণ করেন । দেববংশকারের মর্ডে 
এই সময় ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইয়াছিল এবং গৌড়াধিপ লক্ষণ 
বযবনদিগের করৃক সর্ব! আক্রান্ত এবং অমাত্য ও বাঞ্ধবগণ কর্তৃ 
পরিত্যক্ত হইলে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে চনিয় 
যান। তাহার পুত্র মাধৰ সেনও লসৈম্ত দ্থজারিদে দীর্ঘকাল পার্ক 
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মুদলযানদিগের গতিরোধ করেন। এই সময়ে দ্ুজারিদেব ও মাধব 
উম যবনকবলগত রাঢ়দেশ পরিত্যাগ করিয়া! ভাগীরথীর পূর্ব. 
রে বঙ্গের কোনস্থানে অবস্থান করি প্ভৃভূমি রাঢ়দেশের উদ্ধার 
কামনায় যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। দহজারি ও মাধব দীর্ঘকাল যাবত 
কত্রে এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হুইয়! কাধ্য করেন, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে 
তাহার। দনৌজামাধব নামে উক্ত হইয়াছেন। দহ্ুজারি দেবের জীবিত 
[কাল পর্য্যন্ত মাধব সেন বঙ্গদেশে ( ভাগীরথীর পূর্ববকূলে ) তাহার প্রতি- 
পত্তি বজান রাখিতে সক্ষম হ্ইয়াছিলেন। দক্ষিণ রাটীয় ব্রাহ্মণ ও. 
কায়স্থগণ এই সময় হইতেই দলে দলে ভাগীরথীর পুর্বপারে দহুজারিও 
মাধবের শাসিত প্রদেশে অর্থাৎ বর্তমান নদীয়। জেলার, পূর্ববাংশে, 
মশোহর খুলনায় ও পূর্ববঙ্গে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। 
্বানন্দ মিশ্রের মহাবংশ হইতে জানা যায় 'ষে দহ্থজারি মাধবের 
দিভায় রাঁঢীয় কুলীন ত্রাঙ্ষণদিগের ৩য়, গর্থ, ৫ম ও ৬ঠ এই চারিটী 
দিমীকরণ হইয়াছিল। এতঘ্যতীত তাহাদের সভায় বঙগজ কায়স্থগণেরও 
ুইবার সমীকরণ হইয়াছিল । 
£ এই মহাবীর মহারুতি দেবরাজ অবশেষে ভাগীরথী সলিলে কলেবর 
প্লিরিত্যাগ করেন এবং কন্টকন্ধীপ সম্পূ্ণকূপে যবন কতৃক অধিরূত হয়। 
মাধব সেনও বন্দ্যকুলাচাধ্যগণ কহ্‌ বরেন্দ্রভূমে প্রস্থান কঙ্রন। 
দস্থজারিদেবের দেহত্যাগের পর বন্ধ্যাচার্্যগণ তাহার শিশ্ত পুত্রকে 
লইয়া! বরেক্ভূমির অন্তর্গত পাুনগরে গমন করেন । 
দঙ্ছজারির শিশুপুত্র হরিদেব ও মাধব সেনের, 
রেজ্দেশাভিমুখে চলিয়া যাওয়াম ইহাই বুঝ! যায় গৌড়ের নিকট 
পক্ষ! নবন্বীপের নিকটই ষবনদিগের অধিকার প্রথমে বিস্তৃত হইয়া" 
। গৌড় বা লক্ষ্ণাবতী নবদ্বীপ অধিকারের পর বক্িয়ারের রাজ- 
শী হইয়া উঠে। এই জন্ত দেখা যায় যে রাডীয় ত্রাঙ্গণ কাযস্থগণ রাঢ়" 


গ্লু 
গুনগর বারেন্রমমাজ 


88৮ ংশ প্রিয় 


দেশ হইতে পূর্বববঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্ত বারেজ ত্রাহ্মগগণ বা 
কায়স্থগণ একেবারে আপনাদের স্থান পরিত্যাগ করেন নাই। গা 
নগর যালদহ হইতে ৬ মাইল পূর্বোত্তরে অবস্থিত। হাণ্টার সাহে। 
অঙ্গমান করেন এই সময় উক্ত প্রদেশ ছুগষ জঙ্গলমন় অবস্থায় ছিল। 
সেইসময়ে পাতুনগরব বোধ হয় কোন প্রাচীন নগরের (পৌপ্ বন্ধনের) 
ভগ্াবশেষরপে অবস্থিত [ছল। স্থতরাং সেরূপ নিঞ্জনম্থানে শিঃ 
হরিদেবকে লইয়! বন্ধ্যাচার্যের যাওয়া অসম্ভব নহে । যাহা হউৰ 
সমসাময়িক ভাত্রশাসনাদি পর্যালোচনা দ্বাব! বুধ যায়, বিক্ষমগুরে 
এই স্ময় মেনদিগেশ কোন বাজধানী ছিল না। বরেন্দ্রভুমেব কো? 
স্থলে তাহাদ্দেব গাজধানী স্থানাস্তবিত করা হইয়াছিল। নাবায়ণদের 
নামে হরিদেবের এক পুত্র জন্মে । পাবায়ণ দেৰ ধর্মজ্ঞ ও ধশ্বপানক 
'হলেন, কিন্তু বাজ্যশ্ীইতে বিমুখ হল । তাহা পুরম্দর ও পুরুজিং 
নামে ছুই পুত্র জন্মে। পুরন্দর সন্গাস আশ্রম গ্রহণ কবিয়্া স্বামী 
উপাধি লাভ করেন। পুকুজিৎ হইতে মহাতপ! আদিতা পেব্ে 
জন্ম হ্য়। তপপ্রভাবে দেবেন ও ক্ষিতীন্্র নামে তাহা 
হুইটা পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। রণচগ্ডার প্রসাদে তাহারা ছুই; 
পাুনগরেব অধিপতি হইয়াছিলেন। দেবেজ্দের পুত্র মহেঙ্জ ও পোজ 
দহুজমদ্দন যে*পাঙুনগবের শ্বাধীন নরপতি হইয়াছিলেন তাহাদে? 
যুদ্রা হইতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। এক্ষণে দেবেজ্র ও ক্ষিতীন্রে 
পাতুনগরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহাই আলোচনা কর! খাইতেছে। 
বাংলার ইতিহাসে দেখা যায় এই সময়ে রাজা গণেশ বা কংস পাওুয়ার 
সিংহাসন অধিকার করেন। এঁতিহাসিকেরা কংসকে ভাতুরিয়া 
জমিদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তঙানীস্তন রাব্জ! সামা 
উদ্ধীনকে নিহত করিয়া! পাতুয়া অধিকার ফরেন ॥ রিয্াজে লিখিত 
আছে সামসউদ্দীন় খাভাবিক পীড়াগ্রণ্ত হইয়া অথবা রাখা কংদের 
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ডযস্ত্রে মানবলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং কংস কর্তকই যে সামস 
টদ্দীন নিহত হইয়াছিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না। ইহ! নিতান্ত 
মসগ্তব নহে যে দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্ত্র সামসউদ্দীনের মৃত্যুর পর অথব! 
তাহাকে হত্যা করিয়া প্রথমে পাতুয়া অধিকার করেন। পরে রাজ! 
ংদকে পরাক্রাস্ত জানিয়। তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। 
ইয়ার্টের ইতিহাসে লেখা আছে থে গণেশ পাওুয়ায় উপস্থিত হইলে 
হিন্দুর! তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল ন্থতরাং গণেশের সিংহাসন 
আারোহণের পূর্বে পাওগুনগর দেবের ও ক্ষিতীন্দ্রের দ্বারা অধিকৃত 
হইয়াছিল এবং তাহারা অন্থান্ত হিন্দু অধিবাসীদিগের সহিত মিলিত 
'হইয়। গণেশকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন? এই সময় 
কছু কালের জন্য গৌড়মণ্ডলে আবার স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব স্থাপিত হয়। 
রাঙ্গা গণেশ রাট়ীয় কুলগ্রচ্থে দত্ত খান নামে *পরিচিত। ১৩৮৫ থুঃ 
তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। এই দত্ত রাজের অভ্যুদয় কালে 
লমানগণের অধীনতা হইতে গৌড়রাজ্য মুক্ত করিবার জন্য পূর্বতন 
সামন্ত বংশধর দেবেজ্্র দেব ও তৎপুত্র মহেন্দ্র দেব তাহার সহায় হইয়া- 
ছিলেন এবং গণেশ দত্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা প্রথমে 
তাহার সামন্ত নৃপতি বলিয়াই গণ্য হইক্সা থাকিবেন। রাজা গণেশ 
রণ সামন্ত দেবগণ এই সময়ে তাহাদের সভায় রাঢীয় ৬ বারন ব্রাঙ্মণ 
চুদিগের আবার অভিনব কুল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । মুসলমান প্রভা- 
ঘরবাহিত গৌড়মণ্ডুলে তাহাদের যক্লেই আবার দেবতা ব্রাহ্মণের সমাদর 
বং বৈদিক ও তান্তিক উভয় সমাজেই তাহারা সম্মানিত হইয়াছিলেন 1” 
রাজ গণেশ বাহিরে মুসলমানী ভাবাপন্ন হইলেও তিনি যে অন্তরে 
টী ভ্ ছিলেন তাহা তাহার হিন্দু বংশধরগণের কীক্তির ধ্বংশাবশেষ 
হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে । তিনি তীহার আধিপত্যকালের বহপূর্বদ 
িইতেই সমাজ সম্মানিত কমসেনী দেবেস্্র ও তৎপুঅ মহেজ দেবকে 
জী 


৮০০৫ 
স্প্প্ 


৪৫৪ বংশ পরিচয় 


গৌড়ের প্রধান সামন্ত বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাঙ্গ 
গণেশ দত্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালুদ্দিন 
নামে পরিচিত হন এবং ক্রমেই অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ও হিন্দুবিদ্েষ 
হইয়া উঠেন? তাহার ফলে ১৩০৯ খুঃ ছুইজন কৃতদাসের হস্তে তিনি 
গুপ্তভাবে নিহত হন। সেই সময়ে গৌঁড়ের হিন্্ু ও মুসলমান রা 
কন্মচারিগণ মধ্যে যথেষ্ট দলাদলি হলিতেছিল। এই স্থযৌগে হিন্দুগ' 
াঢের বহু প্রাটান রাজবংশধর বীরবর মহেন্দ্র দেবকে গৌডের অধীশ্বং 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মুদলমানগণও রাজ। গণেশের বংশধরগণকে 
(গড় সিংহাসনে খপাহতে চেষ্টা করিতেহিলেন। জাঁগালুদ্দিনেং 
পু আহাম্মদ শাহের সহিত মহেন্ত্র দেবের কিছুকাল যুদ্ধ চালাইহে 
চইয়াছিল । যুদ্ধবি গ্রহের পর ম্হে্র দেব কালকবলে পতিত হন । মালদহ 
হইতে আবিস্কৃত তাহাথ রৌপায মুদ্রা হইতে জান। ঘাঁ় যে তিনি ১৩৩, 
শক ১৪১৪ গ্রীষ্টাব পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তীহার মৃত্যুর পব হিল 
প্রজা সাধারণ তৎপুত্র দনুজনদ্দিন দেবকেই পাতুন্গরের সিংহাসনে 
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বাধীন নৃপতিরূপে পা ত্ুনগ্র 
হইতে ্বনামে মুত্র প্রচার করিতে থাকেন। মালদহ হইতে তাহা 
৩৩৯ শক বা ১৪১৭ খুঃ অঙ্কিত মুদ্র। পাওয়া গিঘাছে। আবা? 
রিশাল জেলা চস্্রঘীপ হইতেও তাহার ১৩৩৯ শকাঙ্কিত মুর 
আবিদ্ভৃত হইয়াছে । চন্দ্রদ্বীপের মুদ্রার এক পৃষ্ঠে শ্র্নীৰজমর্দনদেব 
ও তাহার দক্ষিণ পার্থ ১৩৩৯ ও চক্স্ৰীপ এবং অপর পৃষ্টে শ১াচরঃ 
।পরায়ণ অঙ্কিত আছে। এই অবস্থায় বলিতে পারা যায় তিনিতিদ 
বর্ষ মাত্র পাতুনগরের আধিপত্য করিয়া ১৪১৭ গরষ্টাবে এ স্থান ছাড়ি 
বাধা হন এবং এ বর্ধষেই চন্ত্রধীপে আমিয়। রাজধানী প্রতি 
কবেন। 


ময়মনসিংহ পুকুড়ার শাগডল্য গোত্রীয় দেব বংশ ৪ ৫১ 


চন্ত্রধীপের রাজ! হইয়া! মহারাজা! দন্ুজমর্দন দেব বঙ্গজ কায়স্থ 
ঘমাজের গোগীপতি হইয়াছিলেন। ভ্রাহার রাজ্য মধুমতির পূর্ব 
|... হইতে লৌহিত্যের পশ্চিম পর্যন্ত এবং ইচ্ছামতী 
; চন্্রত্থীপ-বলজ টি 
না হইতে সমুদ্রকুল পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমাদের 
বিবেচনায় তিনি কিছুকালের জন্য সমগ্র বঙ্গের 
অধিপন্তি হইয়াছিলেন। ন্দূব টট্টগ্রাম পর্যন্ত তাহার রাজ্যের 
অন্র্ডক্ত ছিল। দ্লেববংশকার চন্্রত্ীপে দেবরাজ্য সংস্থাপন সথক্ধে 
ঠএইকপ বলন,_-“দস্থজমর্দন ঘবনদিগকে মদ্দিত করিয়াছিলেন এবং 
ধশবাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পাগুনগর পরিত্যাগ কাঁরয়া সমুদ্র উপকূলে 
ুগমনকরনঃ রণ5ণ্ডী ও কালিকাকে পৃজাদ্বার! প্রসন্ন করিয়া একটা 
নবোখিত দ্বীপে দেবরাজ্য স্থাপন করেন” ইহা! হইতে বুঝ! যাচ্ছ 
ংভ্্রদেবের মুতার পর পাও নগরে ক্রমে মুসলমান প্রভাব বুদ্ধি পাইতে 
বসত কণে এবং দন্ুজমদ্দিন মুসলমানের অধীনত স্বীকারে অ ম্মত্ 
ইয়াত স্বাধীন ধন্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্ত চন্দপ্বীপে গমন ও তথায় 
নামে মুদ্রা প্রচার করেন। দেববংশকার বলেন_যবন নিধনের 
ু্ লোকাবখ্যাত দেবরাজ্য চন্দ্রদ্বাপ রাজা দনুজমদ্দরিন কতৃক সমুদ্র 
বুনে হাপিত হইন্্া আগ্েমান্ত দ্বার! সজ্জিত, দেবসেনার দ্বারা স্থবক্ষিত, 
ভে ছুধ-বেষ্টিত এবং নৌক। সমূহে প্লরিবৃত হইয়! উঠে । দেশ বিদেশ 
ইইতে দেবহিছেরা সমাগত হইয়া! বাজাজ্ঞায় চন্দ্দ্বীপে স্থধে বাস 
করিতে থাকেন। বন্দ্য কুলাচার্ডো বন্দাৎটী হইতে আগমন .কবেন, 
দেবরাজ তাহাদিগকে পুজ। করিয়! চন্ত্ন্ীপে স্থাপন করেন। দ্বিজ 
াচম্প তির বঙ্থজ কুলজি সার সংগ্রহে লিখিত আহে, 


দহুদ্বমর্দন রাজ। চন্্ন্বীপ পতি । 
নেই হইল বঙ্গ কারস্ব গোঠীপতি 1 
$ 


৪৫২ ংশ পরিচয় 


ঘেব পদ্ধতিতে তার মহিমা! অপার । 

সমাজ করিতে রাজ! ঠহলা চিস্তাপর | 

গৌড় হইতে আনিল। কায়স্থ কুলপতি। 

কুলাচার্য আনাইয়! করাইল স্থিতি ॥ 

উচ্চ পাস্থ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের সহায়তায়ই মহারাজ দহ্ছজমদ্দিনদেব 

বাজ কাধ্যাদি পরিচালনা করিতেন + তিনি বঙ্গজ কুলীনগণের মধো 
বংশবিশ্ুদ্ধি রক্ষা! করিবার জন্য কুলাচার্ধ্য বা ঘটক এবং স্বর্ণামযতা 
নাঁষক ছুইটী পদ সৃষ্টি করেন। রাজ নিমস্ত্রণে ভোজন পংক্কিতে মর্যাদা, 
নুসারে কে কোন স্থানে বসিবেন তাহা শ্বর্ণামাত্যগণ নির্দেশ করিয! 
দ্বিতেন। ঘটক এবং স্বর্ণামাত্যগণ প্রত্যেক কুলের পরিচয় নিখিয় 
রাখিতেন | দনুজমর্দনদেব রাজপ্রসাদের যে স্থলে কায়স্থ কুলীনগণসহ 
উপবেশন করিয়া ভোজন করিতেন তাহার নাম ছিল “চিলছঝ্র”। 
অধ্যস্থলে সমাজপতি মহারাজাব আসন ছিল এবং তন্নিকটে কুলীনগণ 
ও তাহার পর কুলজ, মধ্যলা, মহাপাত্র প্রভৃতি সামাজিকগণ চক্রাকাঁরে 
রাজার চতুষ্পার্থ্ে ভোজন করিবার জন্ত উপবেশন করিতেন । চন্্র্ধীপের 
কারস্থ মাত্রকেই তাহাদের পুত্র কনার বিবাহের পূর্বে রাজার বা সমাজ-: 
পৃতির অঙ্ক্মতি লইতে হইত এবং রাজাকে রাজমাধীস্থ নামক কর 
দিতে হইত। ধিনা অনুমতিতে €কান ক্রিয়া করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত 
হইবার নিয়ম ছিল চন্দ্রত্বীপাধিপতি দেবরাজগণ ব্রক্ষণদিগকে- 
“নমঙ্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষণ”? এবং *কুলীন কায়স্থ দিগকে--এশ্- 
সানুগ্রহ মিদ্ং কার্যযধাগে” এই পাঠ লিখিতেন। আবার কায়স্থগণ 
রাজাকে পত্র লিখিবার সময় লিখিতেন--“'আর্দাশ শ্রী- নিবেদন 
বিশেষ ।” মুসলমান রাজসভার প্রচলিত নিমের আদরে 
সামাজিকিগকে সংবর্ধনাসহকারে রাজসমীপে উপাস্থত হইবার 
বিধান ছিল। 


ময়মনসিংহ পুরুড়ার শাঙিন্য গোত্রীয় দেব বংশ ৪৫৩, 


দনুজ মর্দিণদেব বঙ্গজ কায়স্থগণের কয়েকটা সমীকরণ করিয়াছিলেন 
এবং তাহাদের জন্ত বহু সামাজিক বিধি প্রণয়ন করেশ। চন্দ্রঘীপের 
এই সকল রাজবিধি পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ কায়স্থ 
প্রভৃতি ছোট বড় সকলেই শিরোধার্ধ্য করিয়া 
(চলিতেন। দন্ুজমর্দন দেবের পর ক্রমান্বয়ে তাহার বংশধর 
রমাব্পভ দেব, কৃষবলভ দেধ, হরিবল্পভ ও জয়দেব দের 
চন্্র্ধীপ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জয়দেব নিঃসন্তান হওয়া 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার দৌহিত্র বন্থবংশীয় পরমানন্দ চন্দ্রধীপের রাজা 
হন। দেববংশকার বলেন--“ইহা কুলাচার বিরুদ্ধ হওয়ায় দেব- 
বংশীয়েরা কুপিত হন? তাহাদের কুক আক্রান্ত হইয় রাজ! ভীত হইয়। 
পড়েন। তাহার পর সেই দৌহিত্র এক রাত্রিতে নিষ্ঠুর গুপ্তঘাতক- 
গণের দ্বারা দেববংশীয়দিগকে নিহত করিয়াছিলেন ।'" পরমানন্দের 
বংশধরগণের মধ্যে . যথাক্রমে জগদানন্দ, কন্দপঁনারায়ণ, রামচন্ত্র, 
[বাহদেব, প্রতাপনারায়ণ ও প্রেমনারায়ণ চন্্রথীপে রামত্ব করেন। 
ইহাদের মধ্যে কন্দর্নারায়ণ বাঙ্গালার বারতুঞয়ার অন্যতম 
ছিলেন। তাহার রাজধানী মাধবপাশায় অবস্থিত ছিল। রামচঞ্, 
বায় স্বনামখ্যাত বীর প্রতাপাদিত্যের জামাত ছিলেন। তৎপর 
প্রেমনারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় পরল্মোক গমন করিলে তাহার দৌহিত্র, 
মত্রবংশীয় উদয়নারায়ণ চন্ত্রদ্বীপের রাজা হন। উদয় নারায়ণের 
বংশধরগণ বর্তমান সময় পর্ধাস্ত চন্্রত্বীপের স্থৃতি জাগরূক রাখিয়াছেন। 


বঙ্গীয় মমাজ 


উপসংহার ॥ 


মহাবীর মহেন্দ্র দেবের মৃত্যুর পর গৌড়মগ্ডলে হিন্দু ও মুসলমান 

গণের মধো তুমুল সংগ্রাম চলিতে থাকে । ক্রমে মুনলমানদিগের শক্তি 
প্রবল হইয়া উঠিলে দজমর্দন দেব পাওঁনগর পরিত্যাগ করিয় 
বঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করেন। এই সময়ে মহেজ্দের' খুললতাত “অমিত 
তেজস্বী” ক্ষিতীন্দ্র দেবও পুনরায় টত্রিক রাজ্য কণ্টকদ্ধীপে আগমন 
করেন এবং তথাকার হিন্দু অধিবাসিগণ কর্তৃক বন্দ্যঘটাব দক্ষিণ 
রাটীয় সমাজের গোঠীপতিক্ধপে প্রতিষ্ঠিত হন৷ ক্ষিতীন্দ্রদেব সম্ভবন্ 
এই সময়ে বৃদ্ধাবস্থায় উপুনীত হইয়াছিলেন, কিন্ধ তিনি যে কণ্টকথ্ীগে 
স্বাধীনন্াবে রান্গাশাসন্ণ কবিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্তবন্র। 
দন্জ মর্দীনদের স্বীয় খুপ্প পিতামহেব উপর রাঢ় দেশের শাসন ভাব 
অর্পণ করিক়া নিঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহাদ্রি কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। নৈহাটী 
প্রভৃতি অঞ্চল যে তৎকাঁলে দেববংশীম্গগণের শাসনাধীনে ছিল তাহা 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীজীবগোম্বামী কুত লঘু তোধিণী” হইতে প্রাণ হজ 
ষায়। 'তাহাতে দ্ূুগ সনাতন গোসশ্বামীব পিতাখহ পদ্মনাভের গঙ্গাতটের 
বসতি সদ্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :-- 

স্ফুবৎ কুরতরঙ্গিনীতট নিবাস পু ৎসথুকং 

ততো দহজমর্দন শ্গীতিশ-পৃঙ্জযপাদ: ক্রম 

দুবাস নব হটুকে সকিল পদ্মনাভঃ কৃতী” 

অর্থাৎ পদ্মনাভ গঙ্গাতটে বাস করিতে সমৃৎস্থক হইয়া রাজা নুষ্ত 

মর্দন কর্তৃক পুজিত হইয়া গঙ্গাতীরে নৈহাটা গ্রামে বসতি করের 
১৭২০ গ্রীষ্টাব্বের নিকটবর্তী কোনও সময়ে এই ঘটনা হইতে পারে। গর 
নাভ প্রথমত: পাখুনগর হইতেই মহারাজ দজমন্দন দেবসহ চন্্ধীণ 
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গমন করেন। অতঃপর চন্দ্রদ্বীপ হইতে তিনি গঙ্গাবাস হেতু বৃত্তি- 
রূগ নৈহাটা প্রাপ্ত হইয়া তথায় বলবাস করিতে থাকেন। চন্ত্রদীপেও 
হার অন্ত এক বাড়ী ছিল। তাহার বংশধরেরা কেহ গৌড়ে কেহ 
[দর বাস করিতেন। রূপসনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্পভের পুত্র 
প্রি শ্রজীব গোস্বামী সন্্ন্ধে তক্তি রত্বাকরে আছে-__ | 
শ্রীজীব_ 


অধ্যয়ন ছলে নবদ্বীপ যাত্রা ৫কল 

চন্ত্র্বীপ বানী লোক বিচারিল মনে, 

অবশ্থ শ্রীজীব যাইবেন বুন্দাবনে 

শ্রীজীব সঙ্গের পোক বিদায় করিয়া 

ফতেয়া হইতে চলে এক ভৃত্য লইয়। । 
. যাহা হউক ইহা হইতে শ্পষ্ট বুঝা যায় মহারাজ দগজমদ্দিন দেবের 
মহাদয় কালে রা, দক্ষিণ বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ হইতে মুসলমান প্রাধান্ 
ম্রকেবারে দূরীভূত হইয়াছিল । ক্ষিতীন্দ্র দেবের বংশধরগণ যে তদ্বংশীয় 
ঁহানাঙা বুদ্ধি দেবের সময পধ্যন্ত গৌড়ের মুলমান বাদসাহগণের 
রহিত সৌহদ্য রক্ষা করিয়। স্বাধীনভাবে রাঢ়দেশ শাসন করিতে 
ক্ষম হইয়াছিলেন, চৈতন্য চবিতামৃত গ্রন্থ হইতে৪ তাহার বেশ 
্রীভাষ পাওয়া যায় । আমরা পশ্চাত তাহার উল্লেখ করিব। ক্ষিতীন্দ 
বের শ্ীকঠ, মাধব, সোমনাথ ও ক্ষিতীশ নামে সর্বগ্তণযুক্ত ও 
্র্ঘাচার সমস্বিত 'মহামানী” চারিটী পুত্র জয্মে। কালক্রমে শরীক, 
ধর, ও সোমনাথের বংশধরেরা রাটের নানাস্থানে ছড়াইয়া৷ পড়েন। 
মধ মাধবের বংশধবেরা সিংহগ্রামে আসিয়। বসবাস করেন। এই 
রায় বঙ্গের স্ুপ্রন্নিদ্ধ মহাঁভারতকার মহামতি “কাশীরামদ্দাস” জম্ম 
গ্রহণ করিয়। দেববংশকে অমর করিয়াছেন। ক্ষিতীন্্র দেবের 
শধরেরা বন্দ্যঘটী সমাজেই গোর্ঠীপতিত্ব করিতে থাকেন। এ ধারায় 
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ক্রযান্নয়ে দেবীবর, জনার্দন, বামন ও চিত্রদেব জন্মগ্রহণ করেন । ইহা 
সকলেই স্বাধীন গৌড়াধিপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন । চিহ্বনে 
বন্দাঘটী সমানে দেবকুলের নায়ক ছিলেন । তাহার শেষ জীব! 
নবদ্ধীপে ভীষণ যবন বিপ্লব উপস্থিত হয়। বুঝা যায় মুসলমান?! 
পুনরায় নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। এই সময়ে নবদ্বীপে দ্রেবালয়, বিধ 
ও ব্রাহ্ণগণের নিগ্রহের এক শেষ*হম়্। অনেক স্থধীলোক ধর্শরঙ্গা 
দেশাস্তরে প্রস্থান করেন। এই বিপ্রবের কথা ,অনেকানেক প্রা 
বৈষ্ব গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে জয়ানন্দের “চৈতন্য মক্গল”! 
ফুলশ্রী নিবাসী বিজয় গুপ্তের “চত্ন্ত ভাগবত” উল্লেখষোগ্য । এ 
ঘোরতর আপদকালে মহামানী চিত্রদ্দেব শোকসস্তপ্ত হইয়া কলের 
পরিত্যাগ করেন। চিআদেবের চারিটী পুত্র ছিল, তন 
সর্বজোষ্ঠ বুদ্ধি খানু এই বিপ্লবের পূর্ব্বে গৌড়ের হিন্দু যুসলম 

ভয় সম্প্রদ্ধায়ের নিকট হইতেই যশ ও প্রতিপত্তি অর্ 
করিয়াছিলেন বলিয্বা মনে হয়। গোৌড়ের রাজদরবারেও তাহ 
যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। টৈতন্ত চরিতামতকার তাহাকে গৌড়াধি 
পতি বলিষ্া উল্লেখ করিয়াছেন । প্রবাদ গৌড়ের বাদসাহ হুসেন মা! 
বাল্যকালে সুবুদ্ধিদেবের বাটীতে সামান্ত চাকুরি করিতেন । এক সম! 
সথবুদ্ধিদেব হুসেন কোন অন্তায়, কাধ্য করিয়াছিল বলিয়া তাহা 
পৃষ্ঠদেশে কশীঘাত করিয়াছিলেন। হুসেন সাহ যখন গোট়ে 
বাদসাহ হন তখনও তিনি তাহার ধুর্ব্ব মনিব স্ববুদ্ধিদেবকে শ্রদ্ধা 
করিতেন। কিন্ত টবের হাত কেহ এড়াইতে পারে না, এই কপ 
ঘাতের পরিণাষ ফল একসময় তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিন। 
নৰদীপের মুসলমান বিপ্লব কালে তিনি গ্রক্ুপুরোহিত, স্ত্রীপু্, জাতি? 
ও বন্ধুবান্ধবসহ বন্দ্যঘটা পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ কিশোর 
সবডিবিসনের অন্তর্গত লোহিতা বা ব্রন্বপুত্রের কুলে পুকুদ্ঠ/ নাম 
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দ্বীপে প্রস্থান করেন এবং সমুদ্র সন্গিকটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়৷ বল- 
বাঁস করেন। প্রবাদ, হুসেন সাহ তাহার স্ত্রীর প্ররোচনায় গৌড়াধিপতি 
নুবুদ্ধি দেবের মুখে যবনের স্পর্শ কর। জল প্রদান করিয়াছিলেন 
সুবুদ্ধিদেব এই অপমানে বারানসী ধামে ব্রাঙ্মণপপ্ডিতগণকে অতুল ধন 
এন্বধ্য দান করিয়া তুষানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত * হইলে 
মহাপ্রভু চৈতন্তদেব কতৃক প্রত্যার্রিষ্ট হইস্রা উক্ত কার্ধয হইতে বিরত হন 
এবং শেষ জীবন শ্রবৃন্দাবন ধামে কষ্ণগুণ কীর্তন করিয়া অতিবাহিত 
করেন। বর্তমান গ্রবন্দাবন ধাম নিম্মীণে মহারাজা স্ববুদ্ধি দেবের 
অতুল এশ্বর্যের কিয়দংশ ষে ব্যয়িত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। 

টুইয়। বংশীয় গম্নালিগণ যত্বের সহিত স্থবুদ্ধি খার বংশাবলী রক্ষা 
করিয়া আসিয়াছেন। সেই বংশাবলীমতে দৃষ্ট হয়, শাগিল্য গোত্র 
শাঙিল্যাসিত দেবল প্রবরন্ত শ্রীমন্মহারাজ দেব শ্রীশ্রীন্ববৃদ্ধি খান তস্ত 
পুত্র ইন্দ্রজীৎ খান দেবালান দেব, তন্য পুত্র রামকুষ, তস্য পুত্র রাম- 
নারায়ণ, তস্য পুত্র রাধিক প্রসাদ,$তশ্য পুত্র কষ্ণবলত, তন্য পুত্র 
গোবিন্দ বল্পভ, তস্য পুত্র গোবিন্দরাম, তশ্য পুত্র রঘুনাথবীরনারায়ণ, 
তস্ত পু হরিগোবিন্দ জয়গোবিন্দ, গঙ্জানারায়ণ লদ্্ীনারায়ণ।” 
অন্তত্র,--“চন্তরদ্বীপাধিপতি কর্ণ সেনাধ্যাতশ্চ ক্ষত্রিফ্ রাজকেতু প্রবল 
গ্রতাপ উদ্ধিত প্রতাপ তপন শ্রীমন্‌ মহারাজ রপ্রীদন্জজ মর্দিন দেবরায়স্ত" 
ংশ "জাত শাগ্ডিনয গোত্র শাগ্ডল্যাপিত ধেবল প্রবরশ্ত 
উমন্মহারাজদেব শরীপ্রীস্বুদ্ধিখান্‌ ইত্যাদি” । 

গৌড়াধিপতি স্থবুদ্ধিদেবের বংশধরগণ এখনও পূর্ব ময়মনসিংহের 
অন্তর্গত পুরুড়াগ্রামে বাস করিতেছেন। এই পুরুড়া ভৈরব নেত্রকোন৷ 
বরেললাইনে গোচিহাটা ট্রেনের ১ মাইল পূর্বের অবস্থিত । স্বুদ্ধি খার 
সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিলেন তন্মধো শুননী হইতে 'আগত “দত্তশ্রেষ্ট'” 


৪৫৮ বংশ পরিচয় 


কালিদাস দত্তের বংশধরগণ পুরুড়ার নিকটবস্তী মাইজহাটী ও কায়স্থ 
পলী প্রভৃতি গ্রামে সপম্মানে বান করিতেছেন। ইহারা বটগ্রামী দত্ত 
বলিয়! পবিচিত। নন্দীগণ পূর্বে পুরুড়া ও চাতলে ( চরতলে ) বাস 
করিতেন। সেই সেই স্তানে তাহাদের বাস বাটী চিহ্ৃ৪ আছে। 
এক্ষণে 'ত্ংশীয়গণ গোচিহাট1! ও বনগ্রামে বাস করিতেছেন। 
কাণ্ধীলাল বংশীয়গণ অগ্ঠাপি পুরুড়াত্েই বাদ করিতেছেন । বন্দযো- 
কুলাচাধ্যগণ পুর্বে পুরুড়াতেই বাস কবিতেন। তথায় তাহাদের বাস 
চিহ্ন আছে। এক্ষণে পাশ্ববর্তী গোচিহাটায় বাস করিতেছেন । ইহাবা 
দাশরথী বন্দোর সম্তাঁন। পুরুড়ার নিকটবর্তী চরতল বা বর্তমান 
হাতল গ্রামে জাতি হরিদেবের বংশধরগণ বর্তমান আছেন। 

এই মহাসম্মানী দেববংশীদ্গণ, যাহারা উত্তররাঢ দক্ষিণরাঢ, বঙ্গ 
বরেন্দ্র সর্বত্রই রাজত্ব ও গোষ্ঠিপতিত্ব করিয়া আসিম্মাছেন এবং বঙ্গদেণে 
বাক্ষণায ও স্দাচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ মৃতু করিয়াছেন । আমরা লিয়ে 
ভাহাদের বংশবলী প্রদান করিয়! এই আধ্যামিকা শেষ করিলাম । 


পুরুড়ার শাগ্ডল্য গোত্রীয় কর্ণ সেনী 
দেববংশ। 
১। স্ুবদ্দেব ( কণ্টক্বীপ ) 
২। যি দেব 
৩। রী ট 


| 
৪। নারাপ্মণ দেব 


পারা স্কিপ? পা পপর সা 


৫ | পুরন্দর ৫| টিলা 


আশি 


ময়মনসিংহ পুরুড়ার শাগ্ডিল্য গোত্রীয় দেব বংশ ৪৫৯ 


৬। অর্দতাদেব 
্‌ 


শন শআস আআ শা জপ পস্প্প কাপা শালা পা নিপা সন পাপ পাপ পা শাপলার 


| 
৭। দেবেন্দ্রদেব (পাঞ্নগ+) ৭। ক্ষিতীন্্রদেব (পাুনগর) 
(তৎপর বন্দ্য ঘটী) 


৮। মহেন্দ্রদেব (১৪১৪--১৭) (পাঞ্ুনগর) " 
ন। দহ্থজম্দিনদেব [চন্্র্বীপ, রাজধানী কচুয়া) 
"১০ | বমাবল্প ভদেব 
১১। নি রিনি 
১২। হরিবল্লতদেব 
১৩। জয়দেবদেব 
59 | বা ডিনরনির নক 
১৫ | পরান রায় 
১৬। জগদানন্দ বায় 
১৭। কনরাঁনারাম। রায় (বারভূঞ্চার অন্ততম 


ৰ বাজধানী মাধব পাশা) 


! 
১৮। রামচন্দ্র রায় (প্রতাপ'দিত্যের জামাতা) 
| 


রর ৯ ৯৯০৫৮ ০৭পপ 


| | 
১৪৯। কীতিনাগায়ণ রায় ১৯। বাস্থদেব রায় 


ূ 
২০। প্রতাপনারায়ণ রায় 


| 
২১। প্রেমনারায়ণ রায় 
| 


৪৬৩ ংশ পরিচয় 


২২। বিমলা- গোরীচরণমিত্র 


| | 
১৩ উদয়ন রা়ণ ২৩ রাজনারায়ণ 
২৪ শিবনারায়ণ -ছৃগগারাণী 


স্পা শশা আল পাতি শপ আলা পা পল পপি শা | কপ পা পাপা ৯৯ 


| ূ 
২৫ লক্ষ্মীনারায়ণ মৃত্যু১৭৮* ২৫ জয়পারায়ণ 


২৬ ইনিিনিতা 


070 | 
২৭ বীরদিংহ নারায়ণ ২৭ দেবেজ্দ্রনারায়ণ 


্‌ ! 
২৮ যোগেন্ত্রনারায়ণ (জীবিত ৫০) | 


পাতা 


1 | 
২৮ উপেন্দ্রনারায়ণ ২৮ ভূপেন্দ্রনারায়ণ 
(জীবিত ৪৭) ( জীবিত ৪০ ) 


৭ ন্ষকিভীত্দরচে (বন্দ্যদ্যতী, দৃক্ষিপল্াস্ত, 
রী | ] | 
৮শ্ীকদেব ৮ মাধবদেব ৮ নারি? ৮ ক্ষিতীশদেব 


ডি জন ও পদ 
*কালিদাসদেব ৯পুগ্তরীকদেব | » কালীনাথদেব ৯ তৈরবদেব.(টপড়। 


১৭ মহীধরদেব তিনপুত্ 
( চিত্রপুর ) ( মাহীনগর ) | 


৯ কংশারিদেব (সিংহ্গ্রাম ) 


১* টদত্যারিদেব 


ময়মনসিংহ পুকুড়ার শাও্ডল্য গোত্রীয় দেব বংশ ৪৬১ 


| 
১১ দামোদরদেব 


পপ” উস ০৯৯, 


| 
১২ দুবরাজদেব ১২ স্থুররাজদেব 
ও 


১৩ ধরণের 
] 5 


শি রে হি ৮৮ গা শাল শি 7 


চে শি ৮ শপ শি সপ পিন 


নি | | 
১৪ রথুপতিদ্নেব ১৪ ধনপতিদেব ১৪ নরপতিদেব 
| 


১৫ 2 ১৫ চিন ১৫ রুদেবষেন ১৫ ্রীধরদেব 
১৬ প্র্রিয়ঙ্করদেব | 
১৭ সুধা বরদেৰ 
১৮ কাক 


পাস, 


| | | 
১৯ কুষ্দাসদেব ১৯ কাশীরামদাস (দেব) ১৯ গদাধরদাপ (দেব) 
| 


২ নন্দরাম দাস (দেব) 


৮ ক্ষিতাঁশি দে 
৯ (দবীবরদেব 


১০ জনার্দানদেব 
॥ 


র | 
১১ কৃষফ্ধদেব ৪ ১১ কেশবদেৰ ১১ ৪৪ ১১ মাধবণেেব 


৪২ বংশ পরিচয় 


১২ হি 


পপ সা পাপ শপ 


রশ শশা পপ শী পাপ 


| | 
১৩ জ্ঞুলুহ্কিখী নন ৃ গুকডু1)* ১৩ বীরপ্রসাদদেব 


১৪ বর ১৪ রাস পায় 
১৫ রানরুষফদেব বায় 
১৬ হি 'ধা্ণদেব রায়? 
১৭ চিনি রি রায় 


১৮ কালিকাপ্রসাদদেব রায় 


১৯ কৃষরলভদেব বার ১৯ হরিবল্পভদেব রাহ 


| 
২০ গোবিন্দবলপ হদেব বায় ২০ বুমাবললভদেব রাও 


| 
২১ গোবিন্দবামদেব রায় 
| 


*. সর্ব জো: হবুদ্ধখান দেবকুলত ভূমণঃ । 
বন্দযঘটাং পরিত্যজ্য জগাম লৌছিনা পারম্‌ 
বন্দাকুলাচায্যইঘুযা জাদিশ্েকে! হরিদেবহ। 
গঙবান্াব। সঙ্গিকো পুরদ্্যায়াং দ্বীপেতুচ ॥ 
গুতুন্ব। জাগতশ্চৈতক। কালিদাস দত্ত শ্রেষ্ঠ: | 
আগতুশ্চ মহা পাতে! নল্দীবংগ্ত: কাহ্যপজঃ | 


দেষন্ত লমাজেতজ সর্বোতু স্িতিকারকাঃ ॥ 
* ( হেরবার ) 


পি ২ হাসল দশ আলি সাদি দালাল লা স্নায়ু 


পা স্পাই শি 


ময়মনসিংহ পুকুড়ার শাগ্ডিল্য গোত্রীয দেব বংশ ৪৬ 
| 


| | 
২২ রখধুনাথদেব রায় ২২ বর নারায়ণদেব রায় 


সপ 


২৩ হরিনারায়ণদেব রায় 
| 


এ 


| | | | 
২৪ হরগোবিন্দ ২৪ জয়গোবিন্দ , ২৪ লক্ষ্মীনারা়ণ ২৪ গঙ্গাগোবিন্দ 
| 


স্পা শি শিট শা সদ পদ শশী আপ শা পিপাসা পক পারাজজণ পাশাাপা? াদাারপপরজা 


| | 
২৫ কৃষ্ধগোবিন্দদেব রায় ২৫ রামলোচণ্দেব রাস 


২শ রান রাস্থ 


| 
| 
বারি রিও টির টি | 
ৃ | | 
২৭ শ্রীমতুলচন্ত্রদেব রায় শ্রঅনিলচন্দ্রদেব রার 


৬ 


+. | 


সস সশস্ত্র সপ সস রা সা শা 


| ৃ ৃ ] ৃ | 
। তৈর্বচন্ত্র শিবচন্ত্র শরচ্চন্্র গোবিন্দচন্দ্র খতীশচন্ত্র ক্ষিতীশ5ন্ত্র 
পেবরায় দেবরায় দেবরায় দেবরায়ু দেব রি দেবরাজ 


০ পচ 


ূ | | 
অমুল্য প্রফুল হিরণ ' অঞ্ণ পারুল গোপাল রাখাল 


তন শান শশিশী শা নি পপি শেপ পপি শশা পপ পাশা পিসি 


শিশি লাব্য , অবন 

৭। কৃষ্ণবল্পভ দেবরায় 
হরিবর্নভ 
রী 
ছুর্গাচরণ 
বামদের 


৪৬৪ বংশ পরিচয় 

_ | 

ূ | 
নিন রামরাম 


রামপ্রপা? 


সি পপ 


| | 
জগ্য়াথ মদন্মাহন গোপীমোহন 


মহেশচন্ত্ 
এ | ্ 
শলীতৃষণ স্থরেন্্ নরেক্ত্ 
(নরোত্মানন্দ স্বামী ) 
রামকুষণ মঠ 


ভ্রম সংশোধন । 


উল্ত বংশ বিববণের ৪৪১ পৃষ্টায় চতুর্দশ পংক্তিতে “দেব বংশের 
স স্থানে "শ” হইবে। ৪9৩ পৃষ্ঠার দশম পংক্িতে আজ” স্থানে 
আছে হইবে। 9৪৪ পার চতুর্থ পংক্তিতে মৌজার স্থানে মোহর 
হইবে । ৪৪৫ পৃষ্ঠার চতুর্থ পংকিতে, “কর্ণ ফুলের” স্থানে কর্ণ কৃরে 
€ইবে। ৪৪৫ পৃষ্ঠার স্থানের চতুর্দণ লাইনে “উক্ত” স্থানে ভক্জ হইবে। 
উক্ত পৃষ্ঠার বিংশতি পংক্তিতে “জ্বল থা)” স্থানে জাক্ষালাখ্যোঠি 
হইবে। উক্ত পৃষ্ঠার একবিংশতি পংক্তিতে জোবাল স্থান দাগ? 
হইবে। ৪৪৪ পৃষ্ঠার বষ্ঠ পংক্তিতে শৈড় স্থানে পৈড় হইবে । ৪7 
পৃষ্ঠার অষ্টাবিংশতি পংক্তিতে “কহ” স্থানে সহ হুইবে। 


বংশ পৰিচয় ৪৬৪.(ক) 


কালিয়ার সেন বংশের বংশতালিক|। 
শ্ীহর্ষসেন 
বিন 
বিনারক 
রি 
গা 
1 
দমন 
বাজা। রঝাসন € ম্হাম্গুল " 
্ 
নিন 
হৃধীরাম 
অজ, 
নি 
গান 
হাস 
রা খড়রিয় (মূলঘর ) হইতে কলিম! 


আসিয়া! নদীর পশ্চিম পায়ে বসত করেন 
ইহার 1 কবিবপুর” উপাধি ছিল 


গোবিন্দ 
রাষলাথ 


৪৬৪ (খ) কাঁলিয়ার সেন বংশের বংশতালিক। ৷ 
রামনাথ ৃ 
বলরাম (নদীর পূর্বদিক আসিয়া বসতি 
রামগঞ্জ! করেন। সেনবংশের বর্তমা। 


1 
রাজকুষ বসতবাটা 
| 
রাম 
০ ৩ 
গঙ্গাধর নী ফি রাহি 4509, ) 


০ ০ 


ৃ | 
পুত্র যোগেন্দ্র সৌদামিনী নগেন্জ মহেন্র পলানে বড়, স্থরেন্্। 
মে) ৰ .. (স্ত, | মুত মৃত 
| 
| | | 
ূ 


| | 
বন কন্তা নরেন্দ্র ডা শৈবলিনী মী দিবা পা 
মুত! 


লিলি উনি কহ | 
ক্রি? নীলাবতী মানতীগৌনী রা জারা তা লাবণ্য উন্মিলা ূ 
শী 
| | | ৃ | 
জানেন্ত্র হেমেন্্র মপ্রিকা হরেন্্র বিভা টার রোল] 


(মু) (মত) ূ 
॥ | | 
সোমেজ্জ গোপেন্ নী সুর্গীলা ৰ 
(মৃত) 


প্রাহা রাজা ররর যা মরার 
নয়নেন্্র শচীঙ্ত্র শোভেভ্দ্র নিভাননী ননী বাল অমর! পুত্র মহামায়। 
(মৃত) 


বংশ পরিচয় ৪৬৪ (গ) 
৪০৫ 


বাটে লি তত ও 
লধর (18০5-7897 £0) এ (7835 21897 4.0.) 


| ] 
[তামরী হেমাঙ্গিনী কেশব বত প্রাণকুমারী বনমালী 
(ম্বতা) | স্ৃত) 


| | | 1, | 
$ক্যাণী শৈলেন্দ্র গোলাপ পঙ্কজিনী নির্মল মেনক কালী টুবন 
ম্বৃত) (মৃতা) তার! 


| ূ 
ননীন্ত্র বিনম্ব দীনেজ্ 


(মৃত) 
হশীধর(840-:89450) 
। 


নি হী 
টপাল মৃত) (£86)-:955 410) বিনোদিনী (মতা) শরৎ (মৃত) 


| | | | | 
[ত্র কন্তা সত্যে হরেন ুসতলিনী দ্বিজেন্ত্র স্থভাষিণা ই [ 
মৃত) (মতা) ন 


ণ | 
অমবেন্্র. আমোদিনী অরুণ বণ 


শশীধর (1842-7872 4১00.) 


এ রর চা 


| ও 
ষতীন্ত্র 786০--19095  মতিলখুল 
মৃত 2. 2), ॥ 


| 
| | ] 
কমলিনী ধীরেন্র প্রতাসিনী ূ 


| ৃ | |, 1]. | 
লিনী ভূপেঞ্জ তমালিনি কন্ঠ নৃপেন্ত্র ভবেন্্র অনিল গ্রমোদিনী সুনীল 


(সত) £মৃত) 


কালিয়ার সেন বংশ । 


জেল যশোহরের অন্তঃপাতী মহকুমা নড়াইলের অন্তর্গত কালিয়া 
গ্রাম আজ তত্রত্য সেন বংশের জন্ত বিখ্যাত । শ্যার জেমস্‌ ওগেষ্টল্যাও 
তাহার যশোহরের ইতিহাসে ৫সন বংশকে অগ্রগণ্য বংশ (1580108 
[91115 ) বলিয়! উল্লেখ বরিয়াছেন। 

এই সেন পরিবাব অতি বৃহৎ) হিন্দু যৌথ পরিবারের ইহা! একটা 
জাজল্যমাপ উদাহরণ । এইরূপ যৌথ পরিবার আজকাল হিন্দু সমাঁজে 
বিবল। এই বংশের পূর্বপুরুষ ধন্বস্তরি সেন। ইহার একু জন পূর্বপুরুষ 
রাজ। রবিসেন প্রাদেশিক শাসন কর্ত। ছিলেন। তাহার “রাজা” ও 
“মহামগ্ডল” উপাধি ছিল। তিনি অন্থমান ১৪*২ খৃষ্টাব্দে বীরভূমে বসতি 
কবিতেন। তাহার আদি বাসস্থান বীরভূমে ছিল, তৎপর মূলঘরে 
আসিয়। বসতি করেন । রাজ। রবিসেন 'গন্দন* উত্সব করিয়াছিলেন। 
তন্গসারে “চন্দশিমহল”* গ্রামের নাম হয়। এই “চন্দন মহল”? গ্রাম 
এখন খুলন। জেলার অস্তভুক্ত। 

এই সেন পরিবারের আদি পুকুষের পৈতৃক নিবাস খড়রিয়ায় 
হুনদরে ছিল। (পুর্বে এ গ্রাফ যশোহরের অন্তর্গত ছিল, 
এখন খুলনা জেলার অন্তভূক্ত) ইহার! এর গ্রাম পরিভ্যাগ করিয়া 
বালিয়াতে আগমন করেন। বীজা রবিসেনেব পরবর্তী অষ্টম বংশধর 
শাবাযণ সেন অন্মান ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে “খড়রিয়! মুলঘর' হইত 
আসিয়! কালিয়ার নদীর পশ্চিম পার্খে (বর্তমান ছোটকালিয়া রাস্তা ) 
বসতি করেন।& তিনি একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। তীহার ”কবি- 
কর্ণপুূর” উপাধি ছিল। কালিয়। তখন একটা নির্জন জলম় স্থান 
ছিল। কালীগঙ্গা নদীর উপর কালিয়া অবস্থিত। , বর্গ'র (মহারাট্রা ) 


ও 


৪৬৩ ংশ পরিচয় 


অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই নারাম্ণ সেন খড়রিয়া হইসে 
কালিয়া আসিয়া বসতি করেন। 

নারায়ণ সেন হইতে তিন পুরুষ পরবর্তী বংশধর বলরাষ সেন 
কালিয়ার নদীর পশ্চিম পাড় হইতে পৈতৃক ভিট! পরিত্যাগ করির! 
নদীর পূর্ধর পারে (বর্তমান সেন পরিবারের বলতবাটি ) আসিয়া বসন্টি 
করেন। পৈত্রিক সম্পত্তির মালেক বানিয়াবহ রাজবংশ মারচ্চার_ 
(780018£5 ছ৪ ) দাবী করিয়াছিলেন। উহা দিতি অন্বীরুত হইয় 
পৈত্রিক বসত বাটী ও সম্পত্তিব অংশ পরিত্যাগ করিয়া নদীর পূর্ব, 
পার্খে অন্য মালেকের অধীনে আসিয়া বসতি করেন। তাহার পৌহু 
রাজকুষঃ ১৭৫০ শ্রীষ্টান্ষে জন্গ্রহণ করেন এবং ৭৬ ব্সর বয়দে 
১৮৪৬ হ্রীষ্টান্দে পরলোক গমন করেন । তিনি বদ্ধমান রাজার অধীনে 
'কছুকাল কাধ্য করিছ্া-ছলেন। 

ক5 01120 01 (জি 55 00055050650 65 সা 15008 
৬৬55112100 1:) 1013 01150901901 1 855019 +-- 

৮ 17255 0005117050 005 09119৬102 50000156 01 06 01101 
06009101706, 2100. 00516585028 1) 50 00209 4131850181010 
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কালিম়ার সেন বংশ ৪৬৭ 


কা(লয়। এখন বাঙ্গালা দেশের মধ্যে একটা বন্ধিষুঃ 
গ্রাম। এই কালিয়ার স্বাস্থ্য এখন অতি সুন্দর । 
পূর্বে প্রবাদ ছিল-- 

“জলে কুমীর ভাঙ্গায় জোক । 

কেমনে বাচে “কেলের" লোক ॥৮ 
| এখন সেই কালিয়ার স্বাস্থ্য অনেক্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান (38101517010) 
সিপেক্ষাও ভান হইয়)ছে। ছোট কালিয়ার মধ্য দিয়া যে কালীগঙ্গ। নদী 
ছে ছিল, তাহা ১৮৮৭ শ্রীষ্ঠাব্ে মরিয়া যাওয়ার এ স্থান দিয়! 
ক্ষণে ব্মীন লোকাল বোর্ডের প্রকাণ্ড রাস্তা হইয়াছে। 

খুলনা হইতে গ্রিঘাগগ যোগে কালিয়া মাত্র ছুই ঘণ্টার বাস্ত|। 
একালিয়। সাডম', ও “মাদারিপুর তারপাশ।” লাভিস্‌ প্টিমারে খুলন। 
দুইতে কাণিয়। যাওয়া যায়। “নেলমনের* " ভারতে মানাচিত্ে 
্রানিযার উল্লেখ আছে। ১৮৮৭ বুষ্টান্দে এডিনবার্গ বিশ্ববিগ্ভালদ্বের 
্ধ্যাপক মিং ওয়ালেস্‌ কালিয়ার এই সেন বাটাতে পরিদশনার্থে যান 
রং তিনিই এই গ্রামের নাম “নেলসনের” ভারতের মানচিত্রে 
পো ত করিয়াছেন। কালিয়ায় একটী উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয়: 
কট ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস, একটী সবরেজেষ্্রারী আফিস। 
কি দৈনিক বাজাব, একটি দাতব] টিকিৎসালয় & একটা থান: 
্লাছে। ১৮৬৫ খ্রাইবে গ্রথম মাহনর স্কুল স্থাঁপত হয়, তৎ্পরে 
টু ৭৮ ্রাষটাবে উহ! উচ্চ ইংরাজী ন্রিগ্ভালয়ে পরিণত হয়। ১৯১৩ সালের 
ট মাঘ তারিখে টেলিগ্রাফ আফিস খোলা হয়। ১৮৬৬ খুঃ কালিয়ার : 
্রনিশ ছেশন স্থাপিত হয়। ১৯০৩ গ্রীষ্টাবে ৩১শে জানুয়ারী কালিয়ার 
ফথম টিমার দাইনচখোল। হয়। 
| কালিগ্কায় প্রধানতঃ বৈদ্ধ বংশেরই বাস। বৈদ্তবংশ কোন হীন 
ধ্য করেন না। চিকিৎসা ব্যবমায়ই তাহাদের জাতি-গত ব্যবসান্জ। 


কালিয়ার বঠমান 
অবস্থ!। 


৪৩৮ বংশ পারচয় 


এবং এই ব্যবসা তাহার। অনেকে এখন পধ্যস্ত করিয় 
আটিতেছেন। কলিকাত। মেডিকেল কলেছধে 
প্রথম যে ছাত্র প্রবেশ করেন তিনি বৈগ্য। কালিয়ার বেন গ্রামে 
“নর্ববিদ্া» ব্রাহ্মণ বংশধরগণ বাস ববেন। 
মেন পরিবারের বংশাবলী পৃথকভাবে এই পুস্তকে মুত্র 
হইল। ৃ 
রাজকুষ্ণ সেনের পত্র রামকরূপ সেন ১৭৯০ খুঃ জন্মগ্রহণ কগেন এব 
১৮৪৬ ্রীষ্টান্ধে পরলোক গমন করেন। তিনি অল্প বয়সে মুশিদাবাদে 
মহারাজার অধানে কিছু সময় কার্ধ্য করিছাছিলেন। 
৭, তৎপর নড়াইল জমীদারের অধীনে উচ্চ কর্শাচাগর 


অধিবাদী। 


পদ্দে বিশেষ কতৃত্বর সহিত কাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার পাও 
ভাষায় বিশেষ বুৎপাত্ত ছিল। ইংরাজী ভাষায় তিনি লিখিতে এং 
পড়িতে পারিভ্েন। 
বামবপের সাত পুত্র হয়; তন্মধ্যে দুইটা পুত্র অল্প বয়সেই মৃত 
মুখে পতিত হচ্ছেন । বাকী €৫টা নাবালক পুত্র রাখিয়। রামকূপ ১৮১ 
থৃঃ পরলোক গমন করেন। সেই পাচটা পুত্রের নাম-_ গিরিধব,ইলধঃ 
ধরণীধর, বংশীধর ও খশীধর। যে ছুইটী পুত্র মারা যান তাহাদের দা 
গঙ্গাধর ও গ্রীধর। ৃ 
গিরিধর সেন মহাশয় ১২৩৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১২৭ 
সালে বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়। দিবসে ৬কাশীধামে পরলোক গম 
পারধর দেনা. করেন। জো প্রাতা হওয়ায় বয়গ অল্প হইলেং 
হন্ম--১২৩, গিরিধরকে সংসারের সমস্ত ভার আপন স্ব 
১২৭. লইতে হইয়াছিল। তাহাকে" অনেক দুঃখ বাঁ 
সহা করিতে হইয়াছিল। শৈশবাবস্থা হইতে তীহার অপাধা? 
প্রাতভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি আপন প্রতিভা, বুদ্ধি, 


কালিয়ার সেন বংশ ৪৬৯. 


৪ অধ্যাবগার বলে শীত্রই সমপ্ত জেলার মধ্যে একজন গণ্যমান্ত প্রত্তি- 
ভিখালী লোক বলিয়! পরিগণিত হন। তিনি যশোহরে মোক্তারি 
করিতেন, পরে পাবলিক প্রসিকিউটর 7১8011০ 01956058001 ) 
ইয়াছিলেন। তিনি নড়াইল জমিদারের মোক্তার ছিলেন এবং এ 
এক্েটের বহু উপকার সাধন করিয়াছিলেন। পারস্ত ভাষায় তীহার 


বিশেষ বুাত্পত্তি ছিল। তিনি হুন্দ বক্তৃতা করিতে পারিতেল। 


সাত বৎসর ব্যসে গিরিধবের সহিত সেনহাটা নিবানী শক্তি 
গোত্র হিন্দুবংশীয় গৌরী প্রসাদের কন্তা ২২ বৎসর বয়স্কা রুক্সিণী গুশ্তার 


রন প্রস্রকুমার নড়াইলে একজন লল প্রতি প্রবণ উীন এবং 
ষ্ ডাইল ডা চেয়ারম্যান তা | রা একমাস্র 


উর বিশেষ ভালবাসিতেন। ধরণীধৰ তৃতীয়ভ্রাতা, তিনি 
্রগানমার বাটীতে থাকিতেন। গিগরিধর ও অপরাপর ভ্রীতারা বৎসরের 
্ধে অধিককাল চাক্ুবি উপলক্ষে বিদেশে থাকিতেন, ছুটীব সময় 
রর হারা সকলে বাটা আসিতেন |» ধরণীধর সংসারের বর্ত। ছিলেন। 
িহাদের গাচ ভাইয়ে এরপ ভ্রাতৃক্নেহ ও সৌহাদ্য ছিল যে লোকে * 
্রাধাপগকে লক্ষ্য করিয়া “পঞ্চপাগ্ব” বলিত। শ্বগ্রামের প্রতি 
[ হাদের বিশেষ ৪মাকর্ষণ ছিল এবং তাহারা স্বগ্রামের উন্নতিকল্পে, 
& চেষ্টা করিতেন। কালিয়ার স্কুলটী তাহাদের যত্ব ও চেষ্টায় 
তত হয এবং আজ কালিয়ার যাহা কিছু উন্নতি'ও সমৃদ্ধি আমরা 


:/ 
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দেখিতেছি, তাহার মূলে এই পঞ্চ ভ্রাতারই চেষ্টা নিহিত। গিরিধর 
অনেক গুণে গুণী ছিলেন। তিনি দীন ছুঃখীর্দের সাহায্যকল্লে সর্বদা 
যুক্তহস্ঞ ছিলেন। আজ পধ্যস্তও লোকে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার নাং 
স্মরণ করিয়া থাকে, বস্ততঃ তিনি এক অদ্বিতীয় অসাধারণ প্রতিভাশানী 
লোক ছিলেন। এখনও লোকে “গিরিসেনের কা*লে” বলিয়া থাকে। 
১২৭৯ সালে পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে তিনি মানবলীলা সম্ববণ করেন। 
বৃত্যুকালে তাহার ৫* বৎসর বয়স হইয়াছিল। যে দিবস তীহার, 
মৃত্যু হয় সেই দিবস বৈশাখের অক্ষর তৃতীয়া । তাহার দানের সমান 
অনেক কথ! প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এস্থলে দুই একটীর উন্নো 
করিতেছি (১) এক সময় একটী ভিক্কৃক তাহার নিকট সাহাযোর 
জন্তু আসিঘাছিল। তিনি সেই ভিক্ষুকের কঙ্কালসাব দেহ দেখা 
এতদূর অভিভূত্ত হইয়াছিলেন যে তিনি দুই হাতে করিয়া বাক্স হই 
ঘত টাকা পারেন তুলিয়া! সেই ভিক্ষুককে দির়াছিলেন | সেই টাক 
পরিমাণ ৩ শত টাকা । (২) একবার ছুর্গা পূজার পর গিরিধর তীহ। 
ক'নষ্ঠ ভ্রাতা বংশীধরকে সঙ্গে লইয়া! নৌকাযোগে ষশোহবে ফিরিডে 
ছিলেন। পথিমধ্যে দেখেন নদী তীরে বসিয়া একজন মুচি কা 
তেছে। জিজ্ঞাসায় জানলেন, লোকটির পিতৃবিয়োগ হউয়াছে, শ্রা 
করিৰে এমন একটা পন্নসাও নাই । গিরিধর তাহা শু1পিয়। বংশ ববৰে 
বলিলেন “বাক্সে ষে টাকা আছে সমগ্তহ উহাকে দেও? 1 বংখ 
জিজ্ঞাসা করিলেন “যশোহর গ্রিাই  টাকাণ দসকার হইবে, ২১ টা 
রাখিয়া দিব কি? গিরিধর বলিলেন “বুস্থকে যাহা আছে সবই দাঞ 
ভগবান আমাদের দিবেন |” 

ংশীধর সম্‌ন্ত টাকাটাই সেই লোকটিকে ([দিলেন। যশোধ! 
ফিরিয়া আপিয়াই গিরিধর দেখিলেন একজন জমিদারের কণ্মচারা টার 
লইয়। তাহার পেক্ষান্থ দাড়াইয়া আছে। তাহার মনিব হাজ৫ 
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গয়াছে, জেলা ম্যাজিষ্টরেটের নিকট আবেদন করিয়া তাহার য্নিবকে 
খালাস করিতে হইবে । গিরিধর তৎক্ষণাৎ ধুতি চাদর পরিরাই জেলা 
ম্যাজিষ্রেটের কুঠিতে যাইয়। উপস্থিত হইলেন! ম্যাজিষ্রেট জামিন 
মগ্তুর করিলেন। গিরিধর ফি বাবদে ৭ শত টাকা পাইলেন। বাসায় 
ফিরিয়া গিরিধর তাহার ভ্রাভাকে বলিলেন “পিতৃ শ্রান্জের জন্ত 
লোকটাকে যে কয়েকটী সামান্ টঃক! দিম্বাছিলে তৎপরিবর্থে আমর! 
* শত টাকা পাইলাম। দেখিলে ভগবানের খেল। |” (৩) একদা 
নৌকাযোগে হুন্দরবন দিয়া কলিকাতায় আসিবার কালীন তিনি দেখেন 
যে কতকগুলি স্ত্রীলোক ও শিশু ল্লানার্থে কাদার, ভিতর দিয়া নদীতে 
শামিতে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি এতদ্বর অভি- 
দূত হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তিনি সেইখানে নৌকা ভিড়াইলেন। 
নদীর চারিদিকে তাকাইয়! তিনি দেখিতে গ্রাইলেন যে কয়েকখান! 
নৌকায় টালি বোঝাই দিয়া লোকে লইয়া বাইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ 
নৌকাব মাঝিদিগকে ডাকাইয়। সমস্ত টালি ক্রম্ন করিলেন এবং তৎ- 
ক্ণাৎ অস্থায়ীভাবে সেখানে টালি দিয় ঘাট তৈয়ারী করিয়া দিলেন। 
(৪) ব্যারামের সময় তিনি কাশীধামে অবস্থানকালে তাহার 
অতাস্ত জল পিপামা হয়, কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শে তিনি অন্ন পরিমাথে ; 
ঈ্লপান করিতে পারিতেন। ইহাতে তিনি পিপান্বিত ব্যক্তির অবস্থা 
বেশ জ্দয়ঙ্গম করেন এবং তদবধি বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া তির 
সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়। ডাব ও সরবত খাওয়াইতেন। তাহার সহ- 
ধর্শিণী কুঝিণী গুপ্তা একজন দর়াবতী ধর্দপরায়ণা। মহিলা ছিলেম। 
হন্দুর যাবতীয় ধশ্ম কার্ধ্য পূজা অনুষ্ঠানে তাহার প্রগাঢ় আনুরক্কি ছিল। 
গরীব ছুংখামাত্রুকেই তিনি অকাতরে গোপনে দান করিতেন। বস্তুতঃ 
ঠা্রর স্তায় ধর্মনিষ্ঠা মহিলা আজকালকার যুগে বিরল। যোগ্য স্বামীর 
তিনি যোগ্যা স্ত্রী ছিলেন। ১৯১৩ সালে ২৪শে এগ্রেন তারিখে তিনি 
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৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যু হইলে ১৯১৩ 
সালের ২৯শে এপ্রেলের “বেঙ্গলী” পত্রে নিয়লিখিত শোকসংবাদ প্রকা- 
শিত হয় :-- 

£[178 0690) 19 91000510609 0) 110৩ 013 ৪5 ০ 87 ০1 
৪ 9913618018 010 1809, 08 00001)61 06 138005, টি, 0 5512, 
8, 07:98, 5, 0,960, ৮8,115 15119 1 0 5555015)80 0750 
90065021 101)9 01) 111815085 12550 0017910505950 183 
1000 211 0৬০1 (10610150156 [01 1061 02010010 %110055 8170 
25 17010815200 01191162015 €0 21], 9175 95 006 11680 900 
10150595012 19158 17100000106 (500115 00105151105 0175 
(0010215 8150 51008 10 100915 [050019 00000 00৩ 1055 
01531700115 501 85 9115 89৭ ৬৮০ ০16৮ 001 ০0130011206 19 
12610061৭01 005 08158€0 1910119- 

অর্থাৎ ৮৭ বৎসর বয়সে হাইকোর্টের উকিল বাবু এন, সি, সেন, 
এম লি, সেন এস, পিং সেন প্রভৃত্তির মাতা যশোহর জ্রেলায় কালিয়া 
গত বৃহষ্পতিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বর্গীয় মহিলা বদান্ততা ও 
নানাবিধ সদন্ু্ানের জন্য সমগ্র জেলায় বিখ্যাত ছিলেন! তিনি একটী 
বৃহ যৌথ পরিবারের কত্রা ছিলেন | এই পরিবারে ৭৫ জন লোক ছিল! 
আমরা শোক সন্তপ্ত পরিবারব্গের প্রতি সমবেদনা জ্রানাইভেছি ।" 

গিরিধুর চারিী পুত্র রাখিয়া! পরলোক গমন করেন। (১) যোগেন্ 
(২) লগেন্্র (৩) মহেন্দ্র ৪(৪) স্থরেঙ্্। গিরিধরের প্রথমে একটা পুত্ত 
হয়। সেই পুন্রটী অল্প বয়সে মারা যান্ন। পঞ্চম ও ৭ম পুঝ্র “পলানে” ও 
“বাড়ে” অল্পবয়সে মার যায় 1 তাহার একমাত্র কন্ত! সৌদামিনী গুপ্যার 
সেনহাটা নিবাসী প্রসন্নকুমার রায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। প্রসন্ন" 
কুমারের মৃতুযু হইলে দৌদামিনী কালিয়ায় শ্বাইয়া পিক্রালয়ে বাস 
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করিতেছেন। তাহার পুত্র হধীন্্র বি, এস, সি পাশ হয়া এম-এদ.সি ও 
বি এল পড়িতেছেন। এই পুত্রের শিক্ষার জন্তই তিনি পিত্রানয়ে বাস. 
করিতেছেন। 
গিরিধরের প্রথম পুত্র ষোগেন্দ্রন্্র দেন ১২৫৭ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ১৩১৫ সালের মাঘ মাসে পরলোক গমন করেন । তিনি 
হিন্দু কলেজে অধৰয়ন করেন । তিনি প্রথমে যশোহরে 
মস লোফার গ্রেডের ( [067 97508) উকিল ব্ূপে 
মৃতা--১৩১৪ ওকালতি আরম্ভ করেন । তাহার পর ১৮৮৭ খৃইান্দে 
". হাইকোটের বিশেষ অনুমতি ' লইয়া উচ্চশ্রেণীর 
(1311751810৩) উকিল হন। পরে তিনি আপনু অনাধাবণ 
প্রতিষ্ভা বলে ১৮৯৭৯ গ্রীষ্টাব্ষে যশোহরেব সব্কারী উকিল পদে নিযুক্ত 
হন। তিনি সর্ববাই উচ্চ আকাক্ষ। ও অক্ান্ত*উগ্ঘমশীলতার সহিত 
কাধ্য কবিতেন। মৃত্যুকাল পধ্যন্ত তিনি এই স্বকারী উকিল স্বববপে 
বিশেষ ধোগ্যতার সহিত কার্ধা করিয়াছিলেন । ১৯০৮ সালে ভিনি 
তদানীস্তন এড ভোকেট জেনারল মি: এস-পি সিংহের ( ব্ধমানে লঙ 
সিংহ) সহিত একষোগে সরকারী পক্ষে মেদিনীপুর বোমার মামঙ্লীয় 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বসব যাবহ তিনি ষশোহর জেল] বোেব 
সভা ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি প্রিডার দিপ পর্ীক্ষাথ পবীক্ষক 
[নযুক্ত হন। ইহাগ পুর্বে প্রিভাবলিপ পরীক্ষাৎ পরীক্ষকরূপে মফঃস্বল 
হইতে আর কোন উক্লিকে নিধুক্র কর হয় নাই। তাহার গুণবত্তার 
জন্য গভর্ণমেণ্ট তাহাকে জেলা ও সেসন জজ (10151710) € 
6551005 1808০ ) পদে নিযুক্ত করিতে উদ্ভত হইয়াছিলেন; কিন্তু 
কুটীল কালের আহঙ্কানে তিনি সেসন জঙ্জ হইবার পূর্বেই ৫৮ বৎসর 
বয়সে সন্গ্যান রোগে পরলোক গমন করেন। তিনি একেবারে সুস্থ 
শরীরে হঠাৎ মার! যান। যথারীতি তিনি আদালতে গিয়াছিলেন। 
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আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়! বারন্দায় আরাম কেদারায় বলিম। 
থাকা কালীন হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া! পড়েন এবং চারি ঘণ্টার মধ্যেই 
তাহার মৃত্যু হয়। তারের বার্ত! পাইয়া তাহার শ্রাতুপুত্র হেমেম্্রচন্্ 
ডাক্তার বার্ড ও স্থাব নীলরতন সরকারকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা 
হইতে তৎক্ষণাৎ যশোহর যাত্রা করেন) কিন্তু বনগ্রাম ষ্টেশন পরাস্ত 
যাইয়া তাহার মৃতা সংবাদ শুঙগিয়া ভাক্তারগণ ফিরিয়া আমিতে 
বাধ্য হন। ূ 

জনসাধারণ ও সরকাবাঁ কন্মচারী সকলেই তাহাকে অতিশয় 
শ্রন্থাভক্তি করিতেন। তিনি রাশডাবি লোক ছিলেন । তাহার স্থন্দব 
অমায়িক স্বভাব ছিল, তিনি বিশেষ দয়ালু ছিলেন এবং সকলকেই সম- 
ডাবে দেখিতেন। তাহার উদার মূল, সবল ও উচ্চ অন্তঃকরণ ছিল। 
তাহার আকৃতি মহিমান্িত ও অতি সুন্দর ছিল। বঙ্গের তদানীন্তন 
ছোটিলাট (115865750 30৮011701) মাননীয় স্যার ফ্রেডেরিক 
ভিউক ভাহার মৃত্যুব পর শোক প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন,_- 
41751591006 001 01111011706 01015 06775616981 01 
77910 007615 1 91000) 106 09075 17 00000 অর্থাৎ তাহাব 
| মোগেন্্র চন্দরেব । উপর শুধু যে আমার উচ্চ ধারণা চিল তাহা 
নহে, হাহাবাই-ষ্ঠাহার সংশ্রবে মাপিয়াছেন তীহাবাই তাহা সন্বন্ধে 
উচ্চ ধারণ! পোষণ করিতেন মিঃ কিংসফোও (পরে পানা হাই" 
কোর্টের অগ্ভভম বিগাবপতি ) তাহার মুতাতে শোক প্রকাশ করিয়া 
 শলগিয়াছিলেন ৭1070177060 08016508000 110. 
75৮25 006 01 06 01161 76061801011 (170% ] নায় 50119 
10 98%1951 01581016917)2) 0০ ৬৪5 216 00601700116 
1০0১8180 10 6০৮. 810 1061877051119 00001019521) অর্থাৎ আমি 
াহাকে বিশেষ, শ্রচ্থা করিতাম। পূর্বকালীন লোক মাহারা গভরণ; 
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মেণ্টের প্রতি ভক্তি ও শ্বেতাঙ্গদিগের প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ করিয়! থাকেন, 
তিনি তহাদের মধ্যে অন্ততম। 

১৯০৯ সালে তিনি নানাপ্রকার যশোমানে বিভূষিত হইয়! তিন 
পুত্র রাখিয়। পরলোকগমন করেন। তাহার পুত্র তিনটির নাম নরেন্দ্র, 
রমেন্ত্র ও মনীন্দ্র। ইহার তিন ভ্রাতাই গ্রাজুয়েট । রমেন্ত্র প্রেনিডেন্পী 
কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষান়্ উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের চেম্বার পরীক্ষায় 
উত্বীর্ণ হন। রম্লেন্ত্র এখন খুলনা! বারের একজন উকিল। নরেন্দ্র ও 
অশীন্দ্র বি-এল পড়িতেছেন। 

নগেন্ছ্ চন্্র ৯ই আষাঢ় ১২৬৫ সালে জন্গ্রহণ করেন। তিনি 
প্রেসিডেন্সি কলেঞ্জ হইতে বিএ পাশ করিয়া তাহার, পর ক্রমান্বয়ে 

পি-এল ও বি-এল পাশ করিয়া! খুলনাবারে কিছুদিন 

নগেক্র চশ্রামেন ওকালতি করেন। যখন তিনি প্রেসিডেন্মী কলেজেব 
৮৮০ ছাত্র, তখন তিনি “কালিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” 
শীর্ষক একটা ইংরাজী প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটা 

যখোহবের তদানীন্তন ম্যাজিষ্টেট মি:-ডি, বি, এলেন, এডিনবার্গ বিশ্ব 
বিগ্ভাপয়ের অধ্যাপক মিঃ ওয়াগেল ৪ পুলিশ হুপরিণ্টেণেন্ট মিঃ লিডসে 
১৮৮৭ গুষ্টান্দে কালিয়ায় তাহাদের বাটী পরিদর্শন কিতে গেলে তাহাদের 
লম্মুণে পঠিত হয়। এইখানে সেষ্টু প্রবন্ধের কিয়ীংশ অহ্থবাদ করা 
গেল ,-“আমাদের এই গ্রামবাসীর কিক্প সাদাসিদা ভাবে বাস 
করিতেন এবং বহিজগ্ সন্ধে তাহাবা কতটা অবিদিত ছিলেন 
'ভাহা আপানাবা কয়ে কটা তৃষ্টান্ত শুনলে বুঝিতে পারিবেন। ৩০৪০ 
বৎসর পূর্বে আমাব পিতা! স্বর্গীয় গিরিধর সেন মহাশয় ষশোহর ইইতে 
পুজার সময় বাস্গী আমিতেছিলেন। পুজাব অল্প দিন বিলম্ব থাকায় 
তিনি একখানি দ্রতগামী “বাছিব” নৌকায় যশোহর হইতে রওনা 
হন। ধাহারা সেই নৌকায় দাড়ি মাঝি ছিল, তাহীরা সকলেই তাহার 
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প্রজা । তখন রাত্রিকাল, নৌকায় একটী ল$ন জ্লিতেছিল। আমার 
পিতা একজন দাড়িকে একটু তামাক মাজিতে বলেন। কিন্তু দাড়ি 
বলে যে আগুন নাই, কাজেই তামাক খাইবেন কিন্ধূপে? আমার 
পিতা তখন দাঁড়িকে লঠন হইতে আগুন ধরাইয়া লইতে বলিলেন। 
দাড়ি ভাবিল যখন এই ল$নের কাচ দিয় আলো! আসিতে পারে 
তখন আগুনও আসিতে পারে। এই ভাবিয়া সে ল$নের কাচের 
নিকট কলিকাটি ধরিল।” আর একবার আমার পিতৃব্য ম্বগীয় বংশীধর 
সেন মহাশয় সার্ট পবিয়া কালিয়াব বাটাতে বৈঠকখানার বারন্দায় 
বসিয়াছিলেন। একজন কৃষক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া 
তাহাকে দেখি] একেবারে অবাক হইয়া গেল, কেমন করিয়া তিনি 
এই সার্টের ভিতর দেহধ্টকাইয়াছেন। সে অবাক হইদ্বা আমাৰ 
পিতৃবাকে জিজ্ঞামা করিল,_-কেছন করিয়া তিনি এই সার্টের ভিতর 
প্রবেশ করিলেন । ৩০1৪০ বসব পুর্বে আমাদের দেশের লোক এমন 
সরল ও সাদানিদে ছিল 1” 

উচ্চ শ্রেণীর মনোবৃদ্ভির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয় শ্রেণীর 
লোকেরও মনোরন্থির পরিবর্ন ঘটিয়াছে। এখন এব্ূপ দাড়াইয়াছে 
যে, যে কৃষক পূর্বে সার্ট কেমন করিয়া পরে তাহ! জানিত ন। এখন 
নে নিজেই সার্ট পরিতেছে এবং খাজনা আইনের কুট ও জটিল তর্ক 
বিতর্ক নিঙ্দেই করিতে পারে।% 

কয়েক বংসর একালতি করিবার পর নগেছু চন্ত্ব এই বৃহৎ যৌথ 
পরিবারের কর্তা হন এবং বাড়ীতে অবস্থান করেন। যৌথ পরিবার 
পরিচালনের জন্য ঘে সমন্ত সদপ্জণেব প্রয়োজন নগেন্দ্রচঙ্দ্রের তাহা 
সমাকরূপেই ছিল। তাহার অন্তঃকরণ অতি কোম এবং তাহার 
ব্যবহারও অতি অমায়িক ছিল। গরিব দুংধী, অভাবগ্রস্তকে তিনি 
সাহায্য করিতে সর্বদাই মুকহন্ত ছিলেন।' তিনি অতি কাজের 
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লোক ছিলেন। ইংরাজী ভাষার উপর তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। 
স্$ধু তাহারই বুদ্ধিমত। ও অশেষ গুণাবলীর জন্ত এই বিরাট যৌথ 
পরিবার এখনও বজ্ধায় রহিয়াছে । তাহার নিকট ধনী-দরিদ্র সকলেই 
সমান ছিল। আতিথেয়তা তাহার জীবনের একটা মস্ত গুণ ছিল। 
কালিয়! গ্রামেব শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নাত কল্পে তিনি অনেক কাজ করিয়। 
গয়াছেন। তাহারই প্রযত্বে ১৯১৩ সালে কালয়ায় তারের বার্তার 
আফিস হয়। তিনি ডাক বিভাগের কন্তৃপক্ষের নিকট এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া 
দিয় অঙ্গীকার করিমাছিলেন থে বদি কলিষায় তাবের বাত্তার আফিম 
খুলিলে ডীক বিভাগের কোন অথ ক্ষতি হয় ভর্বে তিনি দশবৎসরকাল 
ক্ষতিপুরণ করিবেন। 

গত করোনেসন্‌ দরবার (0০9:928,302 1)01081) সময়ে তাহাকে 
রাজভক্ত ও জনহিতকর কার্যে জন্থ একখানি সম্মানসগক সাটিফিকেট 
(08105600256 01 110001) গভমেন্চ প্রদান করেন | 

তাহার এক মাত্র পুত্র কিরণ চন্দ্র সেন যশোহরের একজন উদীয়- 
মান উকিল। সেটেলমেন্ট কাধ্য সপ্থন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ । কিরণচন্দ্র 

কিরণ চক). নড়াইল লোকাল বোর়ের একজন সত্য ও অনা- 

বারি ম্যাজিষ্টরেট। 

নগেন্্চন্্র ১৯২৩ সালের ২৪টশ জানুয়ারী রাত্রি ১১টার সময় 
হঠাৎ স্বতযস্ত্রের ক্রিয়া লোপ হওয়ায় মানব.লীল। সম্ঘরণ করেন । 
তিনি বেশ সুস্থ ও সবলকায় ছিলেন, কাজেই (তিনি যে এত 
শী পরলোক গমন করিবেন তাহা কেহ কল্পনায়ও আনে নাই। 
মৃত্যুর অদ্ধ ঘণ্টা পূর্বে তিনি রামাণ পড়া শুনতেছিলেন। মৃত্যুর 
চারি মিনিট পুর্বেও তিনি এক ঘর হইতে অন্ত ঘরে খিয়াছিলেন। 
মৃত্যুর ২ মিনিট পূর্বের তিনি বাড়ীর সকলকে ভাকিয়া বলেন ঘে তাহার 
শেষ সময় আসিয়াছে, যদি তিনি কোন অপরাধ*কনিম়া থাকেন তৰে 


৪৭৮ ংশ পরিচয় 


যেন তাহাকে সকলে ক্ষমা করেন। নগেন্দ চন্দ্র যশোহর খুলনার মধ্যে 
একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাহার প্রতি সম্মান দেখাইবার 
জন্ত নড়াইল, যশোহর ও খুলনার আদালত বন্ধ করা হইয়াছিল। 
তাহার মৃত্যুতে ধনী দরিদ্র সকলেই দুঃখিত এবং মম্নাহত হইয়াছিল। 
যে কোন ব্যক্তি কালিয়ায় আসিত, সে-ই তাহার অমাগ্নিকতা ও আতি- 
থেয়তায় মুগ্ধ হইত । গ্রামের কাহারও বাড়ীতে কোন প্রকার দুর্ঘটন। 
কি বিপদ ঘটিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটিয়া যাইয়া বুক দিয় 
তাহাকে সাহাধ্য করিতেন। পরোপকারই তাহার জীবনের মূল 
উদ্দেশ্ত ছিল এবং তিনি মারা জীবন পরের উপকার করিয়াই কাটা- 
ইয়া দিয়াছেন, বেশ ভূষ। তাহার অতি নাধারণ ছিল । পরিবারের 
ছোট বড় সকলকেই তিনি সমভাবে দেখিতেন ও ভালবাসিতেন। 
তাহার মৃতু/তে অগণ্য ব্যক্তি শোক প্রকাশ করিরাছিলেন, তাহাদের 
অধ্যে কয়েকজনের চিঠির সারাংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। ইহাতে স্কাহার 
চরিহ্রেথ কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

খুলনার সেসন জজ, মিঃ গালিক (111, 0511100 লিখিয়াছিলেন - 
4176 25 2 1000 51100 107509750 55০19 0178 ৪6 01501098005 
৮710) 5 1)05111৮6 86600017 95 ৫11 ৪5 15160 200 11955 
৪1355 09000084250 [ছে 2 005 0৬2) 07074 ৮16 ৩17 150561 
(০৮০11 076 121791157 1001210 0010 80015910 051)16060 
30 10৮110575, ]:50101760 17107 50 1801) (156 00০825 ॥ 
9019 066 মত 010৩ [661 8510 11175551050 2. 751301791 
[750. খনর্থাৎ, তিনি এইক্প একজন মনস্বী ছিলেন যেতাহার 
গুথম দর্শনেই তাহা প্রতি সকলের মনেই প্রগাঢ় ভালবাসা এবং ভক্তি 
জাগরিত হইত এবং আমি সর্বদাই মনে মনে ইংরাজ নাইট স্যার 
রোজার ডি.কোভারলি, বাহার চরিত্র মাধুরী এযাডিনন এতই হৃদ 


কালিয়ার সেন বংশ ৪৭৯, 


গ্রাহী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার মত তীহাকে মনে করিতাম। 
তাহাকে এত অধিক সন্ত্রম করিতাষ যে যদিও তাহার সহিত আমার 
দুইবার মাঁত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল তত্্রীচ আমার অন্থভব হইতেছে থে 
আমি আমার একজন ঘনিষ্ট বন্ধুকে হারাইয়াছি।” 

যশোহরের জেল! ম্যাজিষ্রেট 10৮, 0, 0, ড. 0. 5০119. 
লেখেন ১-- 

“]176 0620] 01 98610012390 095 0015 101501806 
90105 ৬/056 01206 100 0109 6156 ০82 527 ঠি1], 1170 
0119 83667060131 21629015101 1015 02115121767 ৮110095 
00৮ 2150 11150 18177 53065010515, 5০ 1 51 06 1955 15 
2. 108190091 0105 23 ৮611 29 001 016 1)1501007 

অর্থাৎ নগেন্্র বাবুর পরলোক গমনে যশোহঃ জেলা হইত এইরূপ 
একজনের তিবোধান হইল যে তাহার অভাব আর কেহই পুর্ণ করিতে 
পারিবে না। তাহার নিশ্ঈল গুণাবলীর জন্ত আমি তাহাকে বিশেষ 
শরদ্ধ। করিতাম এবং ম্মন্তরের সহিত ্রকানস্তিক ভালবানিতাম। 
স্থতবাং তাহার অভাব আমার নিজেরে স্বকীয় এবং সমগ্র যশোহর 
জেল'ন অভাব বলিয়া বোধ হইতেছে | 

প্রেসিডেন্সি বিভাগের কামসলার মাননীয় মিঃ জে ল্যাং (2 
[976 ) লিখিয়াছেন।--175 ৪5 2 [18 00116072010 €৮৩৮% 
36119 0 1176 010.” 

অর্থাৎ তিনি একজন খাটী ভদ্রলোক ছিলেন। 

কলিকাতা। হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যার নলিনীরঞ্টন চট্টো- 
পাধ্যায় (00506৩ 511 বৈ91101 [50081 01556606111) লেখেন “& 
[0810 01113 0/06 13 201 100 06 (9800 00%/-8”0955,+ অথাৎ 
আহন্মকাল তাহার মত লোক পাওয়া যায় না ।৮ পু 


৪৮০ বংশ পরিচয় 


খুলনার জেলা ম্যাজিষ্রেট ও সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ এল্‌-আর- 
ফকাস্‌ ( 7, ৮ চি, 5০০৪5 ) লেখেন £-- 


“51691510600 25561 1 ০20 11015 589 099৫ 01 101)6 
100121) [50170150990 [198৮5 1250 08811068599 ০1 060 76275 
10 015 0০0100% 06 1010155550 106 25 2 0221 17056 01- 
11210000655 200 0081057 60703৩3 21) 10651 5081)0510 (0 
৮/1)10০1) ০ 91)0010 511 501৮৩ 00 50051) 910 808100106 
০৪15 ৪1)0 00081) 09 1023 2)0%7 13500 (91020 1600) 900 1 
1050 05 2 09050180190) 00 00 00 100৬ 11556 1015 1106 
$/29 1005 17905100566 5001) 2৪. 568170910 7000% 00 
1915 0৮/1 00010050761) 8170 00095 06 008৩1 00801165, 
1598116৮৩৫7 [01567৮51012 [1770 005 0100015 91 
081 01090005125 01 0106 %/1)0 0115 1105 800. 8০0100১ 


560: 51155 006 42150 01 09176 06 86001577805 


অর্থাৎ আমি গত ১* বৎসর কাল যাবত তারতবর্ষে বাস করিতেছি, 
এই দশ বৎসরের মধ্যে অনেক ভদ্রলোকের সহিত আমার সাক্ষাং 
হইয়াছে, কিন্তপ্সাপনার ভ্রাতার সততা, অমায়িকত| ও আদর্শ জীবনের 
ঘার] আমি যতট। অভিভূত হইয়াছি আর কেছু সেরূপ পারে নাই। 
আছ যদিও তিনি আমাদের মধা হইতে চলিয়া শিয়াছেন তথাপি তিনি 
দেশের মধ্যে যে উচ্চাদর্শ রাখিয়! গিয়াছেন তাহাতেই তাহার নাম 
চিরস্মরণীয় হইয়! থাকিবে। আমার হৃদয়ে আপনার আতা প্রতিচ্ছবি 
'অস্কিত থাকিবে। 


তাহার মৃত্যুর শোক সংবাদ সমঘ্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা দৈনিক 
পত্রিকার বাহির হইয়াছিল। তন্মধো ১৯২৩ সালের ১লা ফেব্রুজারী 


কলিম্বার সেন বংশ ৪৮১ 


তারিখে “অম্বত বাজার পত্রিকা" যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহ] নিম্বে 
উদ্ধত কর! গেল। 

“ [105 05500 00০01150 2 015 255 91 64 01 3900 
[9550018 0০1520072 5010) 005 15580 01 705119 560 09101119 
90 0100057 19830 1700) 10521 851015, 57৩ 9৪৪ ৪. 16201105 
[081 01 ])5550:5 ৪৫ 151/00802 10150106500 8510 ৪ 0101- 
005 [9031000, 176 955 80156198117 10৬০0 ৪0০ 90181160 
10৮ 1813 17781711010 ৮170053 804 10090110 35151555, 7105 
01701020০01 01 15101 105 583 2 59210101 0061001091 210৫ 
0১6 ৮৪119 5০০০) ৯57 ০10950 25 2, 00811 ০6 1£69960% 0০ 
076 060685৩0.১* দেশবাসিগণ স্বর্গীয় নগেন্ত্র চন্দ্র সেন মহাশয়কে 
অস্তরের সহিত ভালবাসিত ও ভক্তি প্রদর্শন করিত। গ্তাহার পরলোক 
শমনে তাহার তাহার উদ্দেশে সঙ্গীত রচনা করিয্কা দলে দলে নগর 
সন্কীর্তন করিয়াছিল । 

জনসাধারণের চেষ্টায় কালিয়ার স্থুল প্রা্জনে যে একটী মহতী শোক 
সভার অধিবেশন হয় এ সভায় নিয়লিখিত মন্তব্য গৃহীত হয় :-_ 

শম্বদেশের হিত সাধন যাহার জীবনের একমাত্র পুণ্যব্রত ছিল, ধশ্ছে 
শ্বাস, দেবছিক্ধে ভক্তি যাহার চরিত্রের অমূল্য ভূঁধণ ছিল যাহার 
উজ্জণ জ্ঞানগ্রভা অহঙ্কারের তমোময় ছায়াম্পর্শে এক মুহুর্তের জন্তও 
কলঙ্কিত ছ্্য় নাই, যাহার যশ? কীহি এবং সম্মান দেশময়ু বিস্তার 
পা করিয়াছিল, কিন্তু অভিমান হেতু কখনও সে সম্পদ কণামাত্ 
ক্ষ হয় নাই; যাহার সকল ছিল ভ্রম শূন্প, কর্মছিল ক্রটীহীন সফল- 
তাময়, অধ্যবসাঘ ধাহার জীবনের একটী পবিত্র শিক্ষার বিষয়, 
বন্ধের এবং বাঙ্গালীর শ্রেঠ গৌরব--পরিবার পালনে ধাহার আদর্শ 


দেশে অদ্বিতীয় এবং স্থার্থত্যাগের উজ্জলতম দৃষ্টান্ত % ভ্রাতৃন্দেহ, মাতৃ- 
৩১ 


৪৮২ বংশ পরিচয় 


ভক্তি ও সার্বজনীন প্রেম যাহার চরিত্রে সকলেয় জীবনের অবশ্য 
শিক্ষনীয় বিষয়; যিনি জীবন ব্যাপী প্রচেষ্টায় স্বীয় শ্বনাধমন্ত বংশের 
কীন্তি কলাপ রক্ষা এবং বদ্ধিত করিম্বা অতুল আত্মপ্রসাদের অধিকারী 
হইয়াছিলেন, আজ্ সেই মহাপুরুষের স্বর্গারোহণে এই সভ। তাহার পর- 
লোকগত আত্মার শাস্তিময় অক্ষয় ব্বর্গ কামনা পূর্বক ভগবৎ চরণে 
তাহার শোকসন্তপ্ধ পরিবারের জন্ঠ শাস্তি এবং সাস্বন! প্রার্থন! 
করিতেছে।” ৃ 
মহেন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, তিনি খুলনায় ওকালতী 
করেন ১৯১৯ সাল হইতে তিনি সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসি- 
কিউটাব পদে নিযুক্ত হইয়্াছেন। গ্রেসিডেন্সী 
রা কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া! তিনি 
রন). ১৮৭০ খ্রীষ্টান বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ 
পবাক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এ 
ব্সরে তিনি প্রীডারশিপ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম স্থান 
অধিকার করেন । িতন বং্সবকাল প্লীভারশিপ পবীক্ষায় তিনি পরীক্ষক 
ইইয়্চিলেন 1 তাহার সহোদর ৬যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন মহাশষের সহিত 
তিনি শ্রেগ্িনীপুর বোমাৰ যাষ্লা পরিচালনার জন্য গভণমেপ্ট 
হইন্ে নিন্ক্ত হইঘাছিলেন | ক্ষিনি অতি বিজ্ঞ বিচঙ্ণ আইনজ্ঞ 
উকিল । তাহার লোক চরিত্র অধায়নের ক্ষমতা অতাস্ত। যত বড় 
ঘোকদ্দমাই হউক না কেন ভাহা তিনি অতি সংক্ষিপ্তাকারে আদা. 
লতেব সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারেন। অতি সংক্ষেপে তিনি 
বড় বড় মোকদ্দঘার বর্ণনা কবিলেও স্তাহার কোন কিছু বলিতে বাকা 
ধাকে না। বিচারক হইতে সমস্ত উকিল মোক্তার এবং সর্ব সাধারণ 
ভাহাকে বিশেষ ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। তিনি শান্ত, হুশীল ধীর 
প্রকৃতির লোক, মিষ্টতাধী, বিনয়ী অথচ স্বাধীনচেতা । তাঁহার মনের 


কালিয়ার সেন বংশ ৪৮৩ 


বল ও তেজ অসাধারণ। তাহার বুদ্ধি, বিবেচনা, কার্য ক্ষমত। 
ও বিচার শক্তি অসাধারণ। তাহার আচরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত 
অমাম্িকঃ কর্তব্য পালনে তিনি কখনও পরান্ুখ হন না। কখনও কেহ 
তাহাকে রাগিতে দেখে নাই । তাহার অস্তঃকরণ অতি উচ্চ ও দয়ালু। 
তিনি গরীব ছুঃখীর প্রতি সর্বদাই দয়াশীল এবং সকলকে সহানুভূতির 
চক্ষে দেখেন। কেহ কোন বিপর্দে পড়িলে তাহারই নিকট অবিলম্কে 
সংপরামর্শ লইতে আইসে। তিনি বড়ই জনপ্রিয় । তাহার নিজের 
বলিয়া কিছুই নাই। তিনি বাটার সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন। 
তাহার কোনরূপ বিলাসিতা কিন্বা বাহাড়ম্বর নাই, তিনি যেরূপ 
সাদা'সদে ভাবে থাকেন তাহা সত্যই অন্্রকরণীয়। সম্প্রতি নবদ্বীপের 
পণ্ডিতমগুলী তাহাকে “বিদ্যারত্বঃ ও “সাহিত্যরঞ্চন”। উপাধিতে 
ভূষিত করিয়াছেন। তিনি এইক্ষণ পরিবারের স্ক্যে্ঠ ও কর্তা 

তাহার তিন পুত্র: জ্ঞানেন্দ্র, হ্মেন্্র ও সোমেন্দ্র । জ্ঞানেন্্র ও 
হেঁখেন্দ্র উভয়েই হিন্দুস্কুলে শিক্ষার্ীভ করেন এবং পরে প্রেসিডেন্সী 
কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জ্ঞানেন্দ 
বি, এল, পরীক্ষায় প্রাশ করিয়া খুলনায় ওকালতী, 
করিতেছেন । তিনি হাইকোর্টের “চেম্বার” পরীক্ষাও পাশ করিয়াছেন। 
ফৌজদারী মামলায় তিনি অতি অল্প স্ময়ের মধ্যে পশার প্রতিপত্তি 
করিয়াছেন। দেখিতে শুনিতে তিনি অতি সুশ্রী এবং তাহার আকার 
অবয়ব অত্যন্ত কমনীয়। 

হেমেম্ত্রর্জ কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। হাইকোর্টের 
ওকালতীতে তিনি অন্ন সমন্থ মধ্যেই বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ 
বাঁরয়াছেল। বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 
১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হাইকোর্টে উকিল 
হন। ১৯১৯ সালে তিনি ওকালতী করিতে করিতে অর্থ ও রাজনীতিতে 


ভনজচশা। 


০২মেশ্রচজ । 


৪৮৪ ংশ পরিচয় 


এয, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বি, এল এর ফাইনাল পরীক্ষার 
একজন পরীক্ষক। ভিনি প্রীভারসিপ, পরীক্ষারও একজন পরীক্ষক 
হইয়াছিলেন। 

সোমেস্্র কলেজের ছাত্র, আই, এ পড়িতেছে । তৃতীয় পুত্র হরেন 
অতি বুদ্ধিমান ও কর্তব্যপরায়ণ বালক । তাহার সরল মধুর ব্যবহারে 
পরিবারস্থ মকলেই ভাহাকে ভালবামত। ছঃখের বিষয় ১৯৫ সালের , 
২৯শে এপ্রিল শনিবার হরেন কলের! রোগে মারা যাস । তখন তাহার 
বন্ন মাত্র ১৩ বংসর ৪ মাস। ত্তাহার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত সংসার 
একবারে শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এখন তাহার কথা মনে হইলে 
এই পরিবারের সকলে কাদ্ম্নী আকুল হয় 

সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র গোপেন্ত্র ১৯৮ সালের **শে নভেম্বব সোমবার 
জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯০৯ সালের ৩*শে নভেম্বর ব্রক্কো নিউমোনিয়। 
রোগে মার! ফায়। 

তাভার তৃতীয়া কন্তা চারুবালাক্ধী ১৯১৮ সাঙগ্গের ১৪ই ডিসেম্বর 
ভাগিখে মৃত হয় । চারুবালাপ সবল ও সুন্দর স্বভাব ছিল এবং 
সাংসারিক সকল কাধ্যেই তি ন বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তীহার মূলদরে 
বিবাহ হইমাছিল | 

সথরেন্্র চন্দ্র হাইকোর্টের একজন গণ্য মান্ত বিখ্যাত উকিল। 
 প্রজান্বহ বিষরক আইনে তিনি বিশেষ পারদশী। প্রজ্জান্বত্ধ বিষয়ে 

তাহার মতামত" ষুলাবান বলিয়া সকলেই গ্রহণ 
রা ্ রর করেন। তাহার প্রজ্জান্বত্ব আইনের বহি সর্বত্র 
আদৃত। হাইকোর্টে প্রন্জান্বত্ব বিষয়ে কযেকটী 

মোকদ্দমায় হাইকোর্টের বিচারপতিগণ তাহার তহিকে +52102016 
0170৮ ও ৮০611100050 200 10020001560 ৬071 01 1608161106” 
বলিয়া উল্লেখ ধরিয়াছেন। হাইকোর্টের মহামান্ত প্রধান বিচারপতি 


কালিম়ার মেন বংশ ৪৮৫ 


রাইট অনারেবল স্যার লরেন্স জেক্কিস্‌ পি-সি (8. [707 016 51 
[.8161706)611109 ) এই আইন পুস্তককে “ [185 ০11 91 ৪ 
16000101550 800)0117 07 2. 01000918 018001) 01 1994, 
বলিয়া তাহার পুস্তকের ভূয়সী প্রশংস! করিয়াছেন । 

সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট প্রজ্ঞান্বতখ আইনের সংশোধন কমিটিতে (6887891 
7509800740৮ 45106170 02৩8: 00001701069) তাহাকে 420 
5:26 সভা করিঘ়া লইযাছিলেন। তিনি এই কমিটিতে তাঁহার 
অযুলা সময় ও অর্থক্ষতি সহা করিয়া দেশের উপকারার্থে ঘষে 
পারশ্রম করিয়াছিলেন সে জন্ত দেশের লৌক ওঁ গবর্ণষেণ্ট তাহাকে 
ধন্তবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং গবর্ণমেপ্ট তাহাকে “রায়বাহাছুর” 
উপাধি প্রদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্র চন্ত্র একজন কবি ও সাহিত্যান্থ 
শীলনে তাহার এঁকান্তিক আগ্রহ আছে। 'তাহার “অবসর চিস্তা”, 
ও "আমার জীবনের কয়েকটী কথা” অতি উপাদের গ্রন্থ। এই ছুই 
গ্রন্থে তিনি যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন তাহ! সংসার-তাপ- 
দ্ধ ব্যক্তিকে অমোঘ সান্তনা দান করে। এই পুস্তক বনু লৌক- 
চারগ্র অধায়নের ফলশ্প্রস্থত। “অবসর চিন্তা” পুস্তক সম্বন্ধে ১৯১৭ 
সালের 9১1 মার্জের বেঙ্গলী লিখিয়াছেন ;-- 

"এই “অবসর চিন্তা” পুস্তকে , মোট ১৫" গৃষ্ট। আছে এবং 
এই পুস্তকে বন্ধুত্ব, প্রেম, ব্দানাতা, ত্যাগ অতিলাধ, শক্রতা, পাপ, 
পুণ্য প্রস্তুতি নানা সম্বন্ধীয় অনেক প্রবন্ধ আছে। এই পুস্তভকখানি 
অতি গ্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এবং পড়িলে স্যামুয়েল ম্মাইলয়ের পুস্তকেব 
সহিত অনেকট। সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। প্রাতঃকালে যদি কোন 
পাঠক এই পুস্তকের পাত। উম্মোচন করেন তবে তিনি বিশেষ উপকৃত 
হইবেন; কারণ মাস্থষের দৈনন্দিন জীবনে যাহ! কিছু গ্রয়োজন এই 
পুস্তকে তাহারই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এন্ৃকার আপনার 


৪৮৬৩ ংশ পরিচয় 


ব্যবসায়ে বাস্ত থাকিয়াও যে এরূপ স্থচিস্তিত পুস্তক লিখিয়াছেন সে 
জন্ত তাহাকে ধন্থবাদ দেওয়া উচিত | 

এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করা গেল__ 

“লোকলজ্জ,, আমাদের সমঅবস্থা ও সমতুল্য ব্যক্তিগপের 
নিকট ; আমাদের হইতে যাহাদের হীন অবস্থা তাহাদিগের নিকট 
বিশেষ কোন লজ্জার কারণ মনে'করি না। আব জন্তর সাক্ষাতে 
অয্লান বদনে পাপকার্ধ্য করিতেছি। কোন লজ্জা নাই; মনের 
সাহস ষে তাহাদের দ্বারা উহ? কোন প্রকারে প্রকাশ হইবার 
সম্ভব নাই; জীবজস্ত আমার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, আমি 
অনায়াসে তাহাদের সাক্ষাতে কোন প্রকার পাপকার্যা করিতে সঙ্কোচ 
করি না। তৎপ্রকার মানব জাতির মধ্যে যাহারা যত উচ্চস্তরে অবস্থিত, 
তাহার। নীচত্রে লোকের কোন মতামতের প্রতি লক্ষ্য করে না, এবং 
তাহাদিগের মতামতকে তুচ্ছ করিয়া নিজ ইচ্ছামত কার্ধ্য করিয়া থাকে, 
পশু পক্ষীর মত নীচন্তরের লোকের অভ্যুদয় সম্পন্ন ব্যকিগণের কার্ধা, 
কলাপ সম্বন্ধে মৃক অবস্থায় খাকে সাহল করিয়া কোন কথা বলিতে 
শারে না।” ী 

““য প্রত সে মনে করে যে তাহার স্থখের জন্বই তাহার ভূতোগ 
চটি হইয়াছে এবং প্রতুর সখ ভিন্ন তাহার নিজের কোন সখ নাই ।” 

“ধনবান ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে এতদূর যনে করে যেনিধন 
ব্ক্ি ঘটান পুণা কারা করিতে অশক্ক ৷ ধনবান ব্যক্তিগণের মধে] কেহ 
“কহ নিজেদের অভদয়ে সর্বদা ধনগর্কে মত্ত হইয়া মনে করে ষে 
পুণ্যকার্ধ; ধনবান বক্তিই করিতে পারে, এবং নিধন ব্যক্কি কোন 
প্রকার পুণ্য কাধ্যের অধিকাপী নহে। নিধন ব্যক্ত যে পিতৃতক্ত, 
স্বাতৃবৎসল, স্ত্রীর প্রতি অন্থরক্ত ও পুত্র সন্তানের প্রতি স্ষেহশীগ তাহা 
ধণবান ব্যক্তি সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে ন11” 


কালিয়ার সেন বংশ ৪৮৭ 


অতুযুদয় কালে সর্বদাই এই বিষয়ে বত্ববান ও সাবধান হওয়। কর্তব্য 
বে “আমার ষেন পদহ্খলন না হয়” । 

"যে মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং ধাহার গর্তে নি সহোদর- 
গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অভ্যুদয় কালে তাহাদেরও ভুলিয়া যাই; 
তাহাদিগকে অভুয্য় কালে নিয়ন্তরের মনে করি; এমন কি নিজ 
সহোদরকে ভৃত্যের মত ব্যবহার ক্ষরিতেও কুন্তিত হই না, এই প্রচার 
স্বভাবের লোক যে নিজ সহোদরকে এ প্রকার তুচ্ছ করে, সে অপর 
ব্যক্তির সহিত এ প্রকার আচরণ করিবে তাহার আর বিচিত্র কি? 
কেবল অন্ত যে সকল অভ্যুদয় সম্পন্ন লোকেক্স সহিত নৃতন পরিচয় 
হয়, তাহাদিগকে সম্মান করে ও তাহাদদিগের সংসর্গ কি প্রকার পাইবে 
তাহার চেষ্টা করে; কারণ পূর্ব হইতে মনে করিয়াছে যে এসকল 
অভ্ভাদয় সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত মমভাবে বাবহাত্ধ করিতে পারিলে পরম 
স্থথ হইবে ।” 

বিষয় “প্রকৃত ক্ষতি?” 77 

“যে আমার যনের মধ্যে প্রবেশ কনিয়। আমার মন কলুষিত 
করিতে পারে, সেই আমার প্রন্কৃত ক্ষতি করে। ঘষে আমার ধন 
সম্পত্তি অপহরণ করে সে আমার প্রক্ত ক্ষতি করে না। আনার 
মন পবিত্র থাকিলে ধনহীন অবস্থায়ও স্থখের ব্যাঘাত হয় না, অপরের 
নিকট আমার স্থনাম নষ্ট হইলে আমার নিজের নিকট নিজের কোন 
লজ্জার কারণ হয় না।* 

“আমার জীবনের কয়েকটী কথা”--পনেরো৷ পাতার একখান 
কবিতা পৃশ্তকা। এই পুস্তিকায় স্থরেন্্র বাধুর নিজ পরিবারবর্গের 
কথা তাহার প্লিতুত ভ্রাত। শ্রী প্রসন্রকুমার সেনের নাম দিয়া লিখিয়া- 
ছেন । এই পুম্তিকার শেষ 'পারাতে* স্থরেন্র বাবু নিজদের আত্ম: 
পরিচয় দিয়াছেন। এই কবিত! পুস্তিকাধানি এমন স্থন্দর, মনোরম 
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স্থশ্রাব্য ভাষায় লেখা! যে ইহা পড়িলে হৃদয়ের হর্স্থলে ইহার ভাব 
প্রধেশ করে । তাহার নিজের মনের পরিচম্ম এই কবিতান্ দৃষ্ট হয়। 
উহ! হইতে কয়েকটী লাইন নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :-- 

“সরেন্ত্র বলিছে মোরে বিনয় বচন, 

করি না কখন যেন কর্তব্য লঙ্ঘন ॥ 

ভ্রাতৃন্নেহ ভ্রাতৃ ভত্বি অচল থাকিয়া! 

জীবন কাটাই যেন তাদের তৃষিয়া।, 

ধনমান নাহি চাই, নাহি চাই যশ 

থাকিব সন্তষ্ট চিত্তে হয়ে আত্মবশ ॥', 

স্থয়েন্্র বাবুর চরিজ্র মহত্তের জন্ত গ্রত্োকেই তীহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
করে। পরিবারের সকলের নিকটেই তিনি প্রিয়। সকলকেই তিনি 
সমস্নেহের চক্ষে দেখেন, আপন পুস্রাপেক্ষা তিনি তাহার ভ্রাতুষ্পৃত্রকে 
অধিক ন্বেহের চক্ষে দেখেন । তাহার অন্তঃকরণ অতি উচ্চ। তিনি 
যাহা কিছু উপাজ্জন করেন, তং সমন্তই তিনি পরিবারবর্গ, আত্মা, 
বন্ধু, বান্ধব, অনাথ আতৃরের জন্ত ব্যয় করেন, কিছুই রাখেন না, তাহ! 
স্বত্বেও তিনি কখনও অভাবে পড়েন না। তীহার আতিথেয়তা৪ 
সর্বজন বিদিত। তিনি অতি সাদা সিদে ভাবে বাস করেন এবং 
সর্কদ উচ্চচিস্তা করেন। তিনি লিঙ্ষের স্বার্থের দিকে দৃকপাত করেন 
না। পরের জ্বন্ চিন্তা করাই তাহার জীবনের মৃধ্য উদ্দেশ্ট । তাহার 
শ্রেহ অনীমে। সরলতায় তিনি শিশু সদৃশ । | 
স্রেন্্র বাবু স্থার্থত্যাগী । সাংসারিক বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, 

বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহ। ক্তিনি জানেন লা। তাহাকে 'ন্লাসী, 
বলিলেই হয়। তাহার স্বদয় পণ্ড পক্ষীর ছুঃথেও অন্ধিভূত হয়। এক 
দিন তিনি আদালত হইতে ফিরিয়া আসিৰার সময় দেখেন যে একটী 
লোক খাঁচায় করিয়া কতকগুলি পাখী লইয়া যাইতেছে । পাখীগুলির 
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আর্তনাদ শুনিয়। তাহার হ্বদদ্ধে বড়ই ব্যথ। লাগিল । তিনি সেই পক্ষী 
বিক্রেতার নিকট হইতে পাখীগুলি কিনিয়! লইয়া! একে একে 
সেগুলিকে ছাড়িয়৷ দিলেন। 

স্থরেন্্র বাবু এরূপ দয়াবান যে তিনি মশা কিম্বা ছারপোকাটি পর্যন্ত 
মারেন না। তাহার ন্যায় সঙ্জন, নিষ্ঠাবান, ধশ্মপরায়ণ, দয়ালু ও উচ্চ 
অস্তঃকরণের লোক অতিশয় বিরলণ। 

ত্বাহার তিন পুত্র :-_নয়নেন্ত্র, শচীন্ত্র ও শোভেম্দ্র। ইহার! তিন 
জনেই কলেঞ্জের ছাত্র । শোতেন্দ্র বি.এ, পাশ করিয়া এম,এ ও 
বি, এল পড়িতেছে। নয়নেন্দ্র প্রেমিডেন্সী কলেছে বি, এস, সি. 
পড়িতেছে। শচীন্ত্র আই, এ পড়িতেছে ; তাহার আর একটা পুত্র 
হইয়াছিল, সেই পুক্্টী ৪ মাস বয়সে মার! যায়। তাহাগ প্রথম! কন্তা 
৯ বৎসর বযস্কা নিভাননীর ১৯১৩ সালের ৪ঠ1 ফ্ষেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যু 
হয়।, তাহার দ্বিতীয় কন্তা ৯ বৎসর বয়স্কা' ননীবালাব ১৯১৬ সালের 
'৩*শে জুলাই তারিখে মৃত্যু হয়। ছুইটী বাঁলিকারই মধুর স্বভাব 
ছিল । 

হলধর সেন মহাশঘ্বের অস্তঃকরণ অতি উদার ছিল। তিনি 
বকের যায় উদ্ভমশীল এবং পরম ধার্মিক ও স্থবক্তা ছিলেন । তিনি 

ধর্মকর্ম লইয়াই থাকিতে ভালবাসিতেন। তাহার, 


হলখর দেন সহধর্মিনী শিবঙ্্দরী গুধাও অতিশয ধর্রপরারণা ও ' 
জম্ম ২৩১ _ 
১২৮৭ দয়ালু মহিলা ছিলেন। গৃহ করে তিনি স্থমিপুণা ত 


ছিজেনই, তাহা ছাড়] তাহার ধশ্ম কণ্ম ও পৃজাঁ 
পার্বণে বিশেষ আনুরক্তি ছিল। দৈনিক পৃজ! পার্বণে তীহীর অনেক 
সময় অতিবাহিত*হইত। তিনি ব্রাক্ষণ, পণ্ডিত ও দরিদ্র নারাম্ণণকে 
ভোজন করাইয়া গরম পরিতৃপ্তি লাভ কঁরিতেন। তিনি সংসারের 
প্রকৃত কর্তা ছিলেন এবং অতি যোগ্যতার সহিত আগন কর্তব্য সযাধা 
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করিতেন। সংসারের সকলকেই সমান চক্ষে দেখতেন ও ভাল 
বাসিতেন। 
তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন পাঠ সমগাপনাস্তে 
এখন সমস্ত সাংসারিক কার্যের ভার তাহার উপর ন্যস্ত হওয়ায় বাড়ীতে 
অবস্থান করিতেছেন । তীাহারও ধন্ব-কর্শের প্রতি প্রগা আন্ুরক্তি 
আছে। সাংসারিক কার্য হুশৃঙ্খলর সহিত সমাধা করিবার তাহার 
অসাধারণ ক্ষমতা আছে এবং উপযুক্ত পাত্রেই সংসারের কর্তৃত্ব ভাব স্তস্ত 
হইয়াছে । জোতিষ শাস্ত্রে তাহার ছ্বেশ অধিকার আছে। আজ- 
কালকাব দিনে তাহীর মত ধার্মিক লোক অতি বিরল। ইহারই চেষ্টায় 
ইহাদের পরিবারের এখনও যোড়শোপচারে বার্ষিক শ্রীই্রীদুর্গা পূজা ও 
'অন্যান্ত নিত্ত নৈমিত্তিক পৃজাচ্চনা ও ধর্কারধ্যাদি সথসম্পর হইয়। থাকে। 
ত্বীহার স্বভাব অতি সুন্দর ও অমায়িক ও মায়া মমতা! পূর্ণ । 
কেশব চন্দ্রের বর্তমানে দুইটী পুত্র :__গোলাপ ও নিশ্মল। গালাপ 
বি, এ, পড়িতেছে | নির্ধঘল স্কুলের ছাত্র! ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শৈলেন্ 
অতি অল্প বন্সেই মারা যান। ইহার পবম! সুন্দরী » বৎসর বয়স্গ। 
তৃতীয়া কন্ঠ! ঘেনকা সুন্দরীর ১৯২২ সালে ২৯শে মে তারিখে মৃত্যু হয়। 
.. ধরধীধর সেন মহাশয় অতি কর্ধব্য পরায়ণ ৪ নিঃম্বার্থবাঁন ছিলেন। 
তিনি কালিয়ার 'বাটাতে বাস করিতেন। তিনি বয়সে কনিষ্ঠ হইলে এ 
সংসারের কর্থা ছিলেন। তিনিও অতিথেয়তা, 


খ্রি 'সশ.. সন্ধ্যবহার, অম!য়িকতা। প্রভৃতি নানা সদ্গুণে 
শা ২৪১ 

টি বিভৃষিত ছিলেন। ন্বগ্রামের উন্নতি কল্পে তিনি 
সাপ এ 


অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৫৬ বংসর বয়সে 
১২৯৭ সালের ভাঙ্র মাসে তিনি পরলোক গমন্দ করেন। তাহাএ 
সহধর্শিণী পণ্মমণি গুপ্ঠার ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত হয়। তাহার সাংসারিক 
কাধ্য নিপুণতার'জন্য বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
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তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুত বনমালী ফেন বর্তমানে এডিসনাল 
ডিগ্রিক্ট ও সেলন জজ. | বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি 
কিছুকাল বরিশালে ওকালতী করিয়াছিলেন। 
নিরপেক্ষ, সহিষু, কার্ধ্যক্ষম, তীক্ষ বুদ্ধি সম্পন্ন, 
পরিশ্রমী বিচারক বলিয়া তাহার বিশেষ খ্যাতি আছে। তিনি অল্পভাষী' 
হইলেও হ্বদয় তাহার পরছঃখে কাতর এবং তিনি সর্বদাই কর্তব্য পরায়প। 
বনমালী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ননীন্ত্র কৃতিত্বের সহিত বি, এ পাশ 
করিয়া অস্ক-শান্ত্রে এম, এ, পাশ করেন | তার পর বি, এল পরীক্ষায় 
পাশ করিয়া অল্প দ্রিন হাইকোর্টে ওকালতী করিবার পর ১৯২২ সালের 
১০ই অক্টোবর তারিখে মাত্র ২৭ বৎসর বয়মে কলেরা বোগে পরলোক 
গমন করেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে সমগ্র সেন পরিবারের মেরুদণ্ড 
ভাঙ্গিয়৷ পড়ে। প্রত্যেকেই তাহার জন্য কীরদয়া আকুল হন। নই 
অক্টোবর সন্ধ্যার সময় তাহার কলের! হয় এবং ১৭ই অক্টোবর ছুই 
প্রহরের পূর্বেই সব শেষ হয়। সতব বৎসরের বিধবা বালবধূ ও তিন 
মাসের একটা বন্তা রাখিয়া তিনি অমরধামে চলিয়া যান। অতি অল্প 
বয়সে তিনি যে প্রতিভা ও তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, যদি তিনি 
হাচিয়া থাকিত্তেন তাহা হইলে তাহার দ্বারা দেশ যে কতদৃব গৌর- 
বান্বিত ও বংশের মর্ধ্যাদা সমুজ্জল হইত তাহা সহজেই অনুমেয় । 
বনমালী বাবুর দ্বিতীয পুত্র বিনয়েন্্ ও কনিষ্ঠ পুত্র দীনেন্্র উভয়েই 
সকলের ছাত্র । 
বংশীধর সেন মহাশয়--১৮৬২ খ্রীষ্টান্ধে মুন্সেফী পদে নিযুক্ত 
হইয়। কিছুকাল মুনসেফি করিবার পর, সদর দেওয়ানি আদালতে 
বংলীধর সেন তৎপর বর্তমান হাইকার্টে ওকালতী করেন। তিনি 
জন্ম--১২৪৬ হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা উকিল 
মৃত্যু-১৩**  ছিলেন। তিনি বাগীতা, পাঙিতা, দয়া, বদান্যতা 


বনমালী 'লন। 
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ও জনহিতৈষণ! প্রভৃতি নানাগুণে ভূষিত ও সর্ব পরিচিত ছিলেন । 
ভীহার দ্বার সকলের জন্তই সর্ব! উম্মু থাকিত। তিনি স্বগ্রামেণ শ্রীবৃদ্গিব 
জন্ত অনেক কাধ্য করিয়া! গিয়াছেন। কালিয়ার মধ্য দিয় যে প্রশস্ত ও 
বিস্তীর্ণ রাঙ্গ পথ প্রসারিত তাহ তাহারই চেষ্টার ফল। তাঁছার চেষ্টা 
তেই ফালিয়! স্কুলের বর্তমান শ্রীবৃদ্ধি। তিনি যশোহয় জেল! বোর্ডের 
সভা ও নড়াইল লোকাল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন । তিনি নিঃস্বার্থ 
ও অতি পরোপকারী ছিলেন। তিনি বিশেষ অমাদিক ও সামাজিক 
লোক ছিলেন। সাধারণের হিতকর কার্ধা সম্পাদন করিতে তিনি 
সর্বদাই অগ্রণী জ্লেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি 
সন্তান বোগে, মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালিয়া তাহার নিকট অনেক 
প্রকারে খণী। দেশবাসী তাহার স্মৃতি কখনই ভূলিবে না। তাহার 

সহধশ্মিণী অন্নদা সুন্দরী গুপ্তা অতি বৃদ্ধিমতী মহিল1। 
বংশী বাবুর একমাত্র পুত্র ভৃপাল চন্দ্র সেন অনারের সহিত বি, এ 
পরীক্ষাঘঘ উত্তীর্ণ হন। বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি 
কিছু কাল ফরিদপুরে ওকালতী করেন। তাহার 


নি পর তিনি মুন্সেফ পদে নিষৃক হন। তিনি 
মৃতু_-১৬২৮ ইংরাজী শাস্ত্রে প্রগাঢ পণ্ডিত ছিলেন ॥। নিজের 


স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি অনবরত 
কর্তব্য সমাধা করিয়া ঘাইতেন। তিনি অভি ন্তায়পবায়ণ, নিরপেক্ষ 
ও বিচক্ষণ, বিচারক ছিগ্পেন এবং এই জন্য সর্বঅই লোক প্রিয় 
ছিলেন ও সমাদৃত হইতেন। তাহার দয়ালু অন্তঃকরণ ছিল মাসির 
৮৫*২ টাকা বেতনে যখন তিনি একজন সবজজজ তখন ১৯২১ 
শ্রীষ্টাবের ২৩পে মে তারিথধে ক্ীহার ৫৪ বৎসর বয়সে মৃতু 
হয়। 
তাহার ছয় পু সতোন্দ্র, ভীরেন্্॥ হিজেশ্দ্র, অমরেক্তর। অরুণ ও. 
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বরুণ। সত্েন্্র ১৯১৯ সাল হইতে হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। 
ইংরাজী ভাষায় তাহার বেশ ব্যুৎ্পত্তি আছে। 
দ্বিতীয় পুত্র হীয়েন্্র ভেপুটা ম্যাজি্রে । কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
তিনি একজন কৃতী ছাত্র । ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরাঞ্জীতে অনার 
লইয়। বি, এ পাশ করেন এবং গুণাঙ্নারে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান 
অধিকার করেন। ১৯১৯ সালে তিনি ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে 
এম, এ পাশ করেন এবং গুণান্সারে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের মনোনয়নাহ্থুরে তিনি ডেপুটী ম্াজিষ্টেট 
পদে নিযুক্ হন। 
তৃতীন্ব পুত্র ছ্বিজেন্ত্র বি, এস, লি, পড়িতেছেন এবং অন্তান্ত পুত্র 
এধনও ছোট । তাহার] সকলে স্কুলে অধ্যম্বন করে। 
শশীধর সেন দেখিতে অতি সুশ্রী ও হন্দর আ্ঠাম ছিলেন। 
স্কাহার সহিত ষে একবার আলাপ করিত সে তাহার অমায়িকতা ও 
সরলতা। গুণে মুগ্ড না হইয়া পারত নাঁ। তাহার 
স্বোষ্ঠ ভ্রাতা গিরিধর তাহাকে এরূপ ভাল বাদিতেন 
জন্ম” ২৪৮ 
তু_১২৭৮ যে তিনি সর্বদাই তাহাকে কাছে কাছে রাখিতেন 
এবং বারাণসী ধামে যাইবার কালীন তাহাকে সঙ্গে 
লইয়। গিঘ্বাছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্ষিয় ১২৭৮ সালের পৌষ মাসে 
বারাণসী ধামে ৩* বৎসর মাত্র ব্মসে শশ্টধর মানবলীলা সম্বরণ 
করেন। গিরিধর তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভ্রাতার শোক সম্বরণ 
করিতে না পারিযা। অত্যল্প কাল পরেই শশীধরের ছায়ার অস্থমরণ 
করেন। 
শশীধর তাহার পড়ী সখা স্ুন্দপী ও যতীন্দ্র এবং মতিলাল নামে 
ছুইটী নাবালক পুজ রাখিয়া! ত্বর্গারোহণ করেন। 
বি-এ, ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যুভীন্ত্র চন্দ্র কিছুকাল 


শলীধর সেন 


চে 
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যশোহরে ওকালতী করেন। তাহার পর তিনি হাইকোটের “চেম্বার” 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তদনস্তর তিনি মুন্সেফী 
গ্রহণ করেন এবং মাসিক চারি শত টাকা বেতনের 
মুন্সেফ হন। কিন্ত হুঃখের বিষয় তাহাকেও করাল 
কালের আহ্বানে মান্র ৪০ বৎসর বয়ংক্রম কালে 
১৯৫ সালে শ্রাবণ মাসে বহুমৃত্র রোগে ইহলীল! ত্যাগ করিতে হয়। 

৯০৩ সালে একবার তাহার অবস্থা সাংখাতিক হয়, সেবার তিনি 
ডাক্তার “বাউ” এও ডাক্তার “মারের” চিকিৎসায় এবং স্থরেজ্দ্র চন্দ্রের 
একান্তিক চেষ্টায় ও শুধীষাঘ় আরোগ্য লাভ করেন, কিন্তু এই সাংঘাতিক 
বাধির ভা'ত হইতে তিনি একেবারে অব্যাহতি পাইলেন নাঁ। কর্ণেল 
লিউ'কসের শত চেষ্টা সত্বেও তিনি ইহাৰ ছুই বৎসর পরে পরলোক 


যতীন্ত্র চন্দ্র সেন 
উল্ম-- ১২৭২ 
মৃত ৩১২ 
গু 


রত 


গমন করেন। 

তিন আদশ চরিত্র, অতি নিম্মল স্বভাব ও সাব্বিক প্রকৃতির, 
লোক হিলেন। মহ্স্তমাংসাদি তিনি কখনও স্পর্শ করিতেন না। 
তিনি অনি মিষ্টভাষী ও সামাজিক লোক ছিলেন । বিশুদ্ধ সঙ্গীতে 
সাহার আহন্গরক্তি ছিল। লোকের সহিত আন্তরিক অমায়িক মধুর 
ব্যবহারে ও স্থমিছু কথা বলিতে তাহার মত লোক বস্তত: অতি 
বিরল। তিনি অর্তি কর্তব্য পরায়ণূ, স্থম্মদশী ও নিরপেক্ষ বিচাগক 
ছিলেন। ্াহাব নিকট বিচারে যে হারিয়া যাইত সেও মনে করিত 
ঠিক ন্যায় 'ও নিরপেক্ষ বিচার হইয়াছে । বিচারক হিসাবেও তিনি 
আহ লোকপ্রিয় ছিলেন। তাহাকে সকলেই বিশেষ ভালবাসিত ও 
শ্রদ্ধা কপিত। তিনি ইংরাঙ্গি ও বাঙ্গাল! ভাষায় স্থন্দর সুন্দর কবিতা 
লিখিতেন। সেই সমস্ত কবিতা! তাহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল! মৃর্শিবাবাদ জেলার কাদীতে ১৯০৫ সালে তিনি মুন্সেফ 
ছিলেন। 
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তাহার দয়াব্তী জননী হধদ| হুন্দবী গুপ্ঠা ১৯১৯ সালের ১৫ই 
নভেম্বর জারিখে শনিবার স্বর্গারোহণ করেন । 

বতীন্দ্র চন্দ্র একমাত্র পুত্র রাখিক্না যার! গিম্লাছেন। পুত্্রটির নাম 
ধীরেন্ত্র চন্দ্র | ধীরেজ্্র বি, এ, পাশ করিয়া দর্শন শাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষায় 
উত্রীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ইণ্টার মিডিয়েট বি, এল পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
হইয়া এইক্ষণ ফাইনাল বি এল পরীক্ষা দিয়াছেন। হাইকোটে ওকালতী 
করিবার জন্ত তিনি আর্টিকেলড ক্লার্ক হইয়াছেন । 

মতিলাল সেন মহাশয় যশোহরের উকিল | তিনি অতি অমায়িক 
ও দামাজিক লোক এবং তাহার স্বভাব অতি স্থন্দর। কারু শিপে 
তাহার বিশেষ অন্গরাগ আছে। তাহার চাবি পুত্ত 
ভপেন্ত্র, বৃপেন্্র, অনিলেন্ত্র ও স্থুনীল। জ্যেষ্ঠ ভূপেন্দ্ 
:ব,এ পাশ করিয়া এক্ষণে বি, এল পড়িতেছেন। তিনিও হাইচকা্টের 
উস শঈবার অন্য আটিকেলড ক্লার্ক ক্ধপে কাজ করিতেছেন। অন্যান 

ভরের সকলেই ছোট এবং স্কুলে অধ্যন রা তছে। তাহার অন্ততম 

পুত্র ভবেন্দ্র ১৯১০ সালে মাত্র ৫ বসব বয়নে মার। যায়। 

কালিশার সেন পরিবারের উপাবাক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ 
বরিলাম। বস্ততঃ এইকপ সর্বঞ্ণ সম্পন্ধ বৃহ হন্দু যৌথ পরিধাব 
বর্জদেশে, বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে লক্ষত হয় না 


মঠতিলাল সেন 


সোডাঞী ব৷ সোমগ্রামের মুখোপাধ্যায় 
ংশ। 


শরীহর্য হইতে লক্ষ্মীধর ছ্বাবিংশতি, পুরুষ, ভরদবাজ গোত্র। ফুলিয়। 
মেল নীলকণের সন্তান । 

এই বংশের রামপ্রমাদ মুখোপাধ্যায় প্রথমে বন্ধমান জেলার 
সোডাঞ্টী গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন'। ইনি লবণ বিভাগে (521 
012818060 ) এ কাধ্য করিয়া প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করেন। কিন্ত 
ভঠাহার মৃত্যুর পরে দন্য কতৃক সমস্ত ধন-সম্পত্তি অপহৃত হওযকায় অবস্থ' 
পারাপ হয়। . 

সোডাঞ্ী গ্রাম সংখ্কৃত চচ্চার পীঠস্থান বলিয়। এক সময়ে বিশেষ 
বিখ্যাত ছিল। এই গ্রামে বাইশটী টোল ছিল এই বংশের হটা 
বিদ্ালঙ্কার কাশীধাষে একটি টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অধ্যাপকতা 
করেন। শ্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় হটী বিদ্যালঙ্কারের পরিচদ্ 
দিবার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন--“"হটী বিদ্ভালঙ্কার” একজন বিদ্ভাবডী 
বাঙ্ষণ কন্যা ।, ইহার জন্স্থান বর্ধমান জেলার সোডাঞী গ্রাম 
ইনি তেধব্য অবস্থাস্ব বৃদ্ধ বয়যলে কাখীতে টোল করিয়া সভায় ন্যায় 
শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ও ভট্টাচার্ধযদিগেব ন্রাহ়। বিদায় 
লেইতেন।।” (সেকাল ও একা ল-_ পৃষ্টা ৫১ পাদ টীকা)। 

বামপ্রসাদের তিন পুর। জোট শ্ামাগ্রসাদ, মধ্যম অনদাপ্রসা। 
€ কনিষ্ঠ চন্ত্রশেবর। , 

অঞ্জদা বাবু বন্ধমানে একজন প্রতিষ্ঠাপন্ধ মোক্তাণ ছিলেন। তিনি 
'অস্িশয় ধাঁন্ধিক ও সদাচাক্সী ছিলেন এবং অর্ধিকাংশ সময় সাধু ও 


সোডাঞীগ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশ ৪৯৭ 


সন্ন্যাসীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন এক মহাপুরুষ অন্গদা 
বাবুর প্রতি সন্ধষ্ট হইয়! তাহাকে একটি পুটুলী ও এক জোড়া কাষ্ঠ 
পাদুকা! প্রঙ্গান করেন এৰং বলিয়া দেন, “তোমার ভ্রিতল বাড়ীর 
ঈশান কোণে ইহা অতি যত্বের সহিত রাখিয়া দিবে এবং ইহা তুমি 
কিংবা তোমার বংশধরগণ কখনও খুলিয়া দেখিবে না। যতদিন 
ইহ1 তোমাদের বাড়ীতে থাকিবে ততদিন তোমার গৃহে কখনও অগ্পকষট 
উপস্থিত হইবে ন11» মহাপুরুষের এই কথা শুনিয়া অন্নদ1 বাবু বলিলেন 
যে, প্রভূ আমার বাড়ীতে সামান্ কুঁড়ে ঘর ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই, 
মামি ভ্রিতল বাড়ী কোথায় পাইব? তাহা শুনিয়া সাধু মাত্র ঈষৎ 
হাস্য করিয়া'ছলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই ঘটনার পর হইতে অন্রদা 
বাবুর এত অধিক আয় হইডে আবস্ত হইল ষে তিনি এক বৎসরের মধ্যে 
'্রতল পাকা-বাড়ী নিম্মাণ কথাইয়া' সাধু গ্রদর্ত সেই জিনিষ বাড়ীর 
ঈশানুস্ঞকাণে রাখিয়া দিলেন। অগ্ভাবধি ইহাদের বাড়ীতে সেই 
দিনয অভি যত্বের সহিত রাঁক্ষত আছে । অন্দা বাবু একজন 
প্রতিষ্ঠপন্ন মোক্তার ছিলেন । তাহার পুত্র সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
নহাশয়ও একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন । সারদা বাবু উকিল 
হওয়ায় অন্ুদা বাবু ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সাধন ভজন করিতেন ও 
কিছুকাল পরে সংসারত্যাগী হইয়া কাশীবাসী হন। 


নারদ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও একজন থ্যাতনাম। 
উকিল ছিলেন। তিনি ম্পষ্টবাদী ও নির্ভীক লোক ছিলেন ' 
সারদাপ্রসাদের জোষ্ঠ পুত্র জানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাম 
এম্‌এ-বি-এল কলিকাতা হাইকোটের উকিল, তবে 
সাধারণত; ইনি বর্ধমান আদালতে ওকালতী করেন। ইনি সপ্তম 
বাসে তৃমিষ্ট হন। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে ইনি বি-এ পরীক্ষায় উত্ভীণ 


৩২ 


সারদা প্রনাদ। 


$৯৮ বংশ পরিচ্ 


হন। জ্ঞান্দা বাবু ধার্টিক, সভ্যবাদী, নির্ভীক 
ও সদাচারী। তিনি অধিকাংশ সময্ব ধর্মচর্চায় 
ও সাধু সঙ্ধ্যাসীর সহিত সদালাপে অতিবাহিত করেন। তিনি 
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ । শুদ্কাচারী ও নিরামিষ ভোজী, এমন কি তাহার 
পুত্রগণও আমিষ ভোজন করেন না। 

সারদাপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র ভাক্তার মানদাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায় 
বঞ্ধমানের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক । তৃতীমব পুত্র প্রমদাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ পুত্র কষ্দাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
পঞ্চম পুত্র নীরোদপ্রসাদ একজন চিকিৎসক ও 
ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট । বষ্ঠ পুত্র ক্ষেমদা প্রসাদ গ্রাজুয়েট । 

প্রমদা বাবু সর্বসাধারণে পি, মুখজ্জী নামে পরিচিত। 
১৮৮১ শ্রীষ্টাব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বদ্ধমান রাজ কলেজ 
হইতে তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ. কই 
শিবপুর ইঞ্চিনিয়ারিং কলেজে অধায়ন করেন! 
কিন্তু স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়ায় তিনি বাযু পরিবর্তনের জন্য দিল্লীতে 
যাইয়া এম-এল লাইক এগু বা|নাজ্ঞা কোম্পানীর অধীনে প্রধান 
এজেন্ট রূপে কাধ্য করেন। তাহার পর উক্ত কোম্পানীর কারবার 
বন্ধ হইলে তিনি নিজেই বাবসান্ব আরম্ভ করেন। সে ১৯১১ সালের 
কথা । তদ্বধি তিনি শ্বাধীনভাবেই ব্যবপান্মঈ করিয়া আসিতেছেন: 
কিছুকাশ গ্রষদ1 বাবু দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটির মেন্বর ছিলেন। 
দিল্লীর প্রধান দেশীয় ক্লাব “ওরিয়েন্টাল ক্লাবের” তিনি কিছুকাল সভ্য 
ছিলেন। গত ছুই ব্সর যাবত তিনি পঞ্জাব চেম্বার অব কমাসেব 
সেক্রেটার্ট পদে অধিষ্টিত আছেন। দিল্লী মভা্ণ ক্থুলের তিনি 
সভাপতি । দ্রিল্লীতে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্ভা আছে তিনি কয়েক বন? 
কাল তাহার সভাপতি ছিলেন । বর্তমানে তিনি দিল্লীর নাটক্লাব, 


জান্দাপ্রনাদ। 


মানা প্রনা । 


প্রমদা প্রসাদ । 


হ্রীযুক্ত প্রমদ। প্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 


মোডাএীগ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশ ৪৯৯ 


দ্বিলীর শিল্পবিষ্যালয়ের সভাপতি । দিল্লীতে পণ্ড কর্লেশ নিবারণ কল্পে, 
যে সভ। আছে ইনি তাহারও একজন সভ্য। 


নিনে ইহাদের বংশতালিক! প্রদত্ত হইল-_ 


শ্রীহর্য (৯৪২, খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসেন ) 
] 
রি (২২ পুরুষ শ্রীহর্য হইতে ) 


হারার 
ছুর্গাবব (বল্পভী আরজ) মনোহর (ফুলিয়া আরম্ত ) 


গঙ্গানন্দ গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য ফুলিয়ার সার 


| যাহা হইতে মেল কুল হইল উদ্ধার” 
রামাচাধ্য 


রাঘবেন্ত্ 
এ 
|... 21571011101 
বখু গঙ্গাধধ শ্রীধর বিষ্ঞকু রতি রামেশ্বর রাধাকাস্ত 
নার 


আস্ত 


| 
বিশ্বেশ্বৰ ঘনরাম 


| 
শোভারাম হ্টু 


পর শপ লা ৭ পপ | সপন পি শিলা শর 


| /* | | | | 
রামানন্দ আনন্দ শিবানন্দ জর্বানন্দ গঙ্গাধর মঙ্গুক 
| ] | 


৮ ং্ পরিচয় 


পঞ্চানন রামমোহন ব্রজযোহন রামপ্রসাদ 
১মা স্ত্রী জগদন্ব। ২য় স্ত্রী দে 
ৃ 


সপ আজ পপ 8 শত পাপা সদ শিপিপিল পলিপ রস সপ -. ২১ 


| চন্ত্রশেখর 
স্টামা প্রসাদ অম্দাগ্রসাদ | 
| বাধিকা প্রনাদ 
সাবদাপ্রসাদ জন্ম সন ১১৫৪. 
«1 (মৃত্যু সন১৩১৫।১৮ই ভাল) 


৬ শা শি শ্পিপিশল পনপাউ্পপপলন শ এসপি শা শা ভাসি 


| | | | | | 
জানদা মানদা প্রমদা কমদা নীরদা খেমদা 
] |. 
মল তি শু ভন] 
গাপনা শক্তি মুক্তিদ জলদ। য.শাদা 
(নি এন 
শান্তিদা ্রীতিদ। পাল্দা খেমদা. ধণদা সন্ধীদা 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় 


শি বাছা 


চন 2৮১৬৬ পস্পাদ সত 


্ 
সালা 


পলা 


গু 
এসি কত এন 


লে 
রা 
শু 
নিশি শি সশ্রীশল স৮র 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 


শ্যুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্বরুরুষগণ হুগলী 
জেলাব কামারগাছি থানার অধীন দাদপুর নামক গ্রামে গ্রাচীন 
মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন $ ইহারা ৬কামদেব পণ্ডিতের মন্ত।ন্‌। 
খড়দহ মেলের নৈকস্ব কুলীন। ইহার প্রপিতামহ ৬দীননাথ মুখোপাধ্যায় 
১২৬৪ সালে মুর্শিদাবাদে আসিয়া ক্রমে বহরমপুরের গোরাবাজার 
সহবে গৃহাদ্দি নিশ্মাণ পূর্বক বসবাস করিতে থাঞ্চেন। তিনি তেঙ্জ- 
রতি ব্যবস! কারয়া ক্রমে বহুধন উপাঙ্জন করিয়া মুর্শিদ্ববাদ ও 
বারভূ জেল।য় প্রভূত ভূম্পত্তি অঞ্জন করেন। ইহার" খুল্প পিতামহ 
অয়ক্ত নচেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর জ্জ আদালতের একজন 
এপুধান উকিল ছিলেন। তিনিও প্রত্ৃত অর্থ উপাজ্জন করিয়াছিলেন। 
'গৃত ১৩২৯ সালের ২র। অগ্রহারণ তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। 

১২৯১ সাঁগেব কার্তিক দাসের শুভ ৬বাস পূর্ণিমার দ্রিন বেহার 
গয়া সহণে মাতুলালয়ে দেবেন, নাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
মাতামহ “নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় সজ্জন, ধার্শিক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ 
হলেন । ছিনি গয়া সহরে ইনুকাম ট্যান্স গসেসরের কাজ 
করিতেছিপেন। দেবেন্দ্র বাবুর মাতামহ ৬ নিলমনি বন্দ্যোপাধ্যায় 
বেলঘবিষ্। নিবাসী স্ব ভাক্ত!র এইচ, সি মুখোপাধ্যায় আ্বাই, এম, 
এস সিভিল সাঙ্জনের ভগ্রি ৬ কামিনীমণি দেবীকে বিবাহ করেনখ 
তিনি খার্মিকা ও পুপ্যবতী পমণী ছিলৈন এবং অভি রূপবতী 
ও গুণবতী মহিল। বলিম্াা খ্যাত ছিলেন। দেবেন্ত্র বাবু শৈশবে 
তাহারই নিকট গয়াতে মাছ্ষ হইয়াছিলেন। উত্তরপাড়ার জমিদার 
৬ নবরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিজ্‌ এই বংশের নিকট সম্বন্ধ আছে। 


ই ংশ পরিচয় 


দেবেজ্ বাধুর পিতা ৬ রামবিহারী মুখোপাধ্যায় ষুদিন বহরমপুর 
মিউনিসিপালিটার কমিশনার ছিলেন ও অস্তান্ত অনেক সাধারণ 
হিতকর অনুষ্ঠানের সহিতও তাহার সম্বন্ধ ছিল। তিনি সংদারের 
আর্থিক উন্নতি করিয়াছিলেন । তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত তীর্থাদি 
ল্রমণ করিয়াছিলেন । অকালে ৮ বংসব বয়সে তিনি পরলোক গমন 
করেন ; তখন দেবেজ্জর বাবুর বয়স মাঁত্র ১৬ বৎসর | ইহার টার মাস 
পবেই তাহার মাতৃদেবীও ছুই পুত্র ও এক কন্যাকে অকুল পাথারে 
ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। তিনি অতি পুণাবতী ও দানশীল 
রমণী ছিলেন ও ধর্মে মহা ভক্তিমতি ছিলেন। | 

দেবেন্ত্র বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্যোন্্র নাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাত। 
প্রেসিডেন্সী কলেন্ হইতে আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! লগ্ন যান। 
সেখানে ল্ডন বিশ্ববিষ্াসয় হইতে বি-এস্‌ পি পাশ করিয়া বর্তমানে 
চার্টার একাউপ্টা্টমিপ পড়িতেছেন। ইহার একমাজ্ ভত্রীর সহ 
দিনাজপুবের জমিদার নৈদাবাদ নিবাশী শ্রীমুক বিনয়কৃষঃ বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে। 

দেবেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ৬ পথ্ডিত শঈশ্বর চন্দ্র বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের 
দৌহিত্রীর পৌত্রী। দেবেজ্জ নাথও পিশ্ভার মায় ভারতের বহুতীর্থ 
ভ্রমণ করিয়াছেন ৪ করিতেছেন । বৃ শাস্ত্র গ্রন্থ ও ইন পা॥ করিয়া- 
ছেন। ইনি শ্রীশীচছুগোৎসবের সময় নিজে তত্র ধারকের কার্য্য 
করেন । এই বংশ মুশশিদাবাদ জেলায়.আলার পর হইতে ৬তুর্গী পৃজ। 
ইহাদের বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিল, গ্রেবেন্্র বাবুই পুনরায় ৬ মায়ের 
পৃ্মা ৮ কাশীধামে আরগ্ করিয়াছেন। বৃদ্মাবনের রাধা বাগে 
গুরুর আশ্রমে ইনি ৬লক্ষী নারায়ণ ও ৬ কাত্যায়শী জিউর 
মন্দির-অভ্যন্তর বহু অর্থব্যয়ে মশ্র মণ্ডিত করিয়া দিঘ্াছেন। ইনি 
হরিঙ্কার কঙ্ধলে শ্ীত্রীরামক্কষ। সেব' আশ্রমে বার্ধিক অনেক টাকা 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৯৩ 


অনাথ আতুরদের সেবার জন্ত ব্যয় করিয়া থাকেন। ইনি গত চৌদ্দ 
ব্মর ধরিয়া বহরমপুর মিউনিসিপাঙ্গিটার কমিশনার ও গত 
চারি ব্সর সদর বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিষ্রেট, জেলা রুষি সমিতির 
সত্য, স্থানীয় থিওসফিকাল সোসাইটার সেক্রেটারী ও বহু জন-হিতকর 
কার্য সুখ্যাতির সহিত করিয়। আসিতেছেন। 

“দেবেন্দ্র বাবুর পিতামহ ৬নবঈনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঁরভূম 
জেলার রামপুরহাট মহকুমায় সেরেম্তাদারের কাধ্য কবিতেন। 
তিনি দানশীল, ধাশ্মিক ও পরোপকারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর 
পর সরিকগণ ইহাকে পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি চ্যুত “করিতে বিশেষ চেষ্টা 
পায়। কিন্তু হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ৬ সারদা চর্ণ মিত্র ও 
দেবেন্দ্র বাবুর শ্বশুর ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট, শ্রুযুক্ত রাখালামাহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় সরিকগনের কবল হইতে ইহাদের পৃপতৃক বিষ ও টাকা, 
স্ড়ি উদ্ধার করিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু আপন ক্ষমতা বলে টৈতৃক 
সম্পত্তির বিশেষ উন্নতি ও শ্রবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন ও বৈষয়িক 
কার্যে দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিলেও ইনি অবসর পাইলেই স্থায়ং সন্ধ্যা, 
আহ্ছিক, তপ:, জপ: ভগবদারাধনাত্তেই অতিবাহিত করেন। ইহাদের 
পূর্বপুরুষদের হুগলীর বাটীতে যে ৮ রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা! 
ছিল, দেবেন্দ্র বাবুই তাহা নিজবাটিতে আনন “করেন এবং সেই 
অবধি নিয়মিত ভাবে বিগ্রহের পূজা! অচ্চন হইতেছে। সন ১৩২২ 
সালে হরিঘারের কুস্ত মেলায় জরব্রক্ষচারী কেশবানন্দ স্থামীন্ী তাহার 
ধর্মভাব দেখিয়৷ শ্বেচ্ছায় তাহাকে দীক্ষা দেন। দেবেন বাবুব একটি 
পুত্র ও তিন কন্তা। পুন্রটির নাম ছিজেশ্্রনাথ। 


৬/ভবনাথ সেনের বংশধর 
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। 


শ্রীযুক্ত প্রিপ্ননাথ সেন ধে বংশের বর্তমান অগ্রণী সেই বংশের 
আদিপুরুষের নাম কিন্কর সেন। বাঙ্গালা দেশ হইতে ধিনি বগার 
হাঙ্গামা দূর করিয়াছিলেন সেই নবাব আলিবদ্দী,খ| কিঙ্কর সেনকে 
চন্দননগবে একখণ্ড ভূমি জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারই 
উপর তিনি একটা গড় নিন্নাণ করিয়াছিলেন। এই গড় যেখানে 
অবস্থিত ছিল সেইখানে পরে বাবু কানাইলাল খঁ! বিরাট মৌধ তৈয়ারী 
করিয়াছিলেন? এখনও লোকে ইহাকে কিন্কব সেনের গড় বলিয়৷ 
অভিহিত করিয়া! থাকে 1“ কিস্কর সেনের পত্রী কতিপয় জলাশয় খনন 
করিয়া সেগুলি দেবতার নাষে উত্পসর্গ করিয়াছিলেন । চন্দননগরের”' 
অন্তঃপাতী নেড়েরবন গ্রামে কিস্কর সেন কালামন্দির ঠতয়ারী করেন 
এবং কিছু দেবোত্তর সম্পত্তিসহ সেগুলি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করেন: 
কথ। থাকে যে, ব্রচ্ষোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে দেবীর সেবা! হইবে! 
কালক্রমে এই মন্দির বিনষ্টপ্রান্ম হইলে চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণর 
প্রায় পচিশ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক প্রিয়নাথ সেনের পিতৃব্য বাবু ব্রশ্বানাথ 
সেন এবং তাহা পিতা বাবু ভবনাথ সেন মহাশয়দিগকে এই মন্দিরের 
ংস্কার ও রক্ষাণাবেক্ষণ করিবার জন হুকুম জারী করেন । কিন্ত 
মন্দরের মেবক ব্রাহ্মণ এই বণিয়া আপত্তি করেন যে, এই মন্দিরের 
মালিক আমরা) স্বর্গীয় কালীকিঙ্কর সেন ইহ1 আমাদিগকে দান করিয়। 
গিয়াছেন। কাজেই রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর ও ষ্ঠাহার ভ্রাতৃগণ' 
মন্দির সংস্কারে অভিলাধী হইলেও তাহা করিতে পারেন নাই । 

রাজা স্তর রাধাকাস্ত দেব বাহাছুণ্রে “শব্দ করক্রষে' কিন্কর সেনের 


চা 
1 
টু 
1 


রী 


চি এ 


শ্রীযুত মন্মথনাথ সে 


সঃ 
শ্রীশচন্দ্র সেন, 
শ্রীযুত জীবন ধন দেন প্রভৃতি_- 


শ্রীযুত 


শ্রীযুত মনিলাল সেন, 
, শ্রীযৃত চণ্ডিচরণ সেন, 


শৈলেন্দ্রনাথ সেন, 


্ 
চি 


' স্্রীযুত 
শ্রীমৃত 


প্রযুক্ত প্রিল্ননাথ সেন ৫০৫. 


নাম প্রথম গোষীপতি বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে । তিনি বাঙ্গালার 
কুলীন কায়স্থগণকে নিযন্ত্রণ করিয়। ভূরিভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন 
এবং ভোজনান্তে মধ্যাদা-ন্বক্ধপ লোণার মোহর দক্ষিণ! দিয়াছিলেন। 
গোষীপতি বলিলে বঙ্গীয় কায়ন্থ-সমাজের প্রধান ব্/ক্তিকে বুঝায়। 
সামাজিক সম্মিলনে বা অনুষ্ঠানাদিতে গোঠীপতি বা তাহার »শধর 
উ্পস্থত হইলে তিনি সর্বাগ্রে সম্মা্বরূপ মাল্যচন্দন প্রাপ্ত হন। এক 
কথায় বলিতে গেলে তিনি বিশেষ মর্ধ্যাদ। পাইয়া থাকেন। 

কিস্কর সেনের পৌজ্ের নাম গঙ্গাচরণ সেন। ইনি চন্দননগবের 
গড়েই বাস করিতেন। ঈহাকে দিল্লীর বাদশশহ-_-“পঞ্চ হাজারী” 
ব৷ পাচ হাজার অশ্বারোহী মৈনিকের অধিনায়ক হইবার ক্ষমতা, প্রদান 
করিয়াছিলেন । ক্লাইভ ও আডমিরেল ওয়াটসন চন্দনগর অবগ্োধ 
করিবার অল্পদিন পূর্বেই তিনি পঞ্চ হাজার[পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
শয সময়ে ইহারা চন্দননগর অবরোধ করেন* সেই সমঘ্বে গঙ্গাচরণ 
'সেন ইংরাজদের সহিত বুদ্ধ করিয়াছিলেন) যুদ্ধ করিবার কারণ 
তিনি ফরাসী গতর্ণমেন্টের প্রঙ্গা ছিলেন। তিনি হস্তিপৃষ্টে আরোহণ 
করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন অবস্থার ইংরাজ্জের গুলিতে তিনি 
নিহত হন। গঙ্গাচরণ সেন বিপত্বীক ছিলেন। তিনি ছুইটি শিশুপুঞ 
রাখিয়া যান। জ্ঞোষ্ঠ পুত্র গোকুলচুন্ত্র সেনের বয়স এগার বৎসর 
এবং কনিষ্ঠ গোগীচন্রের বয়স নয় বৎসর ছিলি । ইহাদিগের পিতৃগুরু 
ইহাদিগকে কিন্বর সেনের গড হইতে গোপনে বাহির$ করিয়া 
লইদ্বা যান এবং চন্দননগর হইতে গঙ্গাপার হইয়া শিশুকে লইদাঁ 
ভাটপাড়ান্র আশ্রয় লন। পুত্র পলায়ন করিবার পর বিজয়ী ইংরাঞ্জ 
সৈস্ক কিন্কর লেন্তনর গড় লু$ন করিয়্াছিল। গুরু ভাটপাড়ায় নিজ- 
বাটাতে এই ছুইটি বালককে রাখিয়া লেখাপড়! শিখাইয়াছিলেন। 
ফরামী ও ইংরাজ গভর্মেণ্টে সি হইবার পর জ্যেষ্ঠ গোকুল সেন 


বড বংশ পরিচয় 


ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে নিমক মহলের দেওয়ান নিষুক্ত হন। 
গোকুলচন্ত্র সেন চন্দননগর হইতে কিছুদিন কোন্্গরে বাস করেন 
এবং সাহার পর বারাকপুরের নিকটবর্তী সুখচরে বসবাস স্থাপন 
করেন। গোকুলচন্ত্র সেনের ছয় পুত্র। এই ছয় পুত্রের মধ প্রথম 
পুজ মহেশ চন্ত্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র হরচন্দ্র সেনের ও কনিষ্ঠ পুত্রের 
পুত্র সন্তান হইয়াছিল। অবশিষ্ট চারি ভ্রাতার মধ্যে জোষ্ঠ "পুত্র 
মহেশচন্জ্র সেনের একটি বিধবা কম্তা ছিল তাহার নাম বগলা; আব 
পুত্রেব নাম সিক্ষেশ্বর, উভয়েই নিংসস্তান ছিলেন। গোকুলচন্দ্র সেনের 
কনিষ্ঠ পু্রের এক পুত্তরও এক কন্ত। জন্মিযাছিল? পুত্রের নাম লক্ষণ 
সেন এবং কনার নাম শ্রামা। এই কন্তাটিৰ বিবাহ হইয়াছিল বাঁগ- 
বাজারের প্রসিদ্ধ ধনী বন্থ-বংশে ; দেই বংশেরই বংশধর পরলোকগত 
রায় নন্দ্পাঙ্গ বসু ও পশ্তুপতি বহ্থ। হরচন্ছ্ব সেনের তিন পুত্ধ: প্রথম! 
পত্র গর্ডে রায় তারকনাথ সেন বাহাছুব জন্মগ্রহণ করেন; ইনিই” 
জ্োষ্ঠ এবং ব্রন্ষনাথ সেন ও ভবনাথ সেন--ইহারা দ্বিতীয়া পত্ধীর: 
গর্ভজাত। 

বন্থ পাড়ার বর্তমান সেন-পরিবার ইহাদেরই বংশধর । প্রসিদ্ধ 
এটি শ্রীযুক প্রিয়নাথ সেন এক্ষণে এই বংশের গৌরব রক্ষা করিতে 
ছেন; তিনিই এক্ষণে পরিবারের রর! | 

রায় ভারকনাথ লেন বাহাছুরের ছই পুত্র। জোষ্ঠ রায় সত্যকিঙ্কব 
সেন বাহাছুর বর্ধমানের সরকারী উকিল ছিলেন। বর্ধমানের বর্তমীন 
মহারাজাধিরাঙ্জ বাহাঁছুরকে পোস্পুর্রক্ধপে গ্রহণ করাব সময়ে ইনি 
বঙ্ধমান রাজতরফের উকিল ছিলেন । রায় সত্যকিস্কর সেন বাহাদুরের 
একটি মাত্র পুনম ছিল, তাহার নাম কালীকিঙ্কর সেন; তিনি পিতার 
জীবদ্দশায় ১৮৯৪ গ্রীষ্টাবে মৃতমুখে পতিত হুন। তিনি গ্রেসিডেন্সী 
কলেজের তৃতীয় যাধিক শ্রেণীতে অধাদ্বন করিতেন। পুঅশোকে 


শ্ীযুক্ত প্রিপ্নাথ সেন ৫৭ 


কাতর হইয়। রাম বাহাছুর সত্যকিঙ্কর সেন অল্পদিন পরেই লোকান্তরিত 
হ্‌ন। 

বায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সেনের ভ্রাতা আশুতোষ €ঞ্ন বি-এল 
বর্ধমান রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন; ১৯১৮ খৃষ্টান্ধে বাগবাঙ্জারেব 
বাটাতে তীহার মৃত্যু হয়; তিনি নিঃসন্তান ছিলেন । 

"এই সেন-পরিষারের সম্পর্কে প্ছুইটি প্রাচীন আখ্যায়িকা। আছে, 
গল্পটি কিহ্বর সেনের, সন্বদ্ধে। গল্পটি এই :-কিস্কর সেন যখন অত্যন্ত 
শিশু সেই সমগ্নে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার মাতার হজ্মেই তাহার 
ভরণপোধষণের ভার অর্পিত হয়। কিন্কর সেনের জন্মভূমি চন্দননগর | 
তাহাদের অবস্থা একেবারে ভাল ছিল না। অতি ক্ষুদ্ব কুটিরেন্ঠাহার! 
খাকিতেন। এড দরিভ্র অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও কিন্তরের মাতা 
কিঙ্গরকে সেকালের হিসাবে লেখাপড়। শিখাইতে বিরত হন নাই। 

তিনি টূচুড়ার এক পাঠশালায় কিঙ্করকে ভঙ্তি করাইয়া ছরেন+ সেঁধান 
হইতে কিন্কর পার্শী ও উদ্দ ভাষা রীতিমত শিক্ষাপ্করেন | কি্কর সেনের 
গ্রথর বুদ্ধি ও মেধা ছিল, সেজগ্ত অতি অল্পদিনেই এই ভাষায় তাহার 
বিশিষ্ট অধিকার জন্মিয়াছিল। কিন্কুরের মাতা চরকায় সতী কাটি. 
জেন। ই হইতে যে সামান্ত আয় হইত, তাহাতেই মাতা ও পুজ্কের 
কোনরূপে জীবিকা নির্বাহ হইত। কদিন প্রাতঃকালে 'এক ধাঁবর। 
বমণী মত্ম্ত বিরুয় ক'রতে আলিয়াছিল। মাত] পুত্রের জন্থ ভাহার 
নিকট হইতে এক পয়সার মাছ কিনিলেন। ঘরে যে একুটা মাত্র 
পয়ুস! ছিল এবং সেটা যে তিনি প্রাতঃম্বান হইতে ফিরিবার পথে জনৈক? 
ভিস্কৃককে দিয়াছিলেন তাহা তাহার স্মরণ ছিল না। মাছ কিনিয়। 
তিনি লজ্জায় পড়লেন এবং বলিলেন--“বাছ। খানিক পরে এস, 
আমর! পয়সা দিব ।” মাছগুলি রুক্ন। হইল। কিন্কর সেন আ্বান করিয়া! 
খাসিয়। ভাত খাইতে বলিয়াছেশ। মাছগুলিও তাহার পাতে দেওয়া 


৫০৮ ংশ পরিচয় 


হইয়াছে,এমন সময় সেই ধীৰর রমণী উপস্থিত হইয়া! মাছের দাম চাহিল। 
কিন্বরের মাতা। বগিলেন,--“বাছা কাল এসে পয়সা নিয়ে যা” । 
ধীবর রমধী বলিল; “কিগো! বাছা! একটা পন্নস দিতে গার না? 
তবে মাছ কিন্লে কেন?” কিস্করের মাতা কাকুতি-মিনতি করিয়া 
ৰলিলেন--“কেন বাছা রাগ করছিধ, কাল আমিন পয়স নিয়ে ষাল”” । 
ধীবর রমণী তখন আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল--."আর আমি 
আসতে টাসতে পারব না, রাধা হোক, আরাধা হোক, আমার মাছ 
আমাকে ফিরে দাও” কিহ্বর সেন ইহ! শুনিলেন। তিনি তখনও রানা 
মাছ স্পর্শ কবেন নাই" তিনি তখনই উঠিয়া ধীবর রমধীর 'নিকট সেই 
রাকা মাছ লইয়া গিয়! বলিলেন, “এই লও বাছা তোমার মাছ ; আমার 
মাকে আর লঙ্কা! দিও না ।* কিস্কবেব মাতা মাছ রখধিয়াছিলেন বলিয়। 
কার দ্বিতীয় তরকারী রান্না কবেন নাই । তিনি পুত্রকে মাছ ফিবাইয়। 
দিতে উদ্সন্এদখিয়া নীর্ববে অশ্রু বিসজ্দন করিতে লাগিলেন । ধীবক' 
রমণী কটুভাষিণী ছিল বটে, কিন্তু একেবারে হৃদয়শূন্ত ছিল নান 
মৃহূর্তেব মধ্যে ব্যাপার বুঝিতে পারিল এবং নিজেই ব্যধিত হই! 
মাছগুলি তাহাকে খাইতে অন্তরোধ করিপ এবং বলিল--“বাছ। এই 
মাছগুলি তুমি খাও, এগুলি আমি তোমারে দিয়াছি। তোমা 
"মায়ের সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'ল তাতে তুমি কাণ দাও কেন?” 

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব হইতেই কিস্কর সেন চাকুরীব চেষ্ট 
করিতেছিলেন। হৃগলীতে বাঙ্গালর নবাবের একজন ফৌজদার 
'থাকিতেন। তিনি ফৌক্জ্দারের দপ্তরখানায় চাকুরী পাঃবার চৈষ্টা 
করিতেভেন ইহ! তাহার মাতা জানিতে পারিয় পুত্রকে হুগলীতে 
চাকরী লইতে নিষেধ ঝরিলেন এবং বলিলেন, “ঘি €াকুরী করিল্তই 
হয় তাহা হইলে বাব! এই গ্রামেই চাক্কুরী কর, নহিলে তুমি বাটাতে 
বসিয়। থাক, ভাগো যাহ। হয় হইবে 1" কি্কর সেনগ পরম মাতৃতত্ 


শ্ীধুক্ত প্রিয়নাঞ্থ সেন ৫০৯ 


ছিলেন, মাতাকে একাকী ফেলিয়া কোথাও ধাইতে মন চাহিত ন1। 
কিন্ত ধীবর রমপীর নিকট হইতে মতশ্তক্রয়ব্যাপারে মাতৃ-লাঞ্ছনায় কিন্কর 
সেন এতই বিচলিত হুইয়াছিলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যেমন 
করিয়াই হউক তিনি চাকরী যোগাড় করিবেন । 
একদিন তিনি গোপনে বাটা হইতে পলায়ন করিলেন এবং 
সরাসরি সুগলীর ফৌজদারের দগ্তরখানায় উপস্থিত. হইলেন। দরিদ্রের 
সস্তান তিনি, ভাল,পোষাক-পরিচ্ছদ তাহার পরণে ছিল না, পায়ে এক 
জোড়া ভূতা ছিল না। নগ্ন পদে মাত্র একথানি মলিন উত্তরীয় স্বদ্ধে 
লইয়া যখন 'কিস্কর সেন ফৌজদারের দ্বারে আসিয়। দণ্ডায়ধান হইলেন 
তখন দ্বারপালের! তাহার নিতান্ত দারদ্রোচিত বেশতৃবা* দেখিয়া 
তাহাকে দপ্তরখ'নার ভিতর প্রবেশ করিতে দিল ন1।" কিস্কর সেন 
নিরুপায় হইয়া হ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন্। তিনি পরিজ্ছদে দীন 
“হইলে কি হইবে, তাহার গৌর কান্তি, উন্নীত ললাটু,..উদ্দর্ণ নয়ন 
: এবং ভদ্রঙ্নোচিত আকৃতি যে বৈশিষ্টযেবস্পরহুচন্ধ দিতেছিল তাহ! 
গোপন করিবার উপায় ছিল না; সবলের চক্ষুই একবার সেই যোড়শ- 
বয়স্ক কিশোর কিন্কর সেনের উপর আকৃষ্ট হইতেছিল। 
কিন্কর সেন অনাহারে সমস্ত দিন ফৌজদারের দপ্তরখানার দ্বারে 
অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন । সন্ধ্যার,সময়ে এক বৃদ্ধ ধুসলমান ভদ্রলোক 
দপ্ধরখানা হইতে বাহির হইবার কালে তাহাকে দেখিতে পাইলেন। 
তিনি ফৌজদারের প্রধান মন্ত্রী ।, তিনি দ্বারদেশে এক মুগ তরুণ 
যুবককে দগ্ায়মাল থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাপ| করিলেন-_-“ভুমি কে, কি 
চাও? কিন্কর উত্তর করিলেন--“আমি অতি দরিত্র। গৃহে আমার 
মাত! আছেন, জাহান প্রতিপালনের ভার আমার উপর স্কম্ত। কিন্ত 
এতই নিঃতববল আমি মে, নিজ মাতার প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করিতে 
অক্ষম। সেইজজ ঢাকুদীর চেষ্টারংআংসিয়াছি, দরিদ্র “বলিয়া ছবার্যানেরা 
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আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আমি উর্দু ও পাশা 
ভাষ। জানি এবং আমাপ বিশ্বান আমি সরকারের কার্ধে সাধামত 
সাহাধ্য করিতে পারিব।৮ এই মুনলমান মন্ত্রী সঙ্গতিশালী কিন্ত 
নিঃসম্তাল্ ছিলেন। তিনি কিস্করের সুন্দর আকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ ও 
সহানুতূতি-গ্রণোদিত হইলেন এবং কিন্করকে নিজের বাটীতে আশ্রর 
দিলেন। প্রতিবেশী এক ব্রান্ষণ গৃহস্থের বাটীতে তাহার আহাষ্ের 
বন্দোবস্ত হইল। ৰ 
কিছুদিন পরে এই মুললমান ভন্রলোকের অনুগ্রহে ফৌজদারের 

দপ্রুবখানায় কিন্কর সেনের একটী চাকুরী হইল; তাহার বেতন মাসিক 
সাত টাক্ষা। কিন্তু সর্ত খাকিল এই ষে, কিস্কর সেন পূর্ববৎ এ 
মূদলমাম ভদ্রলোকের বাটীতেই থাকিবেন এবং ব্রাঙ্গণ গৃহস্থের বাটাতে 
সুদলমান ভদ্রলোকেরট, বায়ে আহার করিবেন। কিন্কর বেতনের 
প্রায় সক্ঘতই একক্গন লোক দিয়। তাহার মাতার নিকট পাঠাইয়! 
দিতেন; কিন্ত এই শ্লোর্চটার উপর তাহার আবেশ দেওয়া ছিগ যে, সে 
ব্যকি তাহার মাতার নিকট কিন্করের ঠিকান। কিছুতেই বলিয়। দিবে 
না। কারণ কিন্কব্র জানিতেন মাতা তাহার ঠিকানা জানিতে পারিলে 
পাগলিনীর মত ভাঙ্ভার নিকটে ছুটিযা আসিবেন। 
... হুগলার ফৌঁজদার মহাশয়, কিস্করের কার্যে প্রীত হইয়া তাহার 
মাপিক বেতন দশ টাকা করির। দিলেন। একটি পরগণার প্রজার! 
নবাব সরকারে খাঞ্জন! দিত না; আহার! গৌয়ার ও ছুর্দাস্ত ছিল। 
'ফৌন্দার মহাশয় সেঠ পরগপণ জবরাঁপ ও তথাকার খাজনার নৃতন 
বন্দোবস্ত করিবার গন্ত কিহ্বর সেনকে পাঠাইয়। দিলেন । এই পরগণার 
রায়ভের। লিপাহী-ব্রকন্দাঞ্জ না যাইলে খাঞজন! খ্িত ন।। কিন্তুর 
মেন নান। কৌশলে ইহাদিগের নিকট হইতে বর্ধিত হারে খাজনা 
আদায় করিয়া নবাব পরকারে আমা দিলেম। ফৌজদার মহাশ 
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তাহাকে এই দুষ্কর কাধ্য সম্পাদন করিতে দেখিয়। এতই প্রীত হইলেন: 
যে, তিনি তাহাকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তাহার, 
বয়স আঠার বৎসর মাত্র। 

অতঃপর বাঙ্গালার নবাব, আলিবদ্দি খাঁর দৃষ্টি তাহার উপর 
পতিত হয়। নরোজা উপলক্ষে দিল্লীর বাদদাহের নিকট উপটঢৌকন 
নইয়া যাইবার জন্ত বাঙ্গালার নবাব* বাহাদুর কি্কর সেন ও তাহার 
চাকুরীদাতা। ও উপকারক মৃসলমান ভদ্রলোকটিকে তাহার প্রতিনিধি 
নিযুক্ত করেন। কিন্কর সেনের সহিত'রক্ষী সৈম্ত দেওয়া হইয়াছিল। 
তিনি নবাধ-দত্ত উপটৌকন লইম্া। মুর্শিদাবাদ ' হইতে দিলী যাত্র। 
করেন। পথে মোগলসরাই নামক স্থানে কিন্কর সেন ও তাহাবু সঙ্গীগণ, 
তাবু ফেলিয়া রাত্রি যাপন করেন। রাত্রিতে নিকটবর্তী, আর একটি 
তাবু হইতে সৃ$ নিঃসৃত একটি সঙ্গীত কিস্কর ,সেন শুনিতে পাইজেন:। 
'নরোজার দিন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রসিদ্ধ সুস্থীন্জিগণ 
.মমাটের সম্মুখে গান,গাইতে যাইতেন। ফিুগেন গান বুঝিতেন, 
এই গানটি শুনিয়া তাহার ধারণ। হইল যে, যিনি এরূপ গান গাহিতে- 
ছেন তিনি সঙ্গীত বিগ্তায় পারদর্শী। পরদিন সকালে তিনি অনুসন্ধান 
লইম্া জানিলেন যে, গত রাজিতে বিনি গান গাহিয়াছিলেন তিনি 
একজন বাঙ্গালী বাইজি, নরোক্জার আসরে গান গাচছিবার জন্য দিল্লী 
যাইভেছেন। কিস্কর নেন ইহা জানিতে পারিয়! সেই বাটার নিকট" 
উপস্থিত” হইয়। তাহাকে বলপিলেন--“আমরা বাঙ্গালা নবাবের 
প্রতিনিধি; তাহারই উপহার লইয়। দিল্লীর বাদমাছের নিকট 
যাইতেছি, আমাদের' সহিত রক্ষী সৈষ্তী আছে, তুমি স্ত্রীলোক; 
পথঘাটে বিপদ-আপদ আছে তৃমি ইচ্ছা কর ত আমাদের নঙ্গে বাইতে 
পার।॥ 


বাঙ্গালার গ্রতিনিধিগণ মদলবলে যথাসময়ে দিতে পৌছিলেন; 
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তাহাদের সহিত সেই বাঙ্গালী গায়িকাও তথায় পৌছিল। ইহাদের 
সকলকেই সসম্বানে বাঙ্গালার নিমন্ত্রিতগণের অন্ত নির্দিষ্ট শিবিরে 
থাকিবার স্থান দেওয়া হইল। | 
নরোজার দিন বাঙ্গালার নবাবের উপঢৌকন নবাবের প্রতিনি ধিগণ 
বাদসাহকে প্রদান করিলেন । ভিনি উপঢৌকন দেখিয়! পরম প্রীত 
হইলেন। বাঙ্গালী গায়িকার সঙ্গীত শুনিগ্না বাদনাহ এতদূর সন্গষ্ট 
হইলেন যে াহাকে জায়গীর প্রদান করিলেন । জাযগীর-দানপঞ্রে 
সম্রাটের পাঞ্জা মুক্রিত ছিল। 
গায়িক! সম্রাটের নিকট উৎসাহ ও পুরস্কার লাভ করিল'। অতঃপর 
বাহার স্মহাঘধো সে এত সহজে নরোজ্জাব আপরে উপস্থিত হইতে 
পারিয়াছিল, পেই কিস্কর সেনকে কৃতজ্ঞত। প্রদর্শন কর! উচিত, এ কথা 
তাহার মনে পড়িল। , জায়গীরের দানপত্রধানি পাইয়৷ সে কিন্কব 
সেনেরস্নিক্রট উপস্থিতহইল | তিনি দেখিলেন, দলিলে ““স্ত বদস্ত” 
অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে এহ-্ফখাটী লেখা নাই । কিছ্কর লেন দানপত্রথানি' 
কাচা মনে কবিয়া অন্যমনস্কভাবে এ কথাটী বসাইয়া দিলেন। কিন্তু 
শী্রই এই ব্যাপার বাদসাহের কর্ণগোচর হঈল। তিনি শুনিলেন 
বাঙ্গালার নবাধ সরকারের একজন লোক বাদসাহের দানপন্্র সংশোধন 
করিয়াছেন । তখনই বাদসাহের নিকট তাহার তলব হইল। কিন্কর 
সেন বাদসাহ্র দানপত্রে যে ভূল ছিল ইহা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। 
তিনি কলিলেন, বাদসাহ যখন গাদ্িক$ ও তাহার উত্তর়াধিকারীদিগকে 
'আ্বায়গীর দান করিতেছেন) তখন “পুরুষাহুক্রমে"এই কথাটী দানপত্রে 
স্পষ্টভাষে উদ্লিধিত থাকা উচিত। বাদসাহ্‌ 'কিশ্কর সেনের 'এই 
ংশোধন যুক্তিযুক্ষ মনে করিলেন এবং তিনি যেরূপ সংশোধন করিয়া" 
ছেন ত্দছুসারে ভবিষ্ততে দানপত্র লিখিতে জাদেশ দিলেন। অতঃপর 
বাদসাহ কিন্বর সেনকে বলিলেন। “আপনি দ্িলীতে থাকুন আমার 
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শপ্তরখানার দলিল-দত্তাবেজের মুসাবিদার সময় আপনার পরামশ 
আবশ্যক হইবে। আমি আপনাকে চাই।” কিস্কর সেন সসম্্রমে 
বলিলেন,“ হাপন। ! আমার মাতাঠাকুরাণী ধদি দিল্লীতে আসিতে 
সম্মত হন, ভাহ। হইলে এ ক্র গ্রহণে আমার কোন বাধ! থাকে না। 
তবে আমাকে যদ্দি অভয় দেন তবে বলি--আমার বাঙ্গালাম্ থাঁকিতেই 
ভাল লাগে ।», ৮ 

এই সময় হুগালির ফৌজদার পরলোক গমন করিলেন; হুগলির 
ফৌজদারের পদ শৃন্ত হইল । এই খবর বাদসাহের কর্ণগোচর হুইল। 
তিনি কিন্কর সেনের যোগ্যতা গ্রীত হইট্া তাহাকে হুগলির ফৌজদার 
নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে যতদূর সম্ভব শীঘ্র হুগলিতে রওন। 
হইতে বলিলেন। তীহার যাইবার জন্য একটি আট ধীড়যুক্ত নৌকা 
ঠাহাকে দেওয়া হইল। কিন্কর সেন দিল্লী হইতে বরাবর সাহার 
্বগ্রাম চন্দননগরে উপস্থিত হইলেন এবুং তথ! হইল ১ 2।থাঁর মাতাকে 
সেই নৌকায় তুলিয্কা৷ লইয়া হুগলিতে পৌছিলেন। 

হুগলির ফোৌঞ্জদার-পদে কাধ্য করিবার পর তাহার আরও পদোন্নতি 
হইল; তিনি বাঙ্গালার নবাব আলিবদ্দা থার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। 
সেকালে কোন হিন্ধুর ভাগ্যে এরূপ পদলাত খুবই ছু ছিল। কিন্কর* 
সেন খাটি লোক ছিলেন, তাহার চব্িত্রবল ও ঘোগ্যতা অসাধারণ ছিল 
এই ছুই গ্তণে তিনি অতি সামান্ত অবস্থা হইতে এতদূর উচ্চ অবস্থায় 
উঠিতে পারিয়াছিলেন। বাঙলার নবাব কিন্কর সেনকে কছ জায়গটুর 
ও ইনাম দান করিয়াছিলেন । ৃ 

হরচ্জ নেন তখনকার কালের শিক্ষিত বাঙ্গালী ভত্তরলোক ছিনেন। 
গতর্ণমেণ্টের কণ্ঠ ক্টর ব। ঠিকাদারী কাজে তাহার হুনাম ছিল। এই জ্ত 
পুরাতন গ্রা্ড ট্রাঙ্ষ রোডের যে অংশ কলিকাতা! হইতে দিল্নী অৰখি 
বিন্তুড সেই অংশ সর্বদা হুম-স্কৃত রাখিবার্‌ ভার সরফার হইতে ক্ঠাহার 
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উপর ন্তস্ত হইল। বাঙ্গালার ত্রিকোণমিতিক জরীপ আরম্ভ হইবার 
পূর্ব্ে হরচন্দ্র সেন পাইকপাড়ায় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর একটি 
এবং উহার সাড়ে তিন ক্রোশদুরে এ রাম্তারই উপর আর 
একটি মিনার বা ভ্রিকোণমিতিক জরীপ-্তস্ত নিশ্নাণ করিয়াছিলেন । 
এই ছুই মিনার হইতেই অরীপ কাধ্য আরস্ত হইয়াছিল ও উহা! এখনও 
রহিয়াছে । ূ 

রাস্তার সংস্কারকাধ্য পররিদশশনের জন্ত একবার হরচন্দ্রকে গয়ায় 
যাইতে হইয়াছিল । এখানে অবস্থানকালে এক সঙ্স্যাসী তাহার নিকট 
একখানি পত্র লইয়া আসেন। পত্রে লেখা ছিল--তিনি কাঁশীন্েে গিয়া 
যেন এক মৃমূষু সন্গ্যাসীর সহিত দেখা করেন। এই জ্ন্যাসীর নাম 
গোপীচরণ স্টনে। ইনি গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্র্যাপী হন। 
ত্রাহার পর ভারতের তীর্থসমূহ পধ্যটন করিয়া কাশীধামে আসেন। 
এখাচআসিয় তাহার ভ্রাতা গোকুলচন্দ্র সেনের অর্থে ছুর্গাবাড়ীর, 
নিকটে একটা মঠ র্শাগ্রস্রেন। এই মঠ এখণে ধ্বংস হইয়াছে । 
লোকে এখনও ইহাকে বাঙ্গালী সন্ক্যাসীর মঠ বলে। 

হরঠন্্র জানিতেন না যে, তাহার খুল্ল পিতামহ গোপীচন্দ্র লেন 
জীবিত আছেন, তথাপি তিনি পত্রপাঠমাত্র গয়া হইতে কাশী যাত্রা 
করিলেন । পত্রবাঁহক সব্্যাসী তাহাকে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়' 
'গেবেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, এক স্থদীর্ঘবপু 
বৃদ্ধ সর্যাসী মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তাহার চারিদিকে কয়েকজন সর্যাসী 
বলিয়া কেহ বা ভগবানের নাম করিতেছেন, কেহ বা গান করিতেছেন। 

খুক্লসতাত হরচন্দ্র তাহার' সর্যাসী খুল্লপিতামহকে কখনও চক্ষে 
দেখেন নাই এবং স্তাহার পিতৃব্যও তাহাকে কখনও দেখেন নাই। 
কিন্তু যে মুহূর্তে হরভরঞ্জ তাহার শফ্টার নিকট আসিয়া! দীড়াইলেন, সেই 
মৃহ্র্তেই তিনি হরচন্ত্রের নাম ধরিয়! ডাকিলেন। সে সঙ্ষেহ আহ্বান 
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শুনিয়। মনে হইল যেন তিনি হরচন্ত্রকে বাল্যাবধি জানেন । তিনি হর- 
চন্ত্রকে ধারে ধীরে বলিলেন-_-“বৎদ ! একটি কখ! তোখায় বলিয়। যাই. 
তেছি। তোমার প্রথম! পত্বী যিনি কোন্গরের মিত্র বংশের দুহিত 
তাহার গর্ভে একটা পুত্রসন্তান হইবে, কিন্তু সে পুত্র নিঃসন্তান তোমার 
বংশ রক্ষা করিতে পারিবে না, অতএব বংশের ধার। রক্ষা করিবার জন্য 
তুমি দ্বিতীয়বার দ্ারপরিগ্রহ করিবে। তোমার দ্বিতীয় পদ্বীর গর্ভে যে 
ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদের দ্বার! বংশের ধার! রক্ষা পাইবে ।” 
এই বলিয়া গোগীচন্দ্র হরচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করিতে প্রতিজ্ঞ! 
কবাইয়া লইলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই ষে, ইহার কয় মুহুর্ত পরেই 
সন্ধ্যাসীর প্রাণবাফু বহির্গত হইল। 

গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বংশের মায়! ভুলিতে 
পারেন নাই। সেইজন্য বংশরক্ষার যে ইঙ্গিত তিনি দিব্যৃষ্টিসাহায্যে 
. লাভ করিয়াছিলেন, সেই ইঙ্গিত হ্রচন্ত্রকে [নি দিয়! গিয়ার্সিলেন ; 
কেবল তাহাই নহে তিনি হরচন্ত্রকে সে ঈ্িত, ক) পারণত করাই 
বার জন্ত প্রতিশ্রতিও করাইয়া লইয়াছিলেন। 

সন্ন্যাসী গোপীচচ্্রের মৃত্যু হইলে হরচন্দ্র তাহার পারলৌকিক ক্রিয়া 
সম্পাদন করিলেন; তাহার পর "তিনি তাহার স্বগ্াম স্থখচরে ফিরিয়। 
আসলেন। তিনি পিতৃব্যের নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন : 
তাহ! রক্ষা করিবার জন্ক দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ইহার ভ্বিতীয়, 
পত্বী এ্লড়দহের বন্থ-বংশীয়া। খড়দহের বন্থরা খড়দহেরই প্রসিনধ 
বিশ্বাম বংশের দৌহিত্র সম্তান। রায় বাহাদুর ভারকনাথ সেন হর. 
চন্দ্রের প্রথম পত্বীর গর্ভজাত সন্তান এবছ ত্রঙ্ধনীথ মেন ও তবনাথ সেন 
তাহার দ্বিতীয় পত্বীর গর্তজাত সম্তভান। পূর্বেই বল! হইয়াছে, রায় 
ৰাহাছুর তারকনাথ সেনের পুত্রগণের সন্তান তাহাদের আগে গভ 
কইয়াছিলেন, স্বততরাৎ তাহার বংশের কেহ নাই। এক্ষণে বরদ্মনাথ মেন 
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ও ভবনাথ সেনের পুত্র-পৌত্রাদি কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে বাস 
করিতেছেন ৷ বাগবাজারের সেন বংশ বলিলেই ইদানীং ইহাদ্দিগকেই 
বুঝায়। এই সেন বংশের আদি নিবাস বারাসানের নিকট দে গঙ্গ। 
গ্রামে; ইহার এক শাখা সিমলা কাশারীপাড়া অঞ্চলে রাজচন্ত্র সেনের 
লেনে 'বাম করিতেছেন। এই বংশের শ্রীযুক্ত অটল কুমার লেনের নাম 
ক্থপরিচিত। এই সেন বংশের জনৈচ্ম বংশধর শোভাবাজারের নিকট 
বাস করান তাহার নামে নন্দরাম সেনের শ্রী আছে। বর্তমান সেন 
বংশের উপরিউক্ত বিবরণ হইতে সহজেই বুঝা যায়, সন্ত্রমে, মর্যাদায় 
এবং শ্রাচীনত্বে সেন-পরিবার সমানে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। 
বিশেষত: কায়স্থ সমাজে তাহাদের প্রাধান্ত ও সম্মান ইতিহাসে বিখ্যাত। 

তবনাথ মেন ১৯১৪ শ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে অশীতিবর্ষ 
বয়মে মহাপ্রয়াণ করেন।, তিনি নির্খল চরিত্র ও পরোপকারী ছিলেন। 
কলিকাল-কায়স্থ সমান্বে তাহার সম্ত্রম যথেষ্টই ছিল; এমন কি 
সাহাকে কায়স্থ সমাজের-অন্ততম অগ্রণী বলিলেও অতুযুক্তি হইত না। 
স্বতাকালে ভবনাথ পুত্র-পৌন্রে, ছুহিতা-দৌহিত্রে এবং তাহাদের সস্তান- 
সন্ততিতে প্রায় দুই শত বংশের প্রদীপ রাখিম্বা যান। প্রাচীন হিল 
একান্বর্তা পরিবারের আদর্শ ভবনাথ দেখাইয়া গিয়াছেন। 

রহ্ধনাথ ও ভবনাথের পুত্রগণ সমাঙ্গে হ্থপরিচিত। কাযস্থ সমাজে 
স্তাহাদের প্রত মর্যাদা ও গ্রতিপত্তি। ইহারা পূর্বপুরুষের গৌরব 
অন্ভাপি ব্ক্ষুপ্জ রাখিঘ়াছেন । | 
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মেন-পরিবারের বংশ-তালিকা । 
নি 
দা 
| 7771 
তে গোগীচন্ত্র 
| রে 
মহেশ হচন্ত্ 


| ূ 
তারকনাথ নাথ ভবনাথ 
ৃ | পভ 
চণ্ী, হপিলাল (এটপি) জীবন, লালু: ৰ 


ররর 
| | | | | 
টি (এটপি) মক্সথ (এটণি) হেম লত্তীশ শ্রিরীশ ননালাল, 


৪ পু ২ পুত্র 


চপ সাব পত্র _ ৮ পপ পপ ৮ পিপাসা শশী 


| | 
ধারের দ্বিজেন জিতেজ 


| | 
অবিবাহিত বিবাহিত 


৪ নাবালক পুন্ত 


চরে জগতে) তির কাজে লিন 


দিনাজপুর রাজবংশ। 


দিনাজপুর রাজবংশ । 


১৬২ বন্গাবঝ ১৫ই ফাস্তুন কোলাখণ্ড প্রদেশ হইতে গৌড়াধিপ 
জযন্তের (আদিশুরের ) পুত্রোষ্টি ফজ্জ করিবার জন্ত পাঁচজন ত্রাহ্মণ 
পো বর্ধনে আসেন। পাচজন কায়স্থও তাহাদের সঙ্গে আসেন। 
এই পঞ্চ কায়স্থের একজনের নাম সোম ঘোষ, এবং আর এককনেব 
নাম দেব দত্ধ। 

মৃশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দত্তবাটা গ্রামে দেবদত্ত এবং জয়জান 
গ্রাঘে লোম খমোষ বাস করেন। সোম ঘোষ বঙ্গেশ্বব, আদিশুরের 
একজন সামস্ত নরপতি ছিলেন। বর্তমান মুশিদাবাদ ও বীরভূম 
স্লেলার অন্তর্গত ভিহি জয়ঙজ্কান, ডিহি পাচতোপী, ডিহি হস্তিনাপ্র, 
ডিহি একচক্রি প্রভৃতি ২২৮ খানি গ্রামের উপর সোম ০োধের আধি- 
পল্ভ্য ছিল। 

দেব্দত্বের বংশোদ্ভব বিষুদত্ত বঙ্গের সবাদার কতৃক কাহ্নগো- 
গদে নিযুক্ত হইয়! দিনাজপুরে আসিয়া বসতি কবেন ও কিছু ভূসম্প্তি 
অর্জন করেন। বিষুদত্ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীমন্ত* দত্ত [পড়্ত্যক্ত 
সম্পত্তির অধিকারী হইয়া ভাহার প্রবৃদ্ধি করেন। চতুর গ্রামের সম্যক 
'সম্পত্ধি বিধান ও পরিচালন জন্য ইনি “চতুধারীণ” বা৷ চৌধুরী উপাধি 
প্রান্ত হন। ্ র 
' শ্রীম্ত চৌধুরীর এক পুত্র হরিশ্চজ্র ও এক কন্প! গৌরী । সোষেশ্বব 
ঘোষ হইতে স্বাবিংশ্ব পুরুষ হরিরাম ঘোষের সহিত গৌরীর বিবাহ হয়। 
সবশুরের আগ্রহাতিশয়ে হরিরাম দিনাজপুরে বাস করিতে থাকেন। 
গৌরীক্ গর্ভে হরিরামের উরমে গুকছেব ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। 


€২২ ংশ পরিচয় 


শ্রীস্ত চৌধুরীর মৃত্যুর পর হরিশ্ন্ত্র পিতৃমম্পত্তির অধিকারী হইরা 
তৎপরিচালনের ভার ভাগিনেয় শুকদেবের উপর স্স্ত করেন। হঠাৎ 
অপুত্রক অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। শুকদেব ধর্ধাুলারে প্রজা পালন 
করিয়া বশস্বী হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার রাজকোষে দেয় কর সময়মত 
দিকে থাকায় স্থবাদার ও তীখার অমাত্যবর্গের প্রিয় হইয়া! উঠিয়া- 
ছিলেন। স্থতরাং স্থবাদার সাহস্থ্জার দত্ত মাতৃলের সম্পত্তি ভোগ!ধি.. 
কারের ফরমান্‌ তিনিই পাইলেন। (১৬৪৪ খু অঃ) ৯৩টি পরগণ! 
শুকদেবের শাসনাঁধীনে আসিয়াছিল। 
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010 ০11 01 0১2? 09072 10619170560 00 1105 550969,5৮ (6৪ 
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02160515৮5৬. ) 

এই সময় দিনাজপুর অঞ্চলের কয়েকটি পরগণা অশাসিত হইয়া 
উঠায় দিল্লীশ্বর সেগুলি শুকদেবের শাসনাধীন করিয়া দেন। বিস্তাণ 
ভুঁভাগ শাসনে ও পালনে তাহার অসাধারণ কুতিত্ব দেখিয়! মুসলমান 
শাসন 'কর্তাগণ শুকদ্দেবকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন! 

রাস্তা গণেশ খু: চতুদ্দিশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালায় স্বাধীন 
হিন্দু রান্জ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি তাহার পুত যছু (জেলাঃ 

উদ্দীন ) ও পৌন্র সাঁমস্উদ্দীন (আহম্মদ শাহ) প্রায় ৪* বৎসরকাঃ 

এই স্বাধীনতা ভোগ করেন । ই, বি, রেলওয়ের রায়গঞ্জ ট্টেশন হইবে 
হয় মাইল উত্তরে কমলাবাড়ী নামক স্থানে ইহাদের রাজধানী ছিল 


সি 


দিনাজপু রাজবংশ ৫২৩ 


৬ৎপর হিন্দু বংশধরগণ বাঙ্গালার স্থবাদারের অধীনে দিনাজপুএ অঞ্চলে 
সথবৃহৎ ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। শ্রীমস্ত চৌধুরীর সমঙ্ব রাজ! 
কালী এই সম্পত্তি ভোগ করিতেন। তীব্র বৈরাগ্যপ্রযুক্ত ইনি শ্রীমস্ত 
চৌধুরীকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি অর্পন করিয়া সংদার পরিত্যাগ করেন : 
কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে তাহার নিকট বাস করিতে থাকেন। 
কামর সম্পত্তির যধ্যে হাবেলি পাঁজর প্রধান ছিল, এই কারণে সম্গ্র 
দিনাজপুররাজ বহু"দিন ধরিয়! হাবেলি পাঁজর নামে পরিচিত ছিল। 
রাজধানীতে এই সন্ন্যাসীর সমাধি আছে ও তাহ! রীতিষ্বত পুজিত 
হইয়া আসিতেছে । 

বৃত্তি সংস্থাপনপূর্ববক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বসতি প্রদান, শ্চতুষ্পাচী 
ও অন্ত্রসত্র স্থাপন, জলাশয় খনন প্রভৃতি কাধ্যে শ্ুকদেবের অত্যন্ত 
উৎসাহ ছিল। রাজধানীর সন্নিকটে পূর্বদিকে শুকসাগর নামে বৃহৎ 
 দীর্ঘিকা তিনি খনন করাইয়া! উৎসর্গ করেন্প। 

শুকদেবের ছুই পত্বী। প্রথমার গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে 
দুই পুত্র ও দ্বিতীয়ার গর্ভে প্রাণনাথ নামে এক পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র 
রামদেবের বাল্যকালে মৃত্যু হয়, এফারণ শুকদেবের মু্ভার পর দ্বিতীয় 
পুত্র জয়দেব রাজা হন। প্রায় ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়া! ১৬৮৭ শ্রীষ্টাব্ডে 
অপুত্রক অবস্থায় গয়দেবের মৃত্যু ছুইলে সর্ব কনিষ্ঠ প্রাণনাথ পিতৃ, 
রাজ্যে «অভিষিক্ত হন। 

সরকার ঘোড়াঘাটের শাসম্নক্ত। বাঘবেন্ত্র প্রজাপীড়ক £ উশৃঙ্খর 
হওয়ায় বাঙ্গালার স্থবাদার আজিমোশন,.শুকদেবকে উহা নিজ অধীনে 
আনিতে আদ্দেশ করেন। এই কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিবার পুর্কেই শুক- 
দেবের মৃত্যু হ্ম। তৎপর এই কাধেযের জন্য দিললীশ্বরের মোহরাহ্কিত 
নিদেশপত্র জয়দেব প্রা হন। জয়দেব ঘোড়াঘাট স্ববশে আনিতে 
পারেন নাই, কিন্তু নিদেশপত্রের মশ্মাসুদারে ধাঘবেজ্ত্ের দেয় কব 


৫২৪ বংশ পরিচয় 


তাহাকে দিতে হইত। প্রাণনাথ রাজ হইয়! রাঘবেন্ের বিরুদ্ধে সৈন্য 
প্রেরণ করেন। তখন রাঘঘেন্র ঘোড়াঘাটের নয় আনা অংশ দিয়া 
প্রাণনাথের সহিত সন্ধি করেন। 

এই মনোরাগে রাঘবেন্্র দিঙীশ্বর আলমগীরের খীর্গজেবের) নিকট 
প্রাণনাথের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিষোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন । 
সহুত্তর দ্িবাব অন্ত দিল্লীশ্বর কর্তৃক আহত হইয! প্রাণনাথ ১৬৭২ 
খ্রষ্টাবে দিল্লী যান। উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা অভিযোগগুলি 
মিথা। বলিয়। প্রমাণিত হওয়ায় সন্ধষ্ট হইয়া! বাদশাহ প্রাণনাথকফে “মহা” 
রাজ! বাহাভুর* ও *বাদশাহের উকীপ” উপাধি প্রদান করেন। 

দিল্লী যাইবার পথে শ্রীবন্ধাবনে যমুন! জান সময়ে প্রাণনাথ প্রথমে 
একটি ধাতুময়ী দেবী মৃত্তি ও তংপর একটি মণিময় দেব মুঠি জল মধ্যে 
প্রাপ্ত হন। রাজধানী ফিরিয়া আসিয়া রুক্মিণী কাস্ত নামে এই 
যুগল মৃঠ্ি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীকুল্সিণীকান্তই কান্তজি নামে 
স্থপরিচিভ। বাজধানী হইর্তে ছয় ক্রোশ উত্তরে উত্তর গোগৃহ নামে 
প্রসিদ্ধ স্থানে মহারাজা! প্রাণনাথ শ্রীকান্তের মন্দির নির্শাণ আবস্ত 
করেন। এই বিখ্যাত মন্দিরের নিশ্মীন কার্য তিনি স্থুসম্পনন করিম 
যাইতে পারেন নাই । মহারাজা রামনাথ ইহ। সম্পূর্ণ করিয়া প্রতিষট' 
করেন, এতথ্যতীত শ্রীকালিয়াঞ্জিউর সেবা স্বাপন ও সাহার মন্দির 
নিশ্মাণ ; ঘোড়াঘাটে রলিকরায়জীউর মন্দির নির্মাণ, শুকসাগরতীরে 
শুকেশ শিব স্থাপন; দিনা্রপুর সহর হইতে ছম্ ক্রোশ দক্ষিণে 
মুর্শিদাবাদ যাইবার রাজপথ পারে গ্রাণলাগর নামক দীর্ঘিকা৷ খনন ও 
তছৃত্তর তটে শিবস্বাপন। বহু দেবোত্তর, ব্রদ্ষোত্তর, পীরোতর ও 
মহলান ভূমিদান প্রভৃতি মহারাজা প্রাণনাথের কী! গুকসাগরের 
অর্ধ ক্রোশ দক্ষিণে এক হথবৃহৎ দীর্ছিক! খনন করাইয়া প্রাণনাথ 
বিমাতার দ্বারা উৎসর্গ করান। ইহার নাম মাতাসাগর। 


মন্দির 


জীউর 


শীকাছ 


শি 
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হি 
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শোভা সিংএর বিদ্রোহ দমন করিতে তৎকালীন বাঙ্গালার স্থবাদার 
আজিমোশনকে ইনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্ধে 
প্রাণনাথের মৃত্যু হয়। ১১২ পরগণ। তাহার শাসনাধীনে ছিল। 

মহারাজ প্রাণনাথের দত্তক পুত্র রামনাথ, স্থবাদার মুর্শিদকুলি খাকে 
৪২১৪৫০২ টাঁক! নজর দিয়া রাজগদিতে আসীন হন। ইনি বিচক্ষণ, 
তীক্ষ বুদ্ধি স্থির, ধীর ও নীতিজ্ঞ রীজ। ছিলেন এবং সৈন্য বল বৃদ্ধি ও 
তাহাদিগকে স্শিক্ষিত করিয়াছিলেন। ইনি একজন বারপুরুষ ও 
স্বদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে স্বয়ং সৈন্য পরিচালন করিতেন । 
ইহার ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্র ও বর্ম রাজধানীতে সযতে রক্ষিত আছে । 

মহারাজ রামনাথের শোধ্যবীধ্য রণপাত্ডিত্বাদিগুণে মুগ্ধ হইয়া 
বাঙ্গালার স্থবাদার মূর্শিদকুলি খা তাহাকে অনেকগুলি তোপ ও বন্দুক 
দিয়াছিলেন এবং বর্তমান থানাপতিরাম, পত্রীতলা ও গঙ্গারামপুর 
“মহলের তিনথানি ফরমান্‌ দ্বারা তাহার শাসনাঁধীন করিয়া দেন। 

শালবাড়ী পরগণার শাসনকর্তা প্রজাপীড়ক হইয়া! উঠাম্ম ও রাজ- 
কোষে দেয় কর দিতে শৈথিল্য করায় পরগণাটি নিজ শাসনাধীনে, আনি- 
বার জন্ত রামনাথ আদিষ্ট হন। উক্র শাসনকর্তীর বিরুদ্ধে সৈম্ত প্রেরণ 
করিয়া তিনি প্রথমবার অরুতকাধা হইয়াছিলেন, কিন্তু বিপুল আয়ে" 
জন করিয়। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে রামনান তাহাকে পরাগ্ত করেন ও শাল: 
বাড়ী নিজ অধিকারে লইয়া! আইসেন, ২৫*টি তোপ এই যুজ্ধে বাবহৃত 
ইইয়াঘিল। এই অয় লাভে কুাদার এতদূর সন্ধষ্ট হন নে, তিনি 
করঙহ পরগণ। দিনাজপুর রাজ্যভূক্ত করিয়া দেন। 

দৈবাদিষ্ট হইয়া! বাণরাজের ভগ্রাবশিষ্ট প্রাসাদ হইতে বহু স্থবর- 
রজত যণিমুক্তাদি রামনাথ আহরণ করেন। কি পাথরের বড় বড় 
গেট, স্থপ্রসিদ্ধ নীল গেট, প্রস্তর স্তস্তাদি এই সঙ্গে আনীত হয়। 

১৭৪৫ উষ্টাকে মহারাজা রামনীথ তীর্ঘযাত্রা! করেন। গয়া, কাঞী, 
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প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ করিয়। বাদসাহের সহিত. সাক্ষ।ং 
মানসে তিনি দিল্লী নগবীতে উপস্থিত হন। এক খাস দববার করিয়। 
দিশ্লীশ্বর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন । রাম্নাথের সহিত বঙ্গরাজ্য 
সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচন! করিয়া সহুত্বর লাভে এবং ততৎকালিক 
রাজনীতি ক্ষেত্রে রমানাথেব দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও প্রাধান্য অবগত 
হইয়া বাদশাহ আ্টাহাকে ছত্র, চা,মর প্রভৃতি রাজচিহ্ছমহ বংশগত 
মহাবাজা বাহাছুব উপাধি প্রদান কবেন। ছূর্গ রচনা করিতে এ 
ব্দ্ধোপকরণসহ বীতিষত সৈন্য সংগ্রহ করিতেও উৎসাহ দেন। পূর্ব 
হইতেই রামনাঘ স্বাধীন ভূপতিব ন্তার অপবাধীর দগুবিধান করিতে 
ছিলেন এবং বন্দীদের জন্য কারাগুহও টাহার ছিল। 

রামনাথ.এইক্প ভাবে ধাঙ্গয পরিচালন করিতেছেন, এমন সময়ে 
ঙ্গপুরের ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ হুশিক্ষত বিপুল টসৈম্যসহ দিনাজপুর 
আক্রমণ কবিলেন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া রামনাথ সপবি- ; 
বারে দিনাজপুর হইতে ১৮ ক্রোশ উত্তরে গোবিন্মনগরে আশ্রয় লই- 
জেন। ধনবত্ত লুটির। ফৌঙ্গদার চলিয়। গেলে রামনাথ অত্যাচার 
বৃত্তান্ত স্থবাদারকে জানান ৪ হার আদেশ মত মুশিদাবাদ হইতে বছ 
সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লন। সংগৃহীত সৈন্য হবার! নিঙ্জ বাহিনী 
পু্টিসাধন করতঃ'স্বয়ং টসন্ত পরিচালনপুর্বক তিনি রঙ্গপুরে উপস্থিত 
হন। তুমুল যুদ্ধের পর ফৌজদার পরাঙ্গিত ও নিহত হইলেন। এই 
যুদ্ধকারে বাতাসন বড়বিল প্রভৃতি, পাচ পরগণ! দিনাজুররাজের 
অধীনে আসে। 

মহারাজ প্রামনাথ কীঠিমান পুরুষ ছিলেন। কাস্তজিউর মন্দির 
সপূর্ণ করণ ও তৎপ্রতিষ্ঠা এবং কাশীধামে শিব স্থাপূন (১৭৪৫ খুঃ) 
গোপালগঞ্ধে মন্দির নির্বাণ ও তৎপতিষ্ঠা, দিনাজপুর সহর মধো কাঞ্চনী- 
ঘাটে মহ্ষিসন্দিনী মাতার মন্দির নির্খাণ ও প্রতিষ্ঠা (১৭৪৬ খৃ:)। 
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স্বকেশ মহাদেবের মন্দির নিশ্মাপ; করদহগ্রামে গোপালজিউর মৃক্তি 
স্থাপন ; মোহন বাগে রাধারমণজীউর সেবা প্রকাশ; মালদহ জেলার 
অন্তর্গত ভীমতৈড় গ্রামে গৌরীপতি শিব স্থাপন ও ত্বাহার মন্দির 
নিশ্বাণ । উক্ত জেলার রাজনগর গ্রামে রাধামাধবজিউর বিগ্রহ 
স্থাপন ও মন্দির নিশ্মাণ। টাঙ্গান নদীর তীরবর্তী গোবিন্দনগর হইতে 
পুনর্ভব! তীরবর্তী প্রাণ নগর পর্ধ্যস্ত গ্রাল খনন এব: দিনাজপুর সহরের 
'দুই ক্রোশ দক্ষিণে রামসাগর নামক পুণ্য সলিল! সুবৃহৎ দীর্ধিক। খনন 
তাহাব কীন্তি; এই দীর্বিকার উত্তর তটে রামনাথ দ্ইদ্ড কাল কল্পতরু' 
হইয়াছিলেন।" বগির হাঙ্গামার আশঙ্কায় তিনি নিঅ রাজধানী পরিখাও 
শ্রাচীর দ্বারা স্থরক্ষিত করেন। এই হাঙ্গামায় ভীত সর্বশান্ত বহু 
লোককে তিনি অভয় ও আশ্রয় দেন এবং এতদ্বার] ক্ষতিগ্রস্ত গ্রজাগণের 
. সাহায্যের জন্তু দিল্লীর রাজকোষে সর্ব প্রথমে প্রুত অর্থ দান করেন»! 
. কুজ্ন্ত তিনি রাজধুরন্ধর উপাধি প্রাপ্ত হন। 

রানাথের ৪ পত্বী, ৪ কন্তা, ৪ পুত্র ও ৪ জামাত! ছিল । সংসাবের 
প্রধানত: এই চারিরূপ বন্ধনের চতৃগুণত্ব উপলদ্ধি করিয়া! রাজধানীব 
নকল দ্রব্য বিশেষতঃ যুদ্ধোপকরণ ও যোদ্ধবর্গের পরিচ্ছদে ৪ অঙ্ক 
অঙ্কিত হইত, তদবধি এই অঙ্কন গ্রথ। চলিয়া আসিতেছে । 

১৭৬০ শ্রী: অবে' রামনাথের মৃত্যু হয় ও তাহার জোঁষ্ট পুত্র কষ্ণনাথ 
রাজ্য পান। পিতা বর্তমানেই বপনাথের মৃত্যু হইয়াছিল। ভ্রাতা! 
বেছানাথ ওঁ কাস্তনাথকে অস্ঘাপত্রবশ দেখিয়া কৃষ্ণনাথ দিল গিয়া 
বাদশাহী সনন্দ আনয়ন করেন; কিন্তু আমিবার সময় করদহে জর 
(রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁপরে টৈগ্থনাথ রাজগদিতে 
। উপবেশন করেন। , 

এই সময়ে মিরকাশিম বাঙ্গালার স্থবাদার। মহারাজ রামনাখের 
চা বৃদ্ধি হইয়া, সাড়েবার লক্ষ টাকা ধাধ্য হয়। মীরকাশিম লাড়ে 
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্ 


ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর ধার্ধ্য করিলেন। মহারাজ বৈস্তনাথ এত: 
অধিক কর দিতে অস্বীকুত হন। মীরকাশিম এই জন্ম বৈশ্ঞনাথকে| 
মুন্ষেরে আহ্বান করেন ও কেল্লার তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখেন।! 
কাস্তনাথ এই সুযোগে শ্বংং রাজা হইবার চেষ্টা করেন। এদিকে মীর. 
কাশম বুটিশদিগের বিরুদ্ধে সাহাধ্যপ্রার্থা হইয়া! লক্ষ্ৌন্ের নবাবে 
নিকট গমন করিলে বৈদষ্যনাথ উপাঁয় উদ্ভাবনপূর্ব্বক দিনাজপুরে প্রত্যা- 
গমন করেন ও খালিশ! দপ্তরে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইয়! পূর্বের ন্যায় রাজা! 
শাসন করিতে থাকেন। 

১৯৭৬৯ খৃঃ অব্দের ভীষণ ছুভিক্ষে মহারাজ টবগ্যনাথ ক্থুধিতকে মৃত 
হন্ডে অস্দান করিয়াছিলেন। মাত] সাগরের দক্ষিণ পূর্বাংশে একক্রোণ 
দূরে আনন্বসাগর নাষে দীঘিকা খনন করিয়াই নিজ পত্বী মহারাদ 
'আনন্দময়ীর ( সরম্বত'র ) দ্বারা উৎসর্গ করান। ইনি বহু ব্রদ্ধোত্তর 
দেবোত্তর ও পীরপাল ভূমি দান করিয়াছিলেন এবং পূর্ববপুরুষ-দ 
ত্রন্মোতরাদি অনুমোদন কবিয়া! নুতন সনন্দ দিয়াছিলেন। 

মহারাজ টৈগ্ঞনাথ বাহাছুর ১৭৮৭ খৃঃ অন্দে পরলোক গমন করেন, 
মহারাণী সরন্বতী এ বৎসর ১৭ই জুলাই তারিখে মহারাজ রাধানাৎ 
বাহাছুরকে দত্তক গ্রহণ করেন। বাদশাহ শাহআলম মহারাজ বৈশ্ 
নাথের উত্তরাধিকারিত্ব ঘোষণ!.করিয়া এক সনন্দ দিয়াছিলেন। ওয়ারে? 
হেষ্টিংস্‌ সাহেব ৭৩০ স্বর্ণ মুদ্রা নজর লইয়া! উক্ত সনন্দে নিজ স্বাক্ষর দি 
উহা 'অস্থমোদন করেন। এই সনংন্দ দিনাজপুর রাজ্যের অন্তর্গত দঃ" 
কার ও পরগণা'গুলির উল্লেখ আছে। 

মহারাজ রাধানাথের নাবালক অবস্থায় মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
দেলওয়ারপুর নিবাসী রাজা দেবী পিং তৎকালীন দেয় করের উপর 
ছুই লক্ষ টাকা বৃদ্ধি দিতে ম্বীকার করায় দিনাজপুর রাজ্োর রাজ 
আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। প্রন্জার প্রতি তাহার অত্যাচারের রোম" 


সপ-তোরণ দ্বার 


ও এ জ। হজ আশ. পপ লিপ 


রা জও স্জও ত আরাটিশ চে 


দিনাজপুর বাজবংশ ৫২৯ 
হর্ষণ কাহিনী মহামতি বার্ক সাহেব জলস্ত ভাষায় পৃথিবীকে শুনাইয়। 
গিয়াছেন। ছুই বৎসর অতীত হইতে ন| হইতেই আমলাগণ সহ দেবী 
সিং বন্দী হন এবং প্রায় নয় বৎসর কারাবাসের পর বৃটিশ রাজের স্তায়- 
বিচারে দিনাজপুর জেল! হইতে চিরনির্বামিত হন। 

অতঃপর রাজ্মাতুল জানকীরাম সিংহ রাজ্য পরিচালন কুরেন। 
দেবী সিংহের অমাঙগুষিক অন্ত্যাচারে দেশ জঞ্গিয়। গিয়াছিল। বহু 
প্রজা সর্বস্বান্ত, বু লোক ধন মান বঙ্ষার জন্য হয় স্বৃত, না হয় বিদেশ 
গত হইয়াছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এইরূপে অবনতির চরম সীমায় 
উপনীত হওয়ায় বাধ্য হইয়! জানকীরাম বহু মহল কম খেরাজে বন্দো- 
বন্ত কবিয়াছিলেন। রাতের আয় এই প্রকাবে হ্রাস হইলেও .হৃসময়ের 
আশায় জানকীরাম পূর্ব পূর্বব মহাবাভগণেব কীত্িকলাাপ ও দান ধর্ম 
অন্দু্ন রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। এদকে দেবী সিংহেব অত্যাচাৰ- 
পীড়িত প্রজ্গাগণের সাহাধ্যে পুর্ব সাঞ্চত ধন প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল। 
কাজেই সব দিক রক্ষা করিতে গরিয়। জানকীবাম বুটিশগণকে দেন কর 
সময় মত দিতে পারিলেন ন। এবং স্বন্নং [বপন হইয়। প্ড়িলেন। রাজ্য 
পাঁএচালন ভার হইতে অপস্থত করিয়। তাহাকে কলিকাতাঞ লইয়া 
বাওয়া! হইল এবং ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বাজ আত্মীয় রামকাস্থ রায় রাঞ্যের 
তন্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলপেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাবে কি তং নমকাল হইতে 
এক একজন ইংরাজ কালেক্টর দিনাজপুরের মহারাজের রাজন্ব সচিব" 
নিযুক্ত হইয়া অসিতেছিলেন। ইহাদেরই নিদেশ অনুসারে *রামকাস্ত 
বায় সকল কাধ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাণী সরম্বতী" ইংরাজ- 
দিগের উপর বিখেষ ভাব পোষণ কৰিতেন। তীহারই প্ররোচনা 
স্থকুমারমতি মহাক্লো্ ইংরাহ্রগণের সহিত ও তাহাদেব নিদেশান্বত্বা 
রামকান্ত রায়ের সহিত সংশ্রব রাধিতে ইচ্ছুক ছিলেন ন।। 


ওয়েই মেফট্‌ শাঞ্থেৰ বলেন £-” 
১] 
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দিনাজপুর রাজবংশ ৫৩৯ 


মিঃ জি: হাচ. ১৭৮৬ গ্রীষ্টাষে দিনাজপুর রাজের রাজন্থ সচিব নিযুক্ত 
হয়৷ দিনাজপুর আইসেন। 
রাজ্েব ঘখন এরূপ অবস্থা তখন মহারাজ বাধানাথ বাহাছুরের 
উপর রাজ্য ভারন্তস্ত হইল (১৭৯২ থু: অ:)। রাজকাধ্যে অশি- 
ক্ষিত যোড়শ ব্যায় মহারাজ রাজ্যের অবস্থা বুঝিয়া চারিদিক অক্রকাব 
দেখিতে লাগিলেন। রাজমাতুলের পোস্তবর্গ তীহাকে ঘেরিয়। 
ফেলিলেন। রাজ , অমাত্ারূপে স্বাথ দিদ্ধির জন্ত ইহারা মহারাজের 
ক্ষাতর কাধ্য করিতে লাগিল। বড়ই বিশৃঙ্থলা৷ উপস্থিত হইল। 
১৭৯3 থৃঃ অবে' গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের আরশ অন্থসারে রামকাস্ত 
গায় পুনরায় ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন । যাহা হউক, ১৭৯৭ গ্রীষ্টাবের 
পূর্বেহ পাধানাথ পুনর্বার বাজ্যভার পাইলেন। এই সময় ৬৯, ৬৭৭২ 
টাব। রাজকর বাকী পড়ায় বোর্ডের হুকুমে তাহার রাজ্যের কিয়ুদংধ 
ধবকীত হইল। যথ! নিয়মে বিক্রয় হয় নাই বলিয়া এই বিক্রয় সিদ্ধ হুইল 
না। ১৭৯৪ গ্রীষ্টা্ে দেশব্যাপা ছর্ডক্ষ হওয়ায় প্রজ্জাব নিকট খা্জান 
আদায় হইল না, রাজকর বাকী পড়িল এবং মহারাজের তৃণম্পতি খণ্ডে 
খণ্ডে নিলামে চড়াইয়। ডাক হইতে, লাগিল। বাক্বকম্চারিগণ, গভণ- 
মেন্টের আমলাগণ এবং ছোট ছোট জর্মদাবগণ নাম মাত্র মূল্য দিয়! এ 
সকল খরিদ কবিতে লাগিলেন । বৃহ চেষ্টা করয়াও মহারাজ রাজ/রক্ষ| 
করিতে পারিলেম না) তবে মহারাজা, রাজমাতা সরন্থতী ও মহারাণ 
ত্রিপুবানুশীরী নানা উপায়ে অথথ সংগ্রহ করিয়! রাজ্যের বিয়দ্বংশ ক্রয় 
কাবলেন। ১৮৯৯ ষ্টাব শেষ হইতে না হইতেই দিনাজপুর রাজ 
য় ধ্বংস হুইনা আনল। মহারাজ বাহাছুর খণ দায়ে বিব্রত হৃইনা 
ড়িলেন। এষন হম ১৮৭১ খ্রষ্টান্ফে ২৬শে জানুৰারী ২৪ বংসর বর্ম: 


ত্রমকালে ফাল গ্ৰাহাকে গ্রাস করিয়। তাহার সকল জাল৷ নিবৃত্তি করিম) 
দিল। 


২৩২ বংশ পরিচয় 


রাজা নিলাম সম্বন্ধে ওঘেষ্ট মেকট্‌ সাহেব বলেন ৫£-- 
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র মহারাঙ্জ রামনাথের সময়ে রাজকর ১২,৫০,০*০২টাকা পর্য্স্ত উঠে । 
৪৬২ থৃঃ অন্যে ২৬,৫০০*২ টাকা হয়। * ইংরাজগণ কমাইয়। 
৮,৯**০*২ টাকা ধাধ্য করেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যস্ত এই হারেই 

প্লাজন্ব আদায় হয় । ১৭৭৪ ্রীষ্টান্বে ১৪,৬৯,৪৪৪২ ধাধ্য হয়। এদেবী 

ীদংএর আমলে ১৬,৬০,৪৪৪২ টাক! ধ্ধ্য হয়। দশশালা বন্দোবত্তের 
থম দুই বৎসর ১৪,৪৪,১*৭২ টাকা ও তৎপব ১৪,৮৪,১০৭২টাক! ধাধ্য 
ু়। সমস্ত দিনাজপুর জেলার রাক্রস্ব,আঠার লক্ষের্র কম হইবে। 
ুকানন্‌, হামিপ্টন্‌ ও মার্টিন সাহেবের পুস্তক পাঠে জানা যাঁয় যে 
ভিনাজপুব রাজ্যের বিস্তৃতি তিন হাজার বর্গ মাইলের অধিক ছিল 
 অগুরক অবস্থায় মহারাঙ্গ রাধানাথের মৃত্যু হইলে মহারালী 
পপুণাহন্দরী গোবিন্খনাথকে দত্তক গ্রহণ করিলেন। ইহ নাবালক 
স্থায় এক্টেটু কোর্ড*অব ওয়ার্ডসের অধীন ছিল । ১৮১৭ গ্রীষ্টান্দে ইনি 
ত্যভার গ্রহণ করেন। তৎপূর্ক বংশগত মহারাজ বাহাছুর উপাধি 
[ণ করিয়াছিলেন এবং ইংরাঞ্জরা জও'তাহা! অনুমোদন করিয়াছিলেন 


র্‌ 


€৩৪ বংশ পরিচয় 


€ ১৮১৭ আ্রীষ্টাব্ষের ১৫ই জুলাই তারিখের কালেক্টরের অর্ডার 
রষ্টব্য ॥) 
১৮৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজা গোবিন্দনাথ বাহাছুর 
স্বর্গারোহণ করেন। 
গোবিন্নাথের জ্োষ্ঠ পুত্র জ্লোকানাথ পিতা জীবিত থাকিতে 
মৃত্যমুখে পতিত হওয়ায় কনিষ্ঠ তাঁরকনাথ রাজ। হইলেন। ২৪ বৎসর 
রাজ্য ভোগ করিয়া ১৮৬৫ ্রীষ্টাঝে মহারাজ ভারকনা'থ বাহাছুর ইহধাম 
পরিত্যাগ করেন। 
তারকনাথের রাজত্বকালে সিপাহী বিদ্রোহ, ভুটান যুদ্ধ ও সাও. 
তাল হারাম হইয়াছিল । সাওতাল হাঙ্গামায় ও ভুটান যুদ্ধে রসদ ১, 
বরাহাদি কাধে মহারাজ বুটিশ গভর্ণম্ণ্টকে যান বাহুন ছারা যথোচিত 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন । নিপাহী বিজ্রোহের সময় দিনাজপুর ট্রেজারী 
ও দিনাজপুরে যে সকল ইযুরোপীন্লগণ ছিলেন তাহাদের জীবন রক্ষার 
দ্বন্ত মহারাজ যধাসাধা চেষ্ট। করিগাছিলেন। বিদ্রোহীদের বিশেষতঃ 
জলপাইগুড়িস্থ তাহাদে র অশ্বারোহী ঠৈন্ধদেব উপর একটা চাল চাগিয় 
মহারাজ তাহাদিগকে দিনাজপুরে 'আদিতে দেন নাই। বিজ্রোহীগ 
জলপাইগুড়ি হইতে বরাবর পৃর্ণিয়া চলিয়া গিয়াছিল | | 
দিপাহী বিদ্রোহের পর লর্ড .লরেন্স রাঁজধানীব প্রাচীন ফরমান, 
গুলি দেখিতে চাহেন। সেই লকল দেখিয়। দিনাজপুর পাজবংশের 
বংশগণ্ধ “মহারাজ বাহাছুর' উপাধি অন্থমোদন করা গভর্ণর জেনারের 
| বাহাদুরের উদ্দেষ্ট ছিল | নৌকাযোগে ফরযানগুলি কলিকাতা লইয় 
যাওয়া হইতেছিল । পথে নবন্বীপের নিকট ঝাড় উঠীয় নৌকা ডুবি 
হইয়। সেই সকল বু মুল্য দলিল নষ্ট হইয়া যায়। রঙপুরের ফৌজদার 
সৈয়দ মহম্মদ খাঁর জবার রাজধানী লুনেও অনেক দপিল নষ্ট হই 
গিল্নাছে। | 
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মহারাজ তার কনাথের পত্বী মহারামী শ্তামমোহিনী ১৮৬৭ খ্রীষ্ঠাবে 
মহারাজ গিরিজানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৬২ গ্রীষ্টাব্বের ২৮শে 
জুলাই (১৭৮৪ শকাবা ১২ই শ্রাবণ) রবিবার ই, বি, রেলওয়ের 
চিরির বন্দর &্রেসনের সন্নিকট দামুর গ্রামে এই মহত্ব ভূমিষ্ঠ হন। 

রাজমাতা। রাজজামাত| ও রাজ! ক্ষেত্রমোহন সিংহের সহকারিতায় 
অতি সথশৃঙ্খলে রাজকাধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। দিনাজপুর সহরের 
ও তদসন্লিহিত এক একটি গ্রামের স্বাস্থ্যোক্লতির জন্য ছয় মাইল দীর্ঘ 
কাচাই খাল ৭৫০০. টাক! বায়ে খনন করান । ম্হারাণী শ্তামমোহিনী 
রোড নামে পরিচিত দিনাজপুরের রান্তা প্রস্তত 'জন্ত ইনি রীতিমত 
অর্থ সাহায্য করিয়্াছিলেন। ইনি রাজধানীতে ও রায়গঞ্জে, দাতব্য 
চিকিৎসালম্ন স্থাপন করেন। ইনি ১৮৭৪ শ্রীষ্টান্ধের ভয়ানক দুর্ভিক্ষে 
রাজ্োর নানা স্থানে অন্নসন্ত্র খুল্য়াছিলেন ৷ এজন্ত গভর্ণমেণ্ট তাহাকে 
মহারাণী উপাধি ও ৫* জন সশস্ অনুচব € ৪1060 1৩:910015 ) 
রাখিবার অনুমতি দিয়া সম্মনিত করেন । 

মহারাজ গিরিজানাথকে স্ঝিক্ষিত করা রাজমাতার প্রধান কর্তব্য 
মখো পরিগণিত হইয়াছিল। রাজধানীতে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট 
মহাবাজ বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। 
গিথ্জানাথ ১৮৭ হইতে ১৮৭৭ ত্রীষ্টাব পর্য্যন্ত বেনার্্‌ কুইন্স কলেজে 
অধ্যয়ন করেন । তৎপর তিনি রাজধানীতে অবস্থান করিয়া শিক্ষা 
(পাইতে ধীকেন। ডাক্তার যোঠোশ্ুচন্্র ভট্রাচাধ্য, বাবু যশ্টেদানন্দন 
প্রামাণিক এম, এ, বি. এল ও প্িত বুন্দাবনচন্ত্র বিদ্যারত্ব তাহার 
শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। 

উপবুক্ত শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষালাভের সুফল ফলিয়াছিল। 
ইংরাজি ও বাঙ্গল! ভাষায় গ্রবন্ধাদি লিখিতে, বলিতে, কহিতে, বক্তৃতা 
দতে, পাশ্চাতা আদব কাঃদ| দুরস্ত রাখিয়া ইংরাজ্ব রাজপুকষঘদিগের 


৫৬ বংশ পরিচস 


সংত্রবে আনিতে ; সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিয়! রাজনীতি, সমাঙ্গনীতি, 
অর্থনীতি গ্রভৃতিতে অভিজ্ঞতা লাভ -করিতে এবং পুত্থান্ছপুজ্ম রূপে 
পৃথিবীর সাময়িক ঘটনাবপির সমাচার রাখিতে মহারাজের অসামান্ত 
ক্লৃতিত্ব ছিল। এইরূপে বর্তমানের এবং পুস্তক পাঠে অতীতের সংম্পর্শে 
আসিয়া তিনি অসাধারণ স্বৃতিশক্তি বলে সকল বিষয় সুদ ধারণায় 
আনিতেন ও তীক্ষ বুদ্ধিগ্রভাবে বিচীরপূর্বক ফিদ্ধান্তে উপনীত এবং 
সেই সকল সিদ্ধান্ত সম্বল করিয়া সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরত1! সহকারে ব্যব- 
হারিক জগতে বিচরণ করিতেন । তাহার এই আত্মনির্ভরতার সহিত 
হটকারিতার কিছুমাত্র যোগ ছিল না। দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা 
করিয়া তিনি সকল কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন এবং এরূপ বিবেচনাধীন 
থাকিয়! প্রতিপদে অগ্রসর হইতেন। মহারাজ গোপনে দান করিয়া 
পর্রৌপকার সাধন করিতে ভালবানিতেন । তিনি বিনয়ের আধার 
ছিলেন। দানের সময় তাহার স্বাভাবিক বিনয় নম্রতা পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিত ও অর্থিগণকে আপ্যায়িত করিতেন। * 
মহারাজ একজন ্ুুশিক্ষিত কুস্তিগির ও অশ্বারোহী ছিলেন। 
অশ্ব পরিচালনায় তাহার নৈপুণ্য বড় কম ছিল না। বন্দুক 
চালাইতে তিনি সিজ্ধ হস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
তাহার অব্যর্থ ফন্ধানে কিঞ্িদধিক তিন শত শেল ঘাঘ এবং বহ্ুতর 
ডুমুর! বাঘ ও বন্ত শুকর নিহত হইয়াছিল । মহারাজ অতান্ত সঙ্গীত 
প্রিয় ছেলেন। তাহার তুলা স্ঙগীতবোদ্ধা বঙ্গদেশে আরতি কম 
ছেল। : : 
১৮৮৩ ত্রীষ্ান্দে মহারাজ রাজাভার গ্রহণ করেন। কৃতবিষ্ত ও 
বছদণী ব্যক্তিগণের মন্ত্রণার় তিনি রাজ্য পরিচালন কনিতেন। প্রাচীন 
রীতিনীতি ও কাধ্যপ্রণালী অঙ্গন রাখিয়া রাজ্য পরিচালন করা 
তাহার রাজনীতির মূল সত্ব ছিল।' তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় 


দিনাজপুর রাজবংশ ৫৩৭. 


নৃতন প্রথা যে প্রবর্তন ন! করিতেন, এমন নহে ; কিন্তু নৃতনের পক্ষ, 
পাতী ছিগেন ন! বলিম্া! নৃঙুন গ্রাচীনের অনুগত হুইয়। স্বীয় পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব হারাইয়। ফেলিতেন ৷ একারণ রাজা পরিচালনের প্রতি কার্যেই 
এমন একট! বিশেষত্ব লক্ষিত হইত, যাহাতে চক্ষুক্মান ব্যক্তিমান্রেই 
অতীতের দিকে আক্ক্ট হইয়া এই স্থগ্রাচীন রাজ বংশের বিগত গৌরব 
মনশ্চক্ষে প্রত্তক্ষ করিতেন এবং বর্তমান ও অতীতের আলোকে মত্ডিত 
হইয়া তীহাদ্দের নিকট অনির্বচনীয় ভাব ধাবণ করিত। ধর্দনীতির 
সম্পর্ক বিহীন নিছক রাজনীতি মহারাজের নিকট আদর পাইত না। 

গণিত * জ্যোভিব, ফলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক এই তিন শাস্ত্রের 
গ্রতি মহারাজের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এজন্ত তিনি জীধনের শেষ' 
ভাগে ১৫১৬ বৎসর ব্যাপিয়া হুপপ্ডিতগণের সাহায্যে এই সকল বিষস্ 
আলোচনা করিয়া বু্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

মহারাজ গিরিজানাথ একজন প্রেমিক বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীমন্তগ: 
বদগীতা, শ্রীমস্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্ত চরিতাষূত ইহার নিত্য পাঠ্য ছিল। 
সকল বৈষ্ণবাচার ইনি বিশুদ্ধভাবে প্রতিপালন করিতেন। ইহার 
ধর্ম বিশ্বাস সার্বভৌম ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল এবং তত্বাসন্ধিৎসা 
হৃদয়ে পত্বন ছিল। অচিস্ত্যশক্তি ভগবানের প্রকট লীল! সমূহে ইহার 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং সর্বদা তগবদ্লীলাম্ফৃত্তি জন্ত ঢক্ত সঙ্গে তদস্থুকূল 
কথ শ্রবণ ও আলোচনাদি করিতে পরম গ্রীতি অস্থভব করিতেন। 

সাধারণের হিতকর কার্ধ্ে মহারাজ গিরিজানাথের অত্যন্ত উৎসাহ 
ছিল। তিনি বছদিন ধরিয়া ডিঃ বোর্ডের মেম্বর ও দিনাউপুর সন্ভর: 
বেঞ্চের অনারারি ম্যাপে ছিলেন। *তিনি নয় বৎসর দিনাজপুর 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্‌ ছিলেন। যতদিন পূর্ববঙ্গ ও আসাম, 
লেত্িস্‌ লেটিভ. কাউন্সিল ছিল ততদ্দিন তিনি তাহার মেখর ছিলেন ।' 
সকল কার্ধ্যই তিনি অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন ।" 


“ই উট বংশ পরিচয় 


ডিক্টোরিঙা মেমোরিয়াল ফণ্ডে ২৫৯৮২ টাকা ও কিংএড বার্ড ফণ্ড 
১৯১***২ টাকা এইকপে বহু দান তিনি করিয়া! গিয়াছেন। 

মহারাজ গিরিজানাথ বাহাছুরের স্বজাতিগ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য 
ও প্রশংসনীয় । তিনি বন্গদেশীয় কাযম্থ সভার অগ্তম প্রতিষ্ঠাতা । 
ছুই বখসর তিনি এই সভার সভাপতিরূপে কার্ধ্য করিয়্াছিলেন। 
উত্তর রাঢীয় কায়স্থ হিতকরী সভার, প্রতিষ্ঠাতাগণ মধ্যে তিনি একজন 
প্রধান । ১৩*৮ বঙ্গাৰ হইতে ম্বত্যুকাল পধ্যস্ত তিনি ইহার সম্পাদক 
ছিলেন ও ত্দস্তর্গত শিক্ষা সমিতির ধনরক্ষক ছিলেন। 

১৯১২ খ্রীষ্টান্বে কলিকাতায় যে নিখিল ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মেলন 
হয় তিনি তাহার ম6০৩00০0 09920105৩র 01১8170080 ছিলেন 
এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে উক্ত সম্মেলনের, সভাপতিত্ব তিনি 
অতি দক্ষতা সহকারে সম্পাদন কবিয়াছিলেন। 

দিনাজপুর সহরের স্বাস্থ্যোন্গতির জন্য যহারাজ বন্ছ ব্যয়ে [100500 
(08708] এবং 01590128 02081 খনন করান । তিনি 1019700070 
[0166 উপলক্ষে দিনাজপুরে 0001155 5০0০০। স্থাপন করেন । তিনি 
রাজধানীতে একটি বয়ন বিগ্ভালয় এবং সংস্কৃত টোল স্থাপন করিয়!" 
ছিলেন । দিনাজপুরের 151)51215 01705 8101 17151) ০০07০০1-- 
নামে উচ্চ ইংরাজী' স্ুল ও হিন্দু মুসলমান ছাত্রনিবাস নিজ নিজ 
'অক্তিত্ব বিষয়ে তাহারই নিকট খণী। রায়গঞ্জ ও রাজধানীতে দুইটি 
০091175)৩ 01512605219 সম্পূর্ণ ব্যয় ভার তিনি বহন “কিয় 
গিহ্াছেন। | 

গত তির্বতু অভিযানে হিমালয়ের ছুরার়োহ পর্বত সমৃছের মধ্য 
দিয়া! রসদাদি বহন অন্য স্কট সংগ্রহ করিতে মহারাজ যথেষ্ট আঙগুকৃল্য 
করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় মহাসমরের সময় ভারতের উত্তর পূর্বধা- 
খল হইতে পার্বতীয় সৈশ্তাদি যখন সমর ক্ষেত্রে: প্রেরিত হুইতেছিল, 


সা সপ শ বদ ভে 
রঙ ক চি 
নি, তে 

্ 


স্বগীয় মহারাজা স্য।র গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে-সি-আই-ই 


দিনাজপুর রাছবংশ ৫৩৯ 


তখন মহারাজ নিজ রাজ্য মধ্যে তাহাদের রসদ সরবরাহের অতি উৎকৃষ্ট 
ব্যবস্থা করিয়! দিয়াছিলেন। 

১৯০৪ প্রীষ্টাব্বে রাজযাতা৷ মহারাণী শ্যাম মোহিনীর কাথী প্রাপ্তি 
হইলে মহারাছ্গ বাহাছুর কিঞ্দিধিক আড়াই লক্ষ টাক! বায়ে রাজ- 
ধানীতে মহাসমারোহে মাতৃশ্রান্ধ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট মহারাজ বাহরছুরকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাকে মহারাজ ও 
১৯০৭ রীষ্টাব্ধে মহারাজ বাহাদুর উপাধিতে অভিহিত করেন। শেষোক্ত 
সনন্দ দান কালে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাছুর মহারাজকে সম্বোধন 
করিয়া বলিয়াছিলেন ₹-- 

«137 7000৫ 01035075106 10581) 18120 ০08180051 16৪0$- 
0695 1০ £156 7০001 01075 200 1200৫ 0০ 0৫003016 211 09৩৭ 
[এ] [0110 ০৮)500, 5০৪ 1,9৮৩ ৫9105 05 12181) 555607 ০৫ 
00৫ 00000910060 8970 05 6186601*7600£01007 ০01 0৩ 
(0৮6৫1005000, [0 15 ৮০1 67400108 00125 00 06 2015 0 
65018550905 ০6150300901 0009, 05 92013690100 

10 ড1/100 085 33521010670 085 51950 ১০৬৫ 08561. 
গ্ণগ্রাহী গবর্ণমেগ্ট ১৯১৪ খ্রীষ্টান্ধে সম্রাটের জন্ম দিনে মহারাজ, 
গরিজানাথ বাহাদুরকে 1.0.1.0. উপাধিতে ভূষিত করিয়৷ তাহার 
প্রজাবর্গের ও সর্বসাধারণের ধন্বাদাহ হইয়াছিলেন। 

গর্ত ১৩২৬ সালের ৫€ই পৌষ মহারাজ ইহধাম পরিতঘগ করিয়। 
চরশাস্তি নিকেতনে চলিয়া গিয়াছেন। 

উরস পুত্র হয় নাই বলিয়া তিনি'মহারাজ জগদীশনাথ রায় বাহা- 
ছুবকে ১৯০৭ শ্রীষ্টান্ধে দত্তক গ্রহণ করেন। ইনি এক্ষণে দিনাজপুক্ন 
গাজগদীতে আমীন আছেন। পিতার স্থায় ইনি একজন নিষ্ঠাবান 
হিন্নু। পিতৃ দ্েখার্চনে ইঞার শ্রগাঢ় ভক্তি এবং, রাজ্যের সর্বাঙ্গীন 


৫9৬ বংশ পরিচয় 


মঙ্গলের প্রতি ইহার তীক্ষু দৃষ্টি আছে। ইনি ন্তায়পরায়ণ ও কোমগ 
হদয়। ইহার পিতৃ দেবের বছ কর্মচারী ও আমাত্যগণকে বার্ধক/। দি 
প্রযুক্ত কাধ্যে অসমর্থ দেখিয়াও ইনি প্রতিপালন করিতেছেন। ইংরাজি, 
বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় মহারাজ শিক্ষিত। মহারাজ বাহাছর 
গিরিজানাথের মৃতার অব্যবহিত পরেই গবর্ণমেণ্ট ১৯২৭ গ্রীষ্টাব্খের জুন 
মাসে জগদীশনাথকে “মহাবাজ” উপাধিতে ভূষিত করেন। গিরিজা- 
নাথ হাইস্কলেব বাড়ী নিশ্দাণের বায়ভাব অঞ্ধেকের উপর মহারাজ 
গিরিজানাথ ও মহীবাজ জগদীশনাথ বহন করেন । ১০২২ সালের 
ফাল্ভুন মাসে মহারাজ জগদীশনাথের শুভ পবিণস্ব হয়। তাহার ছুটি 
কন্ত! সম্ভতান। ইনি দিনাজপুর ডিগ্রি বোর্ডের মেম্বব ও দিনাজপুর 
মিউনিসিপ্যালিটিব চেয়ারম্যান। ইহা! ছাড়] ইনি 81105 [00150 
£55600180100) 1361251 1-5001910517 85800156190, 2531 
[0517591] [4200170106157 £১88901961010) ত্00৮ 86176511050" 
10010815 4£9390190101)) 0210065 0190 এর মেম্বার এবং 
701791081 1017015010৩15 255091007এর যাবজ্জীবন সভাগতি। 

দেবদ্ধিঙ্জ আশীর্ধাদে মহাবান্ধ চিবজীবি হইম্বা রাজের সখ সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধি করিয়া দেশের ও দশে উপকার করিতে থাকুন ভগবানে? নিকট 
আমাদের এই প্রার্থন | 
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মহাবাজ1 জগদীশনাথ রায় 


সম্তোব রাজবংশ 


বজের শেষ স্বাধীন হিন্দুনরপতি যশোহবের মহারাজ! প্রতাপাদিত্য 

এবং রাজা বসন্ত রায় যে বঙ্গজ কায়স্থকুল সম্ভৃত, সন্তোষেব জমীদারগণও 
সেই বংশ সম্ভৃত। সেই বংশীয় ত্রিলোচন গুহ নামক একজনম্যশোহর 
হইতে সম্তোষের অনতিদূববন্তা অলে'গা] নামক গ্রামের মধ্যগত রায়- 
পাড়। গ্রামে আগমন করতঃ বাসস্থান নিশ্মাণ করেন। কিছুকাল এ স্থানে 
অবস্থিতি করিয়া ক্রমে ইহার বংশ বৃদ্ধি হইলে পরবর্তী ব্যক্তিগণ আপন 

কতিত্বে নবাব সরকারে উচ্চপদস্থ বাজকশ্মচাবী হইয়াছিলেন। ক্রমে 
নবাব সরকার হইতে কেহ “রায়* ও কেহ “নিয়োশী” উপাধি 
প্রাপ্ত হন। তাহাবা এ বাক্ষপাড়া পরিত্যাগ করতঃ কাকমারী 
প্রদেশাস্তর্গত দান্তা, লাউজানা, বেবাবুচনা *ও বাঁফল। গ্রামে বাস করেন 
ও তীহার! বাফলাব বায়, দ্ান্যার রায় এবং লাউজানা ও বেবাবুচনার 
নিয়োগী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। পূর্বোক্ত বাফলানিবামী যাদবেক্দ্র গুহ 
বায় হইতেই কাকমাবা পবগণাতে এই বংশেব আধিপত্য স্থাপিত হয়। 
পূর্বোক্ত ত্রিলোচন গ্রহের অধঃস্তন তৃতীয় পুরুষ হরিনারায়ণ বায়ের পুত্র 
বমানাথ রায়েব পৌত্র কাকমাবিব প্রথম জমিদার যাদবের গুহ রায় 
যাদবেন্্র গুহ রায়েব জমিদাবী প্লান্তির পূর্বে এ কাকমারী পরগণ। 
পীবসাহজমান নামে একজন ধাশ্দিক মুসলমান দিল্লীশ্বর সম্রাট জাহা- 
্গীরেব নিকট হইতে জায়গীগ্ন প্রাপ্ধ হইয়াছিলেন। তীহাব নিকট 
ইইতে খাদবেন্্র কাকমারীর অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্বের এই 
কাকমারী পরগণা কাহার অর্থিকারে ছিল তাহা“জানিবার বিশেষ 
কোনও উপায় নাই। বঙ্ধদেশের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা খায় বৎকালে 
মুসলমানগণ ব্গদেশের পূর্ববাংশ অধিকার কবেন ততৎকালে এদেশে 
কতকগুলি স্বাধীন রাজ! ছিলেন। সম্াট আকবরের সময়ে বঙ্গদেশে বার 


৫৪২ বংশ পরিচয় 


জন রাজ ““ভূঞ” নামে অর্থাৎ বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক বলিয়া! গ্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গা ও ভাগিরথী নদীর পূর্ব্ব ও উত্তর দিকস্থ 
সমুদয় স্থান তাহাদের রাজাতুক্ত ছিল। ইহার দ্বারা অনুমিত হয় যে 
এই কাকমারী পরগণাঁও পূর্ব্বে এই দ্বাদশ ভৌমিকের কোন একজনের 
রাজ্যতৃক্ত ছিল। কালে এ সকল ভৌমিকগণের অবনতি হওয়ায় তাহা- 
দের অধিরুত স্থান সমূহ অক্তের অধিরূত হয়। প্রবাদ এইরূপ যে সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া পীর সাহজমান কাক- 
মারীতে আগমন করেন। পীর সাহজমান যেমন সাধু তেমন আরবী ও 
পারসিক ভাষাম্ব শ্নুপপ্ডিত ছিলেন। বাফল। নিবাশী হরিরাম রায় আপন 
পুত্র ঘাদবেন্্র্ক অধ্য়নার্থ পীরসাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। পীরসাহ- 
জমান যাদবেছ্রের শারীরিক স্থলক্ষণাদদি ও সৃশীলত। দেখিয়া তাহাকে 
শিক্ষা দিতে নম্মত হইলেন । পীর সাহজমানের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়। যাদ- 
বেন্্র সর্বদা তাহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 
এইব্প কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া ধাদবেন্দ্র আপন প্রতিভ! বলে পারসিক 
ভাষায় সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিলেন। যাদবেন্দ্রের সদগুণে মুগ্ধ 
হইয়া] পীর সাহজমান তাহাকে পুত্রের স্তায় ন্নেহ করিতে লাগিলেন । 
যাদবেন্ত্রও পীর সাহেবকে পিতার ন্থায় শ্রদ্ধা! ভক্তি প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন। এইক্সণে অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ায় পরম্পরের স্লেহু 
ও ভক্তি দৃঢ় হইয়া উঠিল। পাঁর সাহজমান অত্যন্ত ধার্দিক পুরুষ 
ছিলেন; গ্রস্থা ধর্মের প্রতি তাহার কিছুই অস্থরাগ ছিলনা এবং তিনি 
অর্শিবাহিত ছিলেন । যাদবেজ্দ্র তাহার প্রিয় শিষ্য বলিয়া তাহাকে আপন 
পুত্রের স্তায় মনে করিতেন ॥। ফালে তিনি যাদবেন্্র রায়কে রাজোর 
অধিকার প্রদানপূর্বক ঈশ্বর চিন্তায় জীবনের শেবভাণ অভিবাহিত 
করিতে দক্কপ্ন করিলেন এবং বাদসাহের অহুমতি লইয়া যাদবের রায়কে 
কাকমারী পরগণার বধিকার গ্রধানপূর্ববক ঈশ্বর চিন্তার হত হুইঙগেন। 
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এইরূপে পীর সাহজমানের ক্কপাতে যাদবেঙ্দ্র রায় কাকমাগী পরগণার 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পীর সাহজমানের জীবিতকাগ পর্যান্ত তাহাকে, 
পিতার স্তায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, কিয়ৎকাল পরে পীর সাহজ- 
মানের পরলোক প্রাপ্তি হইল । পীর সাহজমানের অস্তিমকালে মুদলমান 
ধশ্মমতে যে' যে কার্য করিতে হইয়াছিল তাহা বাদবেন্ত্র করাইয়ার্ছিলেন 
পরে পীরসাহেবের মৃত দেহ কঃ$কমারী বন্দরের দক্ষিণে সমাহিত 
করাইয়া কৃতজ্ঞত! প্রদর্শনার্থ পীর সাহজমানের নাম চিরম্মরণীয় 
রাখার উদ্দেশে এ কবরের উপর এক দরগ! প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এঁ 
দরগাতে মুমলমান সেবাইত নিযুক্ত রাখিয়। 'মুললমান ধর্মান্ুসারে 
তাহার নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকন্দ্ের স্থবন্দোবস্ত করিয়া দেন | যাদবেজ্দু 
রায়ের নির্বাচিত নিয়ুমান্থলারে তাহার পরবস্তীগণ বর্ধমুন সময় পর্য্যন্ত 
এ দরগর সমস্ত কাধা ষথানিয়মে সম্পাদন করাইতেছেন। পীর সাছু- 
অমানের পুরাতন সমাধি কাকমারী বন্দরের *পূর্বস্থিত বর্তম/ন লৌহ 
রঙ্গ নদীতে অদৃশ্য হওয়াতে -১২৭৫ সনে উক্ত দরগা পূর্বস্থানের কিছু 
পশ্চিমে সরাইয়া স্থাপিত করা হইয়াছে । 

যাদবেন্্র অনেক দিন জমিদাবী উপভোগ করিয়া পরলোক গমন 
করিলে তাহার ভ্রাতস্পুত্র ইন্ত্রনারায়ণ রায় ষাদবেন্দ্রের পুত্রগণকে তাহার 
তক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজে অধিকার করিলেন। অত্যন্প 
কাল মধোই ইনি অত্ন্ত ু্দান্ত হইয়! উঠ্রিলেন এবং বাদসাহের প্রাপ্য 
রাজন্থ *বদ্ধ করিয়া স্বাধীনভ[ুব অবলব্বন করিলেন। মুর্জিদাবাদের 
নবাব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। অবিলম্বে উপযুক্ত সৈম্ত পাঠাইমা ইঞ্- 
নারায়ণকে মুশিদাবাদে ধরিয়া লয়া 'গেলেন। ইন্দ্রনারাযণ নবাব 
সমীগে উপস্থিত হইলে নবাব তাহাকে আদেশ করিলেন তুমি বাকী 
রাজন্ব পরিশোধ কর। নতুব। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, অন্তথ| তোমাকে 
হাবসী খানায় করেদ থাকিভে হইবে । ইশ্নারায়ণ ব্মকী রাজস্ব প্রদানে 


,&8৪ বংশ পরিচন্থ 


অক্ষম, কয়েদ থাকিতেও অনিচ্ছুক, ' ্থৃতরাং যুললমান ধর্খ গ্রহণ 
করিয়া বাকী রাজন্থের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করা শ্রেয়ঃজান 
করিলেন । নবাব তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বাকী রাজদ্বের দায় হইতে 
তাহাকে মুক্তকরত্বঃ পুনর্বার কাকমারী পরগণার অধিকার প্রদান 
করিলেন। এইভাবে ইন্দ্রনারায়ণ মুসলমান ধর্ে দীক্ষিত হইয়া ইনার্‌ 
উল্লা চৌধুরী নামে খ্যাত হইলেন । 'মুর্শিদাবাদ নবাবের অস্তঃপুরচারিণী 
কোন মহিলার পাণিগ্রহণ করতঃ কাক্মারী প্রত্যাগমন করিলেন। 
তিনি মুনলমান পত্বীনহ দেশে আসিয়া যেস্থানে বাস করিয়াছিলেন, 
এস্থানের নাম ইনায়তপুর রাখ। হইল। আজও এ গ্রাম নামে খ্যাত 
আছে এবং এ স্থানে ইনাতুল্ল৷ চৌধুরীর বাটীর চিহ্ন বর্তমান আছে। 
ইন্দ্রনারায়ণ বাক্স নিজে মুসলমান ধশ্মাবলম্বী হইলেও পৈতৃক ধশ্দের প্রতি 
তাহার বিদ্বেষসভাব ছিল না। শ্রাতা ও ভ্রাতুম্পুত্রগণের প্রতিও তাহার 
বিশেষ স্নেহ ছিল। কিন্তু তাহার-ভ্রাতুপ্পুত্রগণ ধশ্মনাশ আশঙ্কায় সর্বদা 
পিতৃব্যের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। বছদিন জমিদারী 
উপভোগ করিবার পর ইন্দ্রনারায়ণের মনে বৈরাগাভাবের উদয় হইল। 
চরম সময়ের পুর্বেধ তিনি মন্কাগমন কর! স্থির করিলেন। তিনি মক 
গমনের পুর্বে মোগল বংশীয় স্ত্রীর গতঙজাত সম্তান সন্তভত্তিকে জমিদারা 
দেওয়! সঙ্গত (বাধ করিলেন না। কারণ তাহাদিগকে সম্পত্তির 
অধিকার প্রদান করিলে পিতৃবংশের গৌরব সমূলে বিনষ্ট হইবে এইবূগ 
বিবেচন। করিয়া তিনি ভ্রাতুক্পুত্র বিশ্বনাথ রায়কে জ্বমিদারীর অধিকার 
প্রদান করিলেন এবং নিকটবত্ী সন্তোষ গ্রাষে বৃহৎ দার্থিকা খনন 
করাইয়া! তাহার উত্তর পারে বিশ্বনাথের জন্ত বাটা নিদ্ধাণ ধরাইয় 
দেন। তদধধি বিশ্বনাথ রায় বাকল] পরিত্যাগ কনিয়| বক্ষোষে বাদ 
করিস্ত লাগিলেন। ইনাতুর? চৌধুরীর খরিত দীতি .সন্োখ জমীদার 
' বাটার সঙ্গুখে এখনও বর্থযাম আনছে” 
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্রাতুপ্ুত্র বিশ্বনাথকে কাকমাবীর জমিদারীর অধিকার প্রদান, 
বক ইনাতুল্লা চৌধুরী মক্কী গমন করেন। মন্ধাগমনের পূর্বে তাহার 
মোগলপত্বী ও তদগর্জজাত সম্তানদিগকে প্রতিপালন করার ভার 
্াতৃপ্পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া যান। ইনাতুল্লা চৌধুরীর মক্ধ1! গমনের 
অব্যবহিত পরে বিশ্বনাথ তাহাব ভবিষৎ চিন্তা করিয়া এ মুসলমান স্ত্রী 
ও পুত্রকন্তাগণকে বিনষ্ট কারয্ব। দিলেন। বর্তমান নময়ে কাকমারী 
পরগণাব যে অংশ হযউলি ও পলশিম্বা অঞ্চল বলিয়া খ্যাত আছে, বিশ্ব- 
নাথ রায়ের অধিকারের পূর্ব পধ্যন্ত হাউলি ও পলশিযাই কাকমারী 
পরগণার সীানা ছিল। সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত যে বিজ্তৃত 
ধান কাঁকমারা পরগণা ভূক্ত আছে এ স্থান পূর্বে স্বতন্ত্র পরগণা * বলিয়া 
যাত ছিল। 'বশ্বনাথ রায় এ স্থান কাকমারী পরগণাতৃক্ত করিয়। 
“রগণার সীমানা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিশ্বনাথ রায় যে সময় কাকমারী" 
মমিদারীর শাসন করিতেছিলেন সেই সময় বঁন্ত রায় নামে জনৈক 
কায়স্থ নবাবের প্রাচীন কাধ্যকারক ছিলেন । পেক্রন্বা চাকৃলা তাহার 
মধিকারে ছিল, তিনি কোন কারণে নবাবের অদন্ধন্ি ভাঙন হইয়া 
অত্যন্ত বিপন্ন হ্ইয়াছিলেন। সেই, বিবাদ সময়ে বসন্ত রায়ের জননী 
এ পত্ধীকে বিশ্বনাথ রায় অতিশয় সম্ত্রম ও ষত্বের সত রক্ষা করাতে 
বণ রায় বিশেষ উপকৃত হন। কিম্বখকাল পরে বসন্ত রায় নবাবের 
অনুগ্রহ ভাঙ্গন হইলে তিনি বিশ্বনাথ রায়ের কোন উপকার করা কর্তবা 
বোধে বিশ্বনাথ কি প্রার্থনা কবে *জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বনাথ রায় 
সৈই মময় বসন্ত রায়ে অধিকার ভূক্ত পেরু: চাকলা কাকমারা 
এগণার অগ্তভূক্ত কারমা। দেওয়ার প্রাথনা কবেন। বলস্ত রায় এ 
রন অঙ্গযায়ী পেকুয়া চাকলা কাকমারীর অন্তভূক্ত করিয়া! দেন। 
পকুয়া চাকল। মধো বসন্ত রায়ের বহু কাঠি বর্তমান ছিল। এ চাকলা 
্বগত দ্র যমুন। নদীতে ধর্দপুত নদের প্রবল জলবেগ পতিত হইয়া 


৩৫ 


৫৪৬ বংশ পরিচয় 


সমস্ত কীর্তি বিন হইয়াছে? বর্তমানে সে সমস্ত ভূমি চরভূমিতে পরিণত 
হইয়াছে | বিশ্বনাথ রায়ের তিন পুত্র হইতে কাকমারী পরগণ| তিন 
ভাগে বিভক্ত হইম্ছে : সর্ধবজ্যেষ্ট পুর রঘুনাথ রায় 1৮* আনা, অপর 
দুই পুত্র রামের্বর ও রামচন্দ্র রাস প্রত্যেকে 1/* আনা করিয়া 1৮, 
আনা *্পান। মধাম পুত্র রামেশ্বর রায় পুত্হীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে 
তাহার একমাস্ত্র কন্ত শিবানী পিতৃতান্ক ।/* আনির জমিদারী প্রা্ধ 
হন এবং সন্তোষের নিকটবত্তা অলোপ গ্রামে বাসস্থান নিশ্বাণ করতঃ 
পুত্রগণসহ বাস করেন। সব্ধকনিষ্ঠ রামচন্দ্র রায় ।/* আনির বর্তমান 
ভূমিধ্যকারী স্থকবি প্রযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ও রাজ ন'ুখনাথ 
রার চৌধুরীর পূর্বপুরুষ । বিশ্বনাথের তৃতীয় পুভু রাম চন্ত্র রায় 
চৌধুরীর ছুই পুত্র; রমনাথ ও কাশীনাথ। 
- কাশানাথ নি:সন্তান ছিলেন ; সেই জন্ত শিবনাথকে দত্তক গ্রহণ 
করেন। কিন্তু অঞ্প দিনের মধ্যে শিবনাথের মৃত্যু হয়; সেই কারণে 
তনি পুনরায় ভৈরব নাথকে পোস্পত্র গ্রহণ করেন। উৈরবনাথের 
পুত্র উমানাথ রায় চৌধুরা। ইনি আঁববাহিত অবস্থায় লোকাস্তরিত 
হন, সেই জন্য ভৈরবনাথের পত্তী গৌরমণি দ্বারকা নাথকে পোস্তপুতর 
গ্রহণ করেন। 
স্বারকানাথ রায় চৌধুরী সে কালের হিসাবে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। 
তিনি পরিশ্রমী, সদালাপী ও সামাজিক পুরুষ ছিলেন। পরের দুঃখে 
তাহার প্রণ কাদিত। তিনি স্বয়ং পুজ্বান্থপুঙ্খরূপে বিষয় সম্পত্তির 
ভ'বাবধান করিতেন। এই জন্ত তাহার আমলে সন্তোষের জমিদারীর 
আম বিলক্ষণ রদ্ধিত হইয়াছিল । তিনি জন-হিতৈধী ছিলেন এবং 
সাধারণ সকল হিতকর অনুষ্ঠানেই মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেণ। 
দেব-দ্বিজে তাহার অচল! ভক্তি ছিল । তিনি ইংরাজী ভাষা জানিতেন 
না+ কিন্ধু প্রৌঢ় বয়সে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়্াছিলেন। তির্নি 
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সম্তোষে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি স্কুল স্থাপন করিয়! 
[ছলেন। শ্বারকানাখের ছুই পুত্র। জোষ্ঠ শ্রীযুত প্রমথনাথ রা 
চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ রাজ! মন্মথনাথ রায় চৌধুরী। দ্বারকানাথের 
-্রীর নাম 'বিজ্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী। ইনি বাখরগঞ্জ জেলার গাভা 
গ্রাম নিবাসী ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্তা। ইহার বয়ঘ যখন 
পাত বসব সেই সময়ে দ্বারকানাথেধ সহিত ইহার বিবাহ হয়। দ্বারকা- 
সাথে মুত্যুব পর ইনি সম্তানগণের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার স্বহস্তে 
গাহণ কবেল। 
গবণমেন্ট বিদ্বাবাসিনীকে জমিদারী পরিচালন তার অর্পণ করেন । 
নন অতি বুদ্ধিমতী মহিলা; ইহার আমলে জমিদারীর প্রভৃতি উন্নতি 
হইয়াছিল । ইনি কীত্তিমতী মহিল1; নানাবিধ জন-হিতকর কাধ্য 
কনা ইনি অশেষ কান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি টাঙ্গাইলে 
,্চ্চ ভ*বাজী বিগ্য/লয় এবং বালিক1 বিগ্যালম্মের প্রতিষ্ঠাত্ী। ন্বামীর 
প্রতিষ্ঠিত টাঙ্গাইলের হাসপাতালের বাড়ী ইনি পাকা করিয়! দিয়া- 
ছংশন। সন্তোষের ঠাকুর বাড়ীতে ইনি একটী অতিথিশাল। স্থাপন 
করিয়াছিলেন । সন্তোষে একটী বারী ও মন্দির নিশ্মাণ করিয়া তাহাতে 
৭ 'কানাথ এবং বিদ্ধাবাসিনী বিধ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইন 
বহহীথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । ইনি শিক্ষাহ্থরাগিনী ছিলেন; বহু দরিদ্ 
খাএকে মাসিক অথ সাহাধা করিয়া ইনি তাহাদের শিক্ষার পথ সুগম 
কবিদ্। দিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর হইল তিনি হুঙ্গীরো হণ 
কধিয়াছেন। 


শ্রীযুত প্রমথনাথ বাঁয় চৌধুরী । 


দেশ বিশ্রুত নাট্যকার, কবি শ্রীযুক্ত প্রমধনাথ বায় চৌধুরী ১২৭৯ 
(সনে ময়ঘপলিংহের অন্তত সম্তোধ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
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প্রমথনাথ শুধু একজন সাহিতারথী নহেন, তিনি একজন বৃহৎ 
ভূত্বামী। কিন্তু জমিদার প্রমথনাথ অপেক্ষা নাট্যকার কৰি 
প্রমথনাথ আঞ্জ জনমতের বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞাত্য প্রতিভার 
নিকট দাড়াইতে পারে কি? বালক প্রমথনাথ বড়ই লাজুক ও কুনে। 
ছিলেন, এমন কি সকলে তাহাকে একজন শ্ুল বুদ্ধি ভাল মান্য 
ঠাওরাইতেও ক্রটি করে নাই। তাহার চিস্তাশীল অন্তম্নস্ক ভাব 
আত্বীয়গণকে তাহার সম্বন্ধে [চিন্তিত ও ব্যথিত করিয়া তুলিত। . সেদিন 
তাহার ভাবস্যৎ ভাবিয়া ধাহারা নিরাশ হইতেছিলেন, তাহার! 
ঘুণাক্ষরেও জানিতে গারেন নাই যে, এই সদাসশঙ্ক সম্কৃচিত বালক 
একদিন অনন্যপাধারণ মনীষার পরিচয় দ্রিতে সক্ষম হইবে। ধাহধাদের 
প্রতিভা খধৃপের ন্যায় দূপ, করিরা জলিয়। উঠে, প্রমথনাথের প্রতিভ। 
দে শ্রেণীর নহে। উহা অল্পে অল্পে বিকাশ লাভ করিয়া বয়সের সঙ্গে 
সঙ্গে পরিণত হইয়াছে । . 

বাল্যেই প্রমথনাথ পিতৃহীন হন। প্রথ্থনাথ প্রধানত: মাভার 
হন্তেই গড়িয়া উঠেন । এই অপামান্তা রমণী কিব্ূপ তেজন্থিনী ও 
হদরবতী এবং মাতার নিকট পুত্র তাহার সাহিত্য সাধনা ও সা্ধর 
নয কতট] খণী, প্রমথনাথ রচিত শধিক্ধ্যবাসিনীর জীবন কথা” নামক 
পুস্তিকা আমর| জাহার আভাষ পাই। দবঙ্ধ ভাষ।র লেখক” গ্রন্থে 
“্রম্ধনাথের আত্মচরিতের একস্থানে উল্লেখ আছে, একদিন প্রমথনাথ 
স্থল পলাইয়া মাতার নিকট চিরদিনের জন্য সংশোধিত হইবাস শিক্ষা 
“াইয়াছিলেন। এইব্প অনেক ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, প্রমথনাথের 
ক্গীবনে তাহার মাতার প্রভাব অত্যান্ত অধিক । গ্রুম্থনাথের গস্থাবলীর 
মম্পাদকীয় নিবেদনে শ্রীযুক্ত জলধর সেন লিখিয়াছেন *প্র“থনাথ হাড় 
হাড় 10610090180) এই 1)6101)07211 ভার তিপি মাতাপ নিকট 
প্রাপ্ত হইয়াছেন।, প্রমথনাথের জীবন গঠনে তাহার গৃহ শিক্ষকগণও 
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কম দায়ী নহেন। “বঙ্গভাষার লেখক” নামক গ্রন্থে তিনি তাহার 
“ঘড়ির কাটার মত" কর্তব্য পরাম্থণ পণ্ডিতের কথা কতন্ঞ হৃদয়ে উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রমথনাথের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ 
ঘোষ একজন প্রধান ওপন্যাসিক। গ্রমথনাথ বলেন, ভবানী বাবুব 
সাহিত্যান্থরাগ প্রমথনাথের প্রথম সাহিত্যোৎসাহের অজ্ঞাত আকর্মণী 
ছিল. প্রমথনাথ স্থকুমার বয়সেই কবিত। লিখিতে আরম্ভ করেন; 
তিনি লুঝ।ইয়া লুফাইয়। কবিতা লিখিতেন, ধর! পড়িলে ভ্রাতা কি 
ভগিনীদের হীতে কাগজ দিয়া নিজে সরিয়া পড়িতেন। পড়িতে গেলে 
তাহার গল কাপিত, চোখে খামাখা! জল আসিত। একদিন তাহা 
কবিতা গৃহশিক্ষক ভবানী বাবুর হাতে পড়ে। প্রমথনাথ ইহা দেখিয়াই 
সেখান হইতে ছুটিয়া পালান। হরিষে বিষাদে অস্তরাল হইতে 
শিক্ষকের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগির্লেন। শিক্ষক যখন উপ- 
হাসের হাসি হাসিলেন না, তখন তাহার একটু সাহস হইল, প্রমথনাথ 
দেখ! দ্িলেন। সে নীরব সাক্ষাতের অর্থ কেমন হইয়াছে? শিক্ষক 
এঝিয়। বলিলেন, “মন্দ হব নাই।” কিন্তু তিনি প্রমথনাথকে কবিতা 
লিখিবার জন্থ তখন কোন উৎসাহ ধন নাই, পাছে তাহার পাঠে বিদ্ন 
ঘটে। পাঠে অন্ুমনস্ক প্রমথনাথের লুকাইয়া লুকাইয়া কবিতা লেখ! 
যখন তাহার মাতার কর্ণে উঠিল, মার্তা হাস্য করিয়া বলিলেন, “লিখুক 
না, লিখা ত বিগ্যাচর্চা।” প্রমথনাথ উৎসাহ পাইয়৷ অনেক কাগজ 
ও কালিকলম নষ্ট করিয়া হাত গ্লাকাইতে লাগিলেন । বিশ্ববিগ্ঠালয়। 
প্রমথনাথকে কৃপা করেন নাই। কেন? স্বয়ং কবিবর “বঙ্গভাষাব 
লেখক”, গ্রন্থে তাহার আভাস দিয়াছেন। তিনি (প্রমথনাথ ) ষতই 
সাহিত্য-লক্্ীর প্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন, গণিতের দেবী ততই 
তাহার প্রতি বিমুখ হইতেছিজেন। এ কুষ্ট দেবী কোন মতে তুষ্ট হইলেন 
না। প্রমথনাথ তাহারও উত্তর গরিয়াছেন। তিনি লুকাইয়া লুকাইয়, 
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নথ 


গণিতের ঘণ্টায় বঙ্কিম পড়িতেন । বিশ্ববিষ্ভালয় একরূপ নিরাশ হইয়। 
'যেন প্রমথনাথকে যুক্তি দিল। কবিবর ভীহার চিরাদৃত সাহিতোর দিকে 
তাহার সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিলেন। এমন সময় কম্মক্ষেত্র হইতে 
তাহার ডাক পড়িল। জমাট ভাঙ্গিয়া গেল। বিশাল জমিদারীর ভার 
সাহার স্বম্ধে। যাহা হইক, সেই অপরিণত বয়সেই তিনি অতি অল্প দিনে 
জমিদারী পরিচালনে এমনই অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন যে, 
সকলে অবাক্‌ হইয়া গেল। তাহার নিয়মাবলী, কাধ্য পটু ত. হঁবচ।র ৪ 
সততা দেখিয়া সে অঞ্চলের জনসাধারণ তাহাকে একজন আদর্শ জমিদার 
বলিয়া অভিনন্দন করিল। এই খ্যাতি তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে 
পাবিল না। তিনি পাশ কাটাইয়া তাহার চিরাদূত সাহিত্োর মধো 
আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন। প্রতিভা যে পথে ধায়, সেই পথে তাহার 
পদর্চহন কিয়া যায়। প্রমথনাথ শিল্প বাণিজা-ক্ষেত্রে ৪ যথেষ্ট কৃতী 
দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তীহার প্রতিষ্ঠিত “ওবিষেন্টাল সোপ 
ফ্যাক্টর” দেশাহ্ববোধের চরম বিকাশ । বর্তমানে ইহা কিরূপ বঙ্গের 
সব্ধবত্ঃষ্ঠ সাবানের কারখানায় পরিণত হইয়াছে তাহার সন্ধান করি 
গেলে প্রমথনাথেব অসামান্ত গঠন-শক্তি ও কার্যকরী ক্ষমতাব প্রমা, 
পাওয়া মায়। কিন্ত এ ক্ষেত্রেণ তিনি পূর্ণক্ষপে ধবা দেন নাই। 
সাহিভাই তাহার জীবন, তাহার জীবন সাহিত্াময়। ভাই ভীাহা। 
জীবনচিত লিখিতে গেলে তাহার লাহিত্যসেবাৰ কথাই সমস্ত কথার 
এউপরে আসিয়া পড়ে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রমথনাথ জমিদাঁরীব আব 
হওয়া তইতে সাহিত্যের মৃক্তাকাশে পলাইয়া 'আপিলেন। বিশ 
বিদ্যাল্রের অক্কুপ! তিনি ভুলিতে পারেন নাই, এবার সে ক্ষতি পৃণের 
জন্ত বান্য হইয়া পড়িলেন। অধ্যাপক, স্থকবি শ্রীযুক্ত মনোমোহন 
ঘোষের নিকট তিনি বছদিন ধরিয়া টংরেজী কাব্য অধ্যয়ন করেন। 
তৎ্পরে স্বনামখ্যাত অধ্যাপক হুইলার সাহেষের নিকটও বহুদিন 


সন্তোষ রাজবংশ ৫৫১ 


ইংরেজী নাটক ও দর্শন শাস্ত্র অধায়ন করেন। সময়াভাবে হুইলার 
সাহেব এক সময়ে প্রমথনাথের বাড়ীতে আসিয়া অধ্যাপন| করিতে 
পারগ হন। প্রথমনাথ হুইলারের অধ্যাপন কুশলতার অত্যন্ত 
পক্ষপাতী 'িলেন। গ্রমথনাথকে আহারান্তে “স্কুলের ছাত্রের ন্তায় 
প্রস্তকের রাশি লইয়া প্রত্যহ অধ্যাপকের বাড়ী যাইতে দেখা*যাইত। 
ইতিপূর্বেই প্রম্থনাথের লাজুক প্রতিভা অল্প অল্প দড়তা ভাঙ্গিতেছিল। 
শষ নশ্ন একদিন তাহার “পদ্ম” কাব্য ছাপার হরফে সাধারণের 
নিকট “ভ'২স্থিত হইল, তখন বঙ্গের কাব্যামোদী পাঠক তীহাকে 
উদ্দীয়মান*'কবি বলিয়া অভিনন্দন করিতে ক্রি করিল না। কিন্তু 
চির-প্রথা মত নবীন কবিকেও সমালোচকের হস্তে মাঝে মাঝে 
লাঞ্ছিত হইতে হইত। অবশেষে প্রমথনাথের প্রতিভার জয় হইল। 
“বিরোধ বিদ্বেষের কুহ্টিকা সবলে নরাইয়! প্রর পর অনেকগুলি উজ্জ্বল 
তব প্রমথনাথ বঙ্গকাবা সাহিত্য ভাগডারে দান' করিয়াঙ্চেন। জলধব বাণ 
সত্যই বলিয়াছেন, উহা “চিরদিন বঙ্গনাহিতোর অলঙ্কার হইয়। 
থাকিবে ।” কিন্তু তখনও চ্িনি নাট্যকাব বলিষা পরিচিত নন। 
তাহার নাট্যপ্রতিভা উন্মেষের ইড়িহান জলধর বাধ যেরূপ দিয়াছেন, 
নিয়ে তাহ] উদ্ধত হইল :_- 

“সস্তোষে তাহার ( প্রমথনাথেরু ) কশ্রচারীবর্গ এক সথেব থিয়োব্‌ 
খুলিয়াছিলেন। তাহারা ইহার সমস্ত ভার প্রমথনাথকে গছাইলেন । 
অমনি” ক্ষুত্র পাড়াগেঁয়ে খিক্রেটারে এক যুগাশ্তর উপস্থিত ইইল। 
প্রতিভার দস্তরই এই । প্রমথনাথ যখন নাট্যসেনাপতিরূপে অবতীর্ণ 
তইপেন, কোথা হইতে স্থযোগ্য অভিনেতাগণ আপিয়া তাহার পতাকার 
নীচে সমবেত গছইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে এমন একটি নৃতন 
হাচে গড়িয়া তুলিলেন, যাহাদের অভিনয় সহ্রের রসজ্ঞ দর্শকবৃন্দকেও 
তাক লাগাইয়া দিল। তিনি আমাকে তাহার 1/7505720 করিয়! 


৫৫২ ংশ পরিচয় 


'লিইলেন। বহু দূর দেশ হইতে দলে দলে দর্শক আনিয়া একবাকে? 
বলিয়া যাইতেন, “সহন্নের পেশাদারী থিয়েটারেও বুঝি এমন হ্ন্দর 
অভিনয় হয় না। আশ্চধ্যের বিষয়, প্রায় সমস্ত অভিনেতভাই স্থানীয় । 
এ বড় সহজ ওস্তাদির কথা নয়। নাট্য সাধনায় এই সময় বনি 
একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। কখনও গাঁন বাধিতেছেন, 
কখনও তাহাতে স্থর দিতেছেন, কধনও স্বর শিখাইতেছেন, কখনও: 
অভিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিকেছেন। প্রথমতঃ বঙ্কিমেব এই্খ।শি 
উপন্তাস তিন নাটকে পরিণত কবেন। তিন চীরি দি এক এক 
খানি পুস্তক 01:8077511557 করিতেন; অথচ তাহ এতই হন্দর হইত 
যে, তৎ্কালের দর্শকবুন্দের হৃদয়ে উহ1 গীথা। হয়! আছে । নাটকে 
তাহার হাত খুলিয়া গেল। তার সর্বপ্রথম এতিহাসিক পঞ্চাঙগ 
নাটক যখন সম্তোষে আভনীত হইল; সকলে সবিস্ময়ে জানিল, গ্রমৎ 
নাথ শুধু একজন বড় কবি নেন, নাটকেও তাহার বেশ দখল ।”+ 

প্রমথনাথের প্রথম নাটক ভাগাচক্র যদিও বহু স্মজ্জদারের নিকট 
একখানি অপূর্ব রচনা বলিয়া সমাদৃত, তথাপি ছুঃখের সহিত বলিঙে 
হইতেছে যে উহা! অভিনয়ে রঙ্গালয় যাজ্রির ঘন ঘন করতালি আকর্ষণ 
করিতে তেমন সমর্থ হয় নাই। এজন্য নাটাকার কবি, রঙ্গালয় যাত্রিগণ 
ম। অভিনেতগণ দায়ী মে বিচাব এখানে অসম্ভব 'ও অনাবশ্ঠাক। তাহ 
পরবর্তী নাটা রচনা সব্ধঙ্গনপ্রিয় "চিভোরোদ্ধাব' (এঁতিহাসিক পঞ্চান্ । 
নাটক) ও স্থপ্রসিদ্ধ 'জয় পরাজয় (সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)। কি 
সাহিত্যের দিক দিয়!) কি অভিনন্ন হিসাবে এক এক খানি অভিনব 
শ্রেষ্ঠতম নাটক। হাশ্যরসেও, প্রমথনাথ ওস্তাদ । তাহার নাটো 
ল্লিখিত হাশ্তরসের চরিত্র গুলি ও 'আকেল সেলামী নামক প্রহসল 
তাহার উজ্জল উদাহরণ । 


প্রমথনাথের কাব্য গ্রন্থের সমালোচন প্রসঙ্গে অলধরবাবু বলিয়াছেন, 


সস্তোধ রাজবংশ ৫৫৩ 


চা, 


কবিরাঞ্জের হাতে নাড়া; পুরুষ ও শিশু চরিত্র সমান ভাবেই ফুটে। 
প্রমথনাথের নাটকগুপি সম্থন্ধেও এই বিশেষত্বের কথা সমান খাটে । 
প্রমথনাথের নাটকে শিশুচরিত্রগুপি একেবারে নৃ্তন; উহ প্রর্কুতই 
তুলনীয়।* পূর্বেই বলিম্বাছি, ভারতের শিল্প বাণিজ্য বিস্তারে প্রমথ 
নথ একজন একনিষ্ঠ প্রবর্তক। তিনি কথাম্ব নন, কার্যে একজন সমাজ 
সংস্কারক। অনেক অনহিতকর *সদনুষ্ঠানের তিনি একজন অকুন্নিষ 
৩২স্ট ২. কিন্তু,তথাপি প্রমথনাথের বৃদ্ধি, প্রমথনাথের সিদ্ধি শুধু 
সাহিতে। ; সাহিত্যেই তিনি অমর হইয়] থাকিবেন। 
রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী । 

রাজ! মন্সমথনাথ সেপ্ট জেভিয়ার স্কুল, হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি 
কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। অতি অল্প বয়ন হইতেই ইহার সাহিত্যা- 
নুরাগ ও সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়! খায়। ইনি বস্কিমচন্্রের 
“চক্ত্রশেখর* নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইংরাজীতে 'অন্গবাদ কবেন। ইহার 
বচিত “155 7051 51516 00 051০43.৮ নামক গ্রস্থ ভারত সম্রাট 
পঞ্চম জঙ্ষ্ের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। ইহার রচিত কয়েকটা 
প্রবন্ধ ও ইহার প্রদত্ত কয়েকটা বুক্তৃতা “559895 2100 508801165, 
নামক গ্রদ্থে সন্ত্রিবেশিত হইয়াছে । লর্ড, বিপণ, স্যার চার্লপ ইলিয়ট,' 
এং স্যর ওয়াল্টার লরেন্স এই গ্রন্থের প্রভৃত প্রশংসা করিয়াছেন । 
ইন স্থলেখক এবং অল্পবয়স হইতেই ইনি স্থবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লা 
করিয়াছেন। বাঙ্গালার অভিস্াত সম্প্রদাযেখ মধ্যে ইহারু সমতুলা 
বশী বিরল। ধাহারা মন্মথনাথেব বক্ততা শ্রবণ করিয়াছেন, 
তাহারাই জানেন তাহার বক্তৃত। কিরূপ *টত্তাকর্ষক। যুক্তি, তর্কে এবং 
ভাবে ও ডাষাঘ মম্মথনাথের বক্তৃতা! যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনই 
হৃদয়গ্রাহী । 

সম্মথনাথের পাঠস্পৃহা অতাস্ত প্রবল, ইহাব গুহে একটী উতরষ্ট 


৫৫৪ বংশ পরিচয় 


পাঠাগার আছে। ইনি অধিক্কাংশ সঙ্গ সেই পাঠাগারে থাকিয়। 
অধ্যয়ন করেন। ইনি শিক্ষান্থরাগী এবং দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্ত 
যথেষ্ট চেষ্টা করিঘাছেন। টাঙ্গাইলবামীকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জঈই 
ইহারা উতভয্ব ভ্রাতাতে মিলিয়! «প্রমথমন্থ কলেজ” নামে একটা দিত 
শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই কলেজে বনু ছাত্রব্নি৷ 
বেতনে, অন্ধ বেতনে শিক্ষালাভ করিয়াছে । এক্ষণে সেই কলেজটা 
ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অঙ্গীভূত হইয়াছে । এদেসশর শিক্বত বক 
গণ যাহাতে উচ্চাঙ্গের শিল্প শিক্ষা লাভ করিয়! দেশের দ”।রঞ্্য মোচনে 
প্রবৃত্ত হইতে পারে, সে পক্ষেও তাহার চেষ্টা, উদ্চোগ প্রশংসনীয় | ইনি 
সর্ধপ্রথন এক যুবককে নিজবায়ে জাপানে শিল্প শিক্ষার জন্ত প্রেবণ 
কবিয়াছিলেন, এট যুবকের নাম শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার হা 
এক্ষণে আমেরিকার যুক্তরাজো অবস্থান করিয়া উন্নততর শিল্পবিজ্ঞান। 
শেক্ষায় নিযূক্ বহিয়াছেন। বাঙ্গালার যুবকগণ যাহাতে ৈজ্ঞানিক 
শিক্ষালাভ করে সেদিকেও তাহার দৃষ্টি আছে ; কেবল দৃষ্টি নয়, কার্যোও 
ইনি ভ.হার পরিচয় দিয়াছেন। জগন্নাথ কলেজেেব টৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- 
গার (1[,709লালাচ )ইষ্ঠারই টাজায় স্থাপিত হইয়াছে; কলেজে 
কতৃপক্ষ এই জন্য এহ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারেব নাম রাখিয়ানেন “নদ 
লেবরেটরী?” | অই কলেজের অধ্যক্ষের অবস্থানের জন্ত যে আবাস | 
বাটা নিশ্রিত হইয়াছে, তাহাব নামকরণ মন্মথনাথের নামেই | 
হইয়াছে। 

মন্মথনাথ দরিদ্রের ছুংখমোচনে এবং দেশের কল্যাণকর অনুষ্ঠানে, 
মুক্ত হন্ডে অর্থ সাহাবা করিয়া থাকেন। গত ১৯০১ শ্রীষ্টাবে দুর্ভিক্ষের 
সময় ইনি ইহার জমিদারীর অনশনক্রিষ্ট রায়তগণের ছুদ্দিশা দূব কাব 
বাপ জন্য খাজানা রেহাই এবং অগ্রিম খণদানের ব্যবস্থা করিয়া 
ছিলেন। ছুর্তিক্ষগ্রন্ত ব্যক্ষিগণের কষ্ট দূর করিবার জন্য গভর্ণমেপ্ট যে 


। 


সস্ভোষ রাজবংশ ৫৫৫ 


“রিলিফ কণ্ড” খুলিয়াছিলেন ইনি তাহাতে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন । 
ভিক্টোরিয়া স্থতি ভাগারে ইনি ৫,***২ টাকা দান করিয়াছেন । 
আলিপুরে পণুশালার পক্ষিগণের সুবিধার জন্ত যে পানীয় জলের কুত্িম 
ফোয়ারা ঠয়ারী হইয়াছে, তাহাতে ইনি মুস্কহত্তে অর্থসাহাহ্য করিয়া" 
.ছেন। এই সকল সংকীর্ির জন্ত গতর্ণমে্ট তাহাকে প্রথমস্রেণীর 
সম্মানসচক সার্টিফিকেট প্রদান কঁরিয়াছিলেন। রাজপুরুষগণ ইহাকে 
যণে& এখান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভারতের ভৃতপূর্ব রাজগ্রতি- 
নিধি লর্ড কিন, লর্ড মিপ্টো৷ এবং ভারতের প্রধান সেনাপতি বাহাছুর 
ইঞ্ঠাকে সাক্ষাৎকার দান করিয়াছিলেন। লর্ড কাজ্দন ভারতবর্ষ হইতে 
শ্বদেশে গমন করিবার সময় ইহাকে ত্বাহার স্থাক্ষরযুক্ত একটি ফটো! 
উপহার দিয়াছিলেন। 

ংগ্রেসের চতুদ্দিশ বাধিক অধিবেশনে মল্সথনাথ উপস্থিত ছিলেন। 
এই সময়ে তিনি কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচক সমিতিতে মাদক ব্রব্য 
নিবারপস্চক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সমিতি 
প্রথমে প্রস্তাবটা রাজনীতিক নম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে অসন্মত হন; 
পরে কিন্তু ইঞ্ার নির্ধন্ধাতিশফ্কে প্রস্তাবটা কংগ্রেসে পেশ করিতে 
সম্মত হন। মন্মথনাথ স্বয়ং এই প্রস্তাব, উপস্থিত করেন, এই প্রসঙ্গে 
তিনি।ষে বন্তৃকা করিয়াছিলেন শ্রহা শ্রোতৃগণের চিত্তাকর্ষক হইয়া- 
ছিল।, পার্লামেন্টের সস্য স্যামুয়েল স্মিথ, এবং কেন্‌ ইহার এই 
বন্ধৃতার জন্য গ্রশংসাবাদ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন এবঃ তাহাদের 
এচিত পুস্তক ইহাকে উপহার দিয়াছিলেন। ইনি বহু জনসাধারণ 
সভার সভাপতি হইয়াছেন ও বক্তৃতা করিয়াছেন । কলিকাতা৷ টাউন 
হলে লর্ড কাঞ্জন, স্যর এনডু ফ্বেজ্বার প্রভৃতির সভাপতিত্বে 'ষে সকল 
মহতী সভার অধিবেশন হইযাছিল সেই সকল সভায় ইনি বক্তারূপে 
আহত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 


টঃত বংশ পরিচয় 


সম্প্রতি হাইকোর্টের পেপার বুক সন্বন্ধে যে নৃভন নিয়ম প্রবর্তিত 
হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ কল্পে কলিকাতা! টাউন হলে বছ রাজা, 
মহারাজা, জমিদার ও শ্রিক্ষিতগণের অঙ্গরোধে সেরিফ কর্তৃক যে বিরাট 
সভার অধিবেশন হইয়াছিল রাজ! মন্মথনাথ তাহার সভাপতির আসন" 
গ্রহণ ্করিয়াছিলেন। লাট বাড়ীতে ও লাট দরবাবে ইহার বিশেষ 
প্রতিপত্তি আছে। লর্ড কাঁঙ্জন হইতে লর্ড চেমস্ফোর্ড পর্য্যন্ত সমুদ 
বড়লাট এবং স্যর এনড্রফেজার হইতে স্যব উইগিয়ম ডিউক পধাস্ত 
সমুদয় ছোট লাট, বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণৰ লর্ড কাবমাহীকেল এব' 
বাঙ্গালার ভূতপূর্বব লাট লর্ড বোণান্ডসে রাজ। মন্সথনাথকে স্বহত্তে স্বীয় 
নাম স্বাক্ষরিত ফটোগ্রাফ উপহাব দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। 


ইনি বয় স্কাউট আন্দোলনের পক্ষপাঁডী এবং অন্ততম পৃপোষক । 
সম্প্রতি বয়স্কাউটের পরিচালক সঙ্গের ইনি অন্যতম সদ্শ্ত নির্বাচিত 
হইয়াছেন । 

লঙ রোণাল্সে আমঙ্ট্রিত হই রাজা মন্মথনাথের কলিকাতাস্থিত 
প্রাসাঘে শুভাগযন করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, গবর্ণমেন্টের 
নিকট ইহার কিরূপ প্রাতপত্তি ও সম্মান। 


অনেকে মস্তিষ্ক, পরিচালণ। করেন, কিন্ধ শরীরের দিকে কোন লক্ষ 
হাধেন না। মন্থনাথ এই শ্রেণীর লোক নহেন, ইনি অশ্বারোহণে 
ক্রিকেট, হকী, ফুটবল প্রভৃতি ব্যায়ামকব ক্রীড়াসমূহে এ মোটর শক? 
স্বংস্তে পরিচালনে অভ্যস্ত ; অথচ অপরদিকে গীতবাগ্৪ ছ্রানেন। ইনি 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়ের মধ্যে থে গুলি উত্তম তাহা গ্রহণ করিয়। তদন্ু 
সারে কার্য করিয়া থাকেন। 


সমাজ হইতে বরপণ প্রথ| উঠাহয়া দিবার জন্ঘ ইনি চেষ্ঠ! করি 
আমিতেছেন। এই উদ্দেশ্ব সাধনের জন্ত ইনি “প্রজাপতি সমিতির" 


সন্তোষ রাজবংশ ৫৫৭ 


প্রথম সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি এক্ষণে [ত্রটিশ ইগ্ডয়ান 
এসোসিয়েসনের ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট | 
১৯*৫1-৬ খ্রীষ্টাবে ইংলগ্ডের যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী ( এক্ষণে ভারত 
সম পঞ্চম জ্ঞ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী ) ভারত পরিভ্রমণে আনিয়াছিলেন। 
তাহারা যে সময়ে কলিকাতায় পদার্পণ করেন, সেই সময়ে তাহাদিগকে 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাঙ্গালাব অভিজাত শ্রেষ্ঠগণের সহিত তিনি 
অভ্যর্থন। ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে যে সব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল, হ্িনি ভাহাতে বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি বস্ধিম- 
১ম্দ্রের 'চন্দ্রশেখর'* নামক যে গ্রস্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন 
“সই গ্রন্থের একখণ্ড যুবরাজ ও বুবরাজ্ঞী গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবরাজের 
| ভারত পরিদর্শন উপলক্ষে ইনি “1150001 0100 ০0521 ৮151 (9 
)08100%5 নামক" একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এই পুস্তক 
দুরান ও যুববাজ্জী তাহাদের নামে উতমর্গ করিবার অস্থমতি দিয়া- 
ছিলেন। 
ঢাকার মিটফোর্ড ইংসপাতালের উন্নতিকল্পে ইন অর্থদান করিয়। 
'হলেন বলিয়া গবর্ণমেন্ট এই হাসপাতালের একটা “ওয়ার্ড বা চিকিৎস! 
কক্ষ ইহার নামে অভিহিত করিয়াছেন।, ইনি মদ্মনসিং সহরে পশু" 
'চকিৎ্সাথ জন্ত একটি হাসপাতালের, প্রতিষ্ঠা কল্পে অর্থদান করিয়াছেন 
। এবং উাঁর জন্য একটা ইমারত নিষ্দাণ করাইয়া দিয়াছেন। 
(. দেশেব শিক্ষা সম্বন্ধে মন্থনটুর প্রায়ই আলোধনা কবেন।, শিক্ষা 
বস্তার সমাধান করিতে তিনি প্রজ্ধাদ পাঁন। এই জন্য ভারতের, 
ইতপূর্ব বাজপ্রতিণিধি লর্ড কাজ্জনের *দহিত শিক্ষা সম্পর্কে তাহার 
পত্জ ব্যবহার হইত। লর্ড কার্জন শিক্ষা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে তাহার 
অভিমত গ্রহণ করিতেন। তিনি বেঙ্গল ল্যাগুহোন্ডান" এসোসিয়ে 
সনের এডুকেসন্তাল কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তিনি দেশের বর্তমান 


1 


৫৫৮ ংশ পরিচয় 


শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করিবার পক্ষপাতী । কপিকাত বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
শিক্ষা! গ্রপালীর উপর কোন আস্থ! ছিল ন! বলিয়! তিনি জার বেশীদুব 
পড়া শুনা] করেন নাই । 

ভারতের শাসন সংস্কার আইন প্রবিত হইবার পূর্বো লর্ড, 
সাউথবুরো এদেশের রাজনীতিক অবস্থা! অনুসন্ধানের জন্ত আগমন 
করিয়াছিলেন । পূর্ববঙ্গের জমিদাম সম্প্রদায়ের পক্ষ হহতে রাজ। 
মন্মথনাথ লর্ড মাউথববোর নিকট যে সাক্ষ্যপ্রদ্দান করিয়াছিলেন তাহা 
মিদার সম্প্রদায়ের এতদূর হ্হাদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে ঢাকাব জমিদার 
সভ! এজন তাহাকে ধন্ঠবাদ প্রদান করিয়াছিল। 

ইনি টাঙ্গাইল ও জামালপুরের হিন্দু অধিবাঁদিগণের প্রতিশিধিন্বক্'প 
নৃতন বঙ্গীয় ব্যরস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক 
সভার বে-সরকারী সদশ্ঠগণ যাহাতে প্রকৃত কর্মী বা সেবকরূপে দেশের 
কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইতে পারেন, সেইজন্ত তাহার এবং কতিপয় 
বে-সবকারী সাস্তের উদ্ভোগে একটী নূতন সমিতি গঠিত হইয়াছিল 
উহ্বা নাম হন্ডিপেনভেণ্ট লিবারেল ইউনিয়ন হইয়াছিল। রাজ। 
মন্সথনাথ এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

মনসখনাথ উ্নাতচবিত্র, (ধাবা, শিষ্টাচারসম্পন্র, সুশিক্ষিত ও 
মাজ্িত কচি; ইনি বহগুণের আধার। ১৯১* খুষ্টাবধে গভর্ণমেট 
ইহাকে গুণের পুরস্কার স্বরূপ “রাজী” উপাধি প্রদান করিয়াছেন। রাজ! 
উপাধিলাভের পূর্বে ইনি প্রতিপত্তিশালী সন্তাস্ত জমিদ্বার ছিলেন 
এবং সেইজন্থ গভর্ণমেণ্ট ইহাকে অন্ত্রআইনের অধীনতা হইতে মুক্ত 
করিয়। পিয়াছেন। 

সর্ব ক্ব্োষ্ঠ রঘুনাখ রাদ ইনি বর্তমান।৮* আনি জমিধারীর পুর্বধপুরুষ। 

রঘুলাথের পুজ জয়নাথ রায় ও তৎপুত হরিনাথ রায়, তৎ্পুজ্ধ কৃফনাথ 
রায়। ক্কষণনাথ পুকহীন থাকায় কালীনাথ রায়কে পোস্থপুস্জ গ্রহণ করেন। 


স্বগীয়া রানী দীনমণি চৌব্রাণী। 
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লীনাথ অক্কৃতদার অবস্থায় পোকাত্তরিত হইলে রাজনাথ রায়কে পুন- 
য় দত্তক গ্রহণ করেন । রাজনাথ রায়ের পুত্র গোলক নাথ রায়। (ইনি 
গর বয়সে মৃতামুখে পতিত হন ) ইহারই পতথী স্বনামধধ্তা স্বরগীয়া জান্বী: 
টীধুরাপী | ইনি অয়োদশ বর্ষ বয়ক্রম সময়ে বিধব। হইয়া জমিদারী প্রাপ্ত, 
ইয়া ছিলেন। ইনি নিঅবুদ্ধি বলে '/* আনির জমিদারী প্রভূত উন্নতি 
ঠটাধন করতঃ সাধারণের হিতার্থে বহু সৎকাধ্য করিয়া গ্রিয়াছেন। ষে. 
ময় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলাতে একমাত্র জিলার স্কুল ব্যন্তিত কোনও 
বগ্ভালয় ছিল না, সেই সময় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি সন্তোষ, 
[মে নিত্রনামে জাহুবী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন । ম্যালেরিয়ার প্রকোপে 
সন্তোষ ও তৎপার্্ববত্তী গ্রাম সমুহের লৌক সকল অকালে কালকবলে 
শাতত হইতেছে দেখিয়! নিজ স্বামীর নামে গোলকনাথ দাতব্য চিকিৎ- 
সাল নামে ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। অতিথিগণের সৎকার 
ঠানসে আপন বাটীতে তিনি অতিথিশাল। প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
১৩০৬ সনের ১৩ই ফাস্তুন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার পোস্ঠ 
দু বৈকুঠনাথের স্ত্রী রাণী দিনমণি চৌধুরাণী 1৮ আনির জমিদারীর. 
ভার প্রান্ত হন। ইনি অতি উদ্দার হৃদয় ও পরছুঃখমোচনে কৃতসন্বল্প. 
ছিলেন । ইনি আপন শ্বশ্খর কান্ঠিগুলি স্থায়ী করিবার জন্ত ৩ লক্ষ 
৩ হাজর টাকার কোম্পানীর, কাগজ ্ান্্রীগণের হন্তে সমর্পণ কারয়! 
গয়াছেন 1 দাঞ্জিলিং শৈলবাসে স্বামীর নামে বৈকু্ঠনাথ থাইসিস 
গার্ড নাতে একটী অস্রালিক প্রস্ততত করিয়। দিয়াছেন এই কাধ 
ঁকধিদধিক ২১৯০২ টাক ব্যায় হইয়াডে। চট্টগ্রাম অন্তর্গত” সীভা-, 
ই নামক স্থানে তীর্থ যাত্রীগণের উপকারার্থে প্রায় ১৫০০২ টাকা 
ধায় করিয়। চিলছল প্রস্তত করিয়া! দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকা নগরে 
বক্$নাথ অনাথ আশ্রম নামক একটা অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া, 
দিয়াছেন উহার বাহ নির্ধাহার্থে ৭১৯২ টাকা গভমেন্ট হস্তে প্রদান 
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করিম্বাছিলেন। এতম্বতীত ঢাকা মিডফোর্ড [79801681, [450015% 
[355 181৭ নামক মহিলাগণের জন্ত একটী ওয়ার্ড নির্মাণ করিয়া 
ছিলেন, উহার নির্ধাহার্থ গন্তণমেন্টের হন্তে ২৫***২ টকা নিয়াছেন। 
ঢাকার জগন্নাথ কলেজ ও ময়মনসিংহ আনম্দমোহন কলেজ রানীর 
দানে: পরিপুষ্ট হইগাছে। তিনি প্রথমোক্ত কলেজে ৫০*০২ ও শেষোক্ত 
কলেজে ২২০০০ টাক। দান করিয়াঙ্ছেন। কাকমারীতে মৃতদেহ সৎ- 
কারের জন্ত নদীতীরে দাতব্য কাষ্টভাপ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। ট্রাষ্ট 
হইতে উহার ব্যয় নির্ব্ধাহ হইতেছে । বর্তমান সম্রাটের রাজ্যাভিষেক 
সমগ্নে গভর্ণমেপ্ট তাহাকে “রাণী” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন । সংকার্ষে 
রাণী মহোদয় সর্বদা মৃক্তহন্তা ছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে তাহার যথেই 
অন্গরাগ ছিল। তিনি টাঙ্গাইলে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিকূল ঘটনায় তাহ! হইতে বিরত 
হইয়াছিলেন। ১৩২১ সনের ১৮ই আবণ তারিথে স্বীর পতির আজ্ঞা 
রক্ষাথে সম্তোষের অদুরবন্তাঁ ভাগ্ার গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র ঘোষ 
এম এ বি এল মহাশয়ের চতুর্থ পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন। দত্তক 
গ্রহণ দময় ১**০০২ টাকার অধিক বায় দরিজ নারার়ণকে বিবিধ উপায়ে 
সান্ত সামগ্রি ঘারা পরিতৃপ্ত করিয়া! প্রত্যেককে ২২ ও একটাকা হিসাবে 
দান করিয়াছিলেন। ১৩২৫ সনের ২৩শে ভান্র সোমবার গ্ঠাহার মৃতা হয়, 
+ত্তক পুত্রের অল্প বন্দ নিবদ্ধন ষ্টেট কোট অফ ওয়ার্ডের পরিচালনাধানে 
আছে। রাণীর দত্তক পুত্র শ্রীমুত হেখেন্্র নাথ রায় গৌধুরী কলিকাতা 
জবস্থান করতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ অধ্যয়ন করিতেছেন তিনি 
21217108181601) পরাক্ষাম কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পঞ্চম ও আই এ 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন) ইন” কীহার মাতা ও 
পিতামহীর ন্কায় সৎকার্ধ্যাঙ্ছরাগী । ময়মনসিংহে নব প্রতিষ্টিত হাস- 
পাতালে নিঙ্জ জননীর নামে একটা ওয়ার্ড স্থাপন অন্ত ২৫***২ ব্য 
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করিয়াছেন । তদস্থ্যায়ী এই হাসপাতালে রাণী দিনমণি নামক একটা 
ওয়ার্ড প্রতিষিত হইয়াছে। এতথ্যতভীভ কলিকাতা 8050109] ০০11 
88০ অন্ত্ীত :০91০81 5০১০০] ০1 11501017৩ সংশ্ষিষ্ট হাসপাতালে 
নিজ জননীর নাম একটা 8৩ প্রতিষ্ঠার জগ্ক ১৫০০০২ টাকা ব্যয়ের 
অনুমতি দিয়াছেন । 

ইনি এই অল্প বয়সে যেরূপ সৎকর্ানুষ্ঠানে যত্ব ও দানশীলতার 
পরিচয় দিতেছেন তাহাতে ভরসা হয় থে ভাবী জীবনে" দেশ তাহীর 
দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি 
শ্বীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ দানশীলতার পরিচয় দিয় বংশের মুখ উন্জল 
করুন। 


বংশতালিকা । 
বা গুহ 


| | | 
হরিরাষ রামকৃষ। রামানন্দ 
॥ 


টি 
হিসগ রায় যাদবেন্ত্র গুহ ধায় 


টি 


| 
ইন্জ নীত্বায়ণ অনসতরাম 
বিশ্বনাথ 
॥ | 
রখুনাথ রাষেশ্বর রামচজ 
| পুত্রহীন, কণ্ঠ শিবানী | 
এ ট উরে 
৮ রি 


১৬১, 


৫২ ংশ পারচয় 


পরা সপ ভাপা | বট পাস শিপ শী পিসী পিপিপি শা শা সত এপ সর 


কষ্ণনাথ | | 
|). শিবনাথ ভৈরব নাথ 
রর টি রি হি (১ম দত্তক) (২য় দত্তক! 
কালীনাথ রাজনাথ ] 


(গ্রথম দর্ভ”  (্ধিতীয় দত্তক) 
ও অকাল মৃত্যু ) 


গোলকনাথ ব]ুয় 
"(স্ত্রী জান্বী চৌধুরাণী ) 


টৈকুগনাথ বায় 


রী ০ শু সিন সদ 


(দত্তক) 
| টু 
তেমেন্্নাথ রায় চৌধুরী 
। ওক) 
মিন উরে 
উনানাথ রায় দ্বারকানাথ রায় 
(অকুতদার মুত্যু) এ 
| | 
প্রনথনাথ রায় বাজা কা বাঁ 
| 


| ণ [ 
শচীন্দ্রনাথ রা অগুঘনাখ বায় কস্তা) বিভারাম্া | 
] 
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ও | 
'পশয়েন্দ্রনাথ রবীন্দ্র  পৃরথান্ত 


সাকরাইলের সেনবংশ। 


সাঁকরাইলের সেনবংশের আদি বাসস্থান ফরিদপুর জিলার পাঁচথুপাী 
গ্রামে । ইহারা বৈগ্ভকুলোদ্ভব পীঁচঞ্চুগীর মাধব বংশীয়। বর্তমান কেদার 
নাথ সেন হইতে উর্ধতন ষষ্ঠ এবং কষ্ণনাথ ও যছুনাথ* সেন হইতে 
উদ্ধতন সপ্চম পুরুষ রাধাকান্ত সেন টাঙ্গাইল মিউনিসিপাল টাউনের 
অন্তভূক্ত 2াঁকরাইল গ্রামে মগ্দৌল বংশে বিবাই করেন এবং তদীক়্ 
পুত্র মহাদেব মাতুলালয় স্থত্রে সাীকরাইল গ্রামেই বাস করেন। »গুরুপাট 
ইহাদের যশোহরের অন্তর্গত বনগ্রাম নামক গ্রামে। ইহারা ফরিদপুর 
ত্যাগ করিলেও ফারদপুর ও যশোহরের সহিত ,ইহাদের সম্বন্ধ অচ্ছেগ্- 
ভাবে চলিতেছে । মহাদেবের পৌত্র গদাধর* ফরিদপুরের অন্তগ্ত 
বালিয়াখোড়া বিবাহ করেন, ইহ। ছাড়া ইহাদের অনেক আদান 
প্রদানই ফরিদপুর ও যশোহরের সহিত চলিতেছে। টার্গাইল অঞ্চলে 
বাস ইহাদের কম দিন নয়, কিন্তু, কুটু্িতার বন্ধন টাঙ্কাইল অঞ্চলে 
এককপ নাই বলিলেও অততাক্তি হয় না; ফুব্দিপুর ও যশোহরের দুর্গম 
প্রাস্মপুর্বব আকর্ষণে একাল খধ্যস্তও আকুষ্ট করিয়। গীখিয়াছে। 
গদাধীর হইতেই ইহাদের বংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহার পূর্বে 
মহাদেব ৎপুত্র রামরষ্ণ কি তবে সংসার যাত্রা নির্ববাহ কুগিতেন 
ভিহার কোন বিশেষ বিবরণ এখন আর পাইবার উপায় নাই, তবে' 
বর্তমান বিস্তুত তদ্রামন বাড়ীরই একাংশে যে তাহাদ্রেরও আবাস 
[ন ছিল সে বিয়ে সন্দেহের কোন হেতু নাই, কিন্তু জমির পর্রিমাপ 
ক ছিল তাহা সংগ্রহ করা স্থদাধ্য নহে। মহাদেবের অগ্ততম 
সর রামকুষ। নামে রামচরণ শর্খার'দত্ত। ভত্জাসন বাড়ীর ১১৯৫ সনের ূ 


খ৩ঃ বংশ পরিচয় 


একখানি পা! পাওয়1 গিয়াছে মাত্র । মহাদেব ও মহাদেবের তিন 
পুত্র রামকুষ্ণ, হুলাল কফ, ও প্রীত মধ্যে কে কখন জন্মগ্রহণ করেন ও 
কে পুর্বেবে কে পরে পরলোক গমন করেন তাহা অহ্ুসক্ধান বরিয়া এখন 
স্থির কর! কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে । ছুলাল কৃষ্ণ নিঃসন্তানাকথ্ায 
পরক্ষোক গমন করেন, তখন তাহার পিতা কিন্ত্রী জীবিত ছিলেন কি 
নাজানা যায় না। অবশিষ্ট ুইপুত্র রামু ও শ্কষ্চ পিতার স্তর 
পরও জীবিত ছিলেন। শ্ীরুষ্ের ছুইপুত্র মধ্যে, পঞ্চানন পুলিস 
দারোগ!। ছিলেন। পঞ্চানন ও তৎসহোদর স্রজনাথ গদাধরের নহিত 
এক বাড়ীতেই, কিন্ক পৃথক গ্রকোষ্ঠে কতদিন পৃথকান্ে 'বাস করিয়া, 
ছিলেন তাহ! বল! দুরূহ । পঞ্চাননের পৌন্ &অঘোরনাথ ১৩৭৭ সনের 
৪ঠা শ্রাবণ 'গদ্যাধরের বংশধর দ্বর্গগত আনন্দনাথ তঙদ্নুজ কেদারনা৭ 
'ও ভ্রাতৃণ্পুত্ন কঞ্ণনাথ বরাবর একখানি স্বত্ব ত্যাগ পত্র সম্পাদন করি 
দিয়া ১৩*৮ সনের ২৫খে টৈশাখ তারিখে স্বতন্ত্র বাড়ীতে উঠিয়া বান। 
রামকুষের গদাধর, গঙ্গাধর ও কৃষ্তপ্রসাদ নামে তিন পু জন্মে 
ইংারা তিন ভ্রাতায় বকাল একারে বসবাস করিয়াছিলেন। শে 
হ্খন পরিবারের সংখ্যা ক্রমে বুদ্ধি পাইতে লাগিল, এক বাড়ীতে 
বসবাস অসন্ভব হইয়া উঠিল তখনই রুষ্ণ প্রসাদের পুত্র জন্নাথ ১২২৭ 
সনের ৫ই কাত কৃষ্ণ মঙ্গল দাসের নিকট খোস কবালার় জ্বি 
করিঘ] গ্রামের পশ্চিমাংশে বেলত। ভাঙ্কাবাড়ী গ্রামে (যাহা এখন 
লাকরাইল নামেই খ্যাত ) বসতবাড়ী নিশ্দাণ করেন। এসময়ে গদাধ 
পগলোক গমন করিয়াছেন। বিষয় আলয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্ধ্য গণ! 
ধরের সথদক্ষা পত্ী রাষপ্রিপা দেবীর সহযোগে জয়নাথকেই করি 
হই । 
গধাধর কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! ঠিকর 
বলিবার কোন নিদর্শন নাই | শৈণবাবস্থার কথাও কিছু জানা যা না 


সাকরাইলের সেনবংশ € ৬৫ 


তৎপুত্র ঠেবব নাথের যেরূপ নিযনমিত ভাৰে দৈনন্দিন লিপি 
(01419) রাখিবার অভ্যাদ ছিল তাহাও যদি দিনাজপুরস্থ বাসাবাতীর 
সঙ্গে পুড়িয়ানা বাইত তবে.বোধ হয় এ পরিবারের ইতিহাস লোক 
সমাজ একটা" উচ্চদরের বিবরণ বলিয়া গৃহীত হইত। যে সমম্বের 
কথা বলিতেছি, সে সময়ে ইহাদের দিনপাত নখ শ্বচ্ছন্ৰে হইত মনে' 
করা ষাইতে পারে না। লেকালে "জানি না কেদনে জনক্রুতিমূলে 
[ইহারা জানিতে পারিয়াছিলেন পৃণিয়াতে একটি স্বশিক্ষিত্ঠ যৌলবীর 
মক্তব আছে। "ইনি এবং ইহার স্বগ্রামবাদী অকুজ্িম সুহৃদ স্বর্গগত 
চজজনারায়ণ মুধ্পী মহাশয় পারসীক ভাষায় বিস্তার্জন জন্য সেই মক্তবের 
ডিদদেশে বাহির হইয়া পড়িলেন। উভয়েরই আখিক অবস্থা'' বলাই 
পুনিপ্রয়োজন | পদযুগলের উপরই নির্তর করিয়া ইহীা'িগরে এ সমুদয় 
রাখ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল । ইহাদের অধ্যয়ন শেষ হইলে উতদ্বেই « 
রাহে প্রত্যাবর্তনের পথে দিনাজপুরে উপস্থিত হইয়া কালীতলাস্থ পর- 
লাকগত উকীল কৈলাসচন্ত্র সেন মহাশয়ের বাসায় উঠেন। সেন 
হাশয়ের বাসায় এক সময়ে চন্ত্রনারাঘ্বণের আবাস ছিন এবং,ইহার 
পশ্চিষে জঙ্গলাকীণ স্থান পরিষ্কার করিয়া! মহারাজার এলাকায় গদাধর 
র্মাবাসগৃহ নিশ্মাণ করিলেন । গদাধরের ঝ$সারই আয়তন বৃদ্ধি করিয়া 
্টাঘাতেশাহার বংশধরগণ এখনও বসরাম করিতেছেন'। 

ছে শুশিয়া হইতে দিনাজপুর পৌছিয়! বন্ধুহয়ের ভাগ্য পরীক্ষার কথ! 
ঘরমনে হইল। চঙ্রনারায়ণ প্রভিনপিয়াল কোর্টে প্রবেশ লাভ কপ্পিলেন। 
্রীদাধরের উদরাহ্ধের সংস্থান হইল, পরে ফৌজদারী মহাফেজের পদ শৃন্ত 
ইলে চন্জ্রনারায়ণ গদাধরকে লালাবাবুর চিঠি সহ আসিতে বলেন; 
্াহনারে গদাধর আসিয়া যহাফেজের পদে নিযুক্ত হন। [585৫ [19018 
১001-80) যখন মহারাজার হাত হইতে ফৌজদারী আদালতের 
কারধযভার গ্রহণ করেন, সেই সময় মহারাজার অস্থরোধ ক্রমে কোম্পানীর 


৬ বংশ পরিচয় 


কম্মচারীরা গদাধরকে এ আফিপে রাখেন। কতদিন তিনি এ কাধা 
করিস্বাছিলেন তাহা জান| যায় না । শোন] গিয়াছে মহাফেজ পদে থাক। 
কালেই অনুস্থাবস্থায় বাড়ী আসিয়া এক. রামনবমী তিথিতে তিনি 
পরলোক গমন করেন। খুব সম্ভবতঃ ১২১৯ সনে উহা ইুলীল। গীত 
হয়।, কারণ ১২৯* হইতেই কাগঙ্জ পত্রে তাহার পরিবর্তে তাহার পত্থী 
বামপ্রিয়া 'চৌধুরাণী। নাম দৃষ্ট হয়। *গদীধরের পুত্র (ভরবনাথ ১২১৬ 
সনে জন্মগ্রহণ'করেন। তাহার পিতৃবিযোগ চারি ব্ষর বয়সে হয়। ইভা 
হইতেও এক্ধপ সময়েই গদাধরের পরলোক ছটিয়াছে বলিদ্লা প্রমাণিত 
হয়। তিনি ২৫)৩০' বৎসরের নান বসে পূর্ণিয়াতে পাঠ পেষ করিয়া 
দিনাজপুর চাকরীতে গ্রবেশ করিগাছিলেন মনে হয় ন। 7 স্থৃতরাং 
সেই সমন্ব হইতে ইং ১৮১৯২ সনে তাহার মৃত্থা কালে কত বস হইয়া- 
ছিল এবং তাহ! হইছে, তাহার জন্মের সময়ও কতকট। শুক্ষত্জপে না 
হউক মোটামুটি বুঝা যাইতে পারে। বিবাহটা এ পরিবারে অনেকেরই 
একাধিক ; ইহারও দুইটী বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তবে এক 
পরিবার থাকিতে কেহ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতেন শা। প্রথম 
পক্ষে তিনি মাণিকগঞ্জের অধীন মৌহালী গ্রামে ৬লম্্াকান্ত দাস 
মহাশয়ের ভগ্রীর সহিত 'পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন।' এই পদ 
পরলোক গমন করিলে ফল্পিদপুর' মধ্যে বালিয়াখোডু।' গ্রামে 
রামপ্রিয়া দেবীকে পত্রীত্বে গ্রহণ করিয়াছিগেন ইনি স্বামী 
মতই জন্বিনী ছিলেন। এ বিখাহের ফলে ছুইটা কন্তা এবং 
'ভৈরবনাথ নামে একটী পুত্র জন্মে । গদাধর ও চন্দ্রনারায়ণ বাস 
ভূষি সাঁকরাইলের উন্নতি আনয়নের ভগীরথ ছিলেন । ইহাদেরই 
দৃষটান্থে গদাধরের কুর্পুরোহিত বালক গৌরমোহন শ্রাঙ্ধের চাল 
কলা সহ রান্তার পিচ্ছিলে পড়ি! যাইয়া সেদিনের অন্ন সংস্থান 
ফেপিয়া দিয়া বাড়ী গিহা এই ক্ষতি জন্তপ্রহ্থত হন। যে বাবদাযে 


সাকরাইলের সেনবংশ ₹৬৭ 


সামান্য চাল ও কল। দৈষে পড়িয়া গেলেও আহারের অসংস্থানে ভোজন 
বন্ধ হওয়] হেতু প্রত হইতে হয় তেমন ব্যবলা ত্যাগ করিতেই দৃঢ 
সল্প করি তিনি গদাধরের নৌকার পাটাতনের নিয়ে পলাইয়। 
দিনাজপুর আসৈঈশ। তুৰনমোহন নিয়োগী মহাশয়ও এই সময় দিনাজ- 
পুর আসেন। দিনাজপুরে গৌরমোহন ফৌজদারীর পেস্কার ও ভ্ুবন- 
মোহন জজের সেরেম্তাদার নিযুক্ত ছইয়। উভয়েই স্ন্দর সম্পত্তি অঞ্জন 
করেন। তৎকালে*চাকরীতে ব্রাঙ্ষণ পগ্ডিতের এমন বিজাতীয় স্বণা 
ছিল যে গৌরমোহনের অর্জি ত অর্থ তাহার পিত! স্পর্শও করেন নাই। 
এই সময় তৎকালীন মহারাজার ট্রেষ্টে ড় গোলযোগ উপস্থিত হয়। 
ইতিপূর্বে দেবী সিংহের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত প্রজাকুল 
একেবারে মরিয়া হইয়াছিল ; এখন কি সুত্র ধরিয়া একবারে বিক্লোহী 
হইয়া উঠিল। রাঁজ্টেটের খাজনা আদায় জন্য রাজসরকারের দেয় 
আনেক রাজস্বও বাকী পড়িতে লাগিল এবং খাজন্ব দায়ে অনেকগুলি 
মহালও নীলাম হইয়া! গেল শুনা যায়। রাজসরকারে উচ্চ পদস্থ 
কার্ধ্যকারকদের মধ্যেও অনেকে নিমকের সর্ডে পদাধাত করিয়। নিলামী 
সম্পত্তি ক্রয়ে আগ্রহান্থিত হইয়া উচ্গিত লাগিলেন । গদাধর এই সময় 
পয জেলান্তগত লাখুরিয়! গ্রাম নিবাসী*তাহার ভাগিনেয় চন্ট্রনারায়ণ 


| সেনের” সঙ্গে দিনাজপুরে থাকিতেন& কোন সম্পন্তি নীলামে খরিদ 
ৃ করিতে গ্দাধরের প্রবৃত্তি 'ছিল ন1। ত্বৎকালীন কালেক্টার সীহেৰ 
স্তাহাকে সম্পত্তি অঞ্জনের মাহেনঞ্কণের হুযোগ ত্যাগ না করিতে যথো- 
| চিত উপদেশ দিলেন, কিন্ত গদাধরের কিছু দিন রাজসরকারের অল্পে? 
গাসচ্ছাদনেব সংস্থান হইয়াছিল এবং রাজষ্টেটই তাহার দুরবস্থা প্রথম 
সা ॥ তাই মহারাজার সম্পত্তিতে লোলুপদৃষ্টি দিলে ধর্ধে সহিবে 
(না ভয়ে তিনি সাহেবের কথ কাণে তুঙ্গিলেন না। তাহার মনোগত ভাব 


দজ সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাকে রাজবাড়ী যাইয়া অনুমতি 


£৬৮ যংশ পরিচয় 


প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। তদহ্থসারে তিনি নি:শস্কিত চিত্তে 
ঝাজবাড়ী যাই! অন্থমতি প্রার্থনা করিলে তাহার অভাবনীয় সততা ও. 
আহুগত্যের প্রতিদানন্বরূপ রাজ কতৃপক্ষ প্রত্যুত্তর বলিঠোন, যেরূপ 
অবস্থা দাড়াইয়াছে রাজসম্পত্তি টিকিবে এমত বোধ হর না? তবে কৃমি 
নিলে, এছুঃখের মধ্যেও তাহাদের চিদ্ধে একটুকু সুখের রেখাপাত হইবে। 
এখন উপস্থিত দ্বিতীম্ব অন্তরায় অর্থংভাব, অবস্থার অস্থচ্ছলতা বশত: 
কোন মহালই সমগ্র খরিদ করা ত পরের কথ৷ নিংর যেটুকু কিনিধার 
ইচ্ছা তাহার মৃন্গ্যও স্বর হইতে দিবার শক্তি নাই। তাই ফরিদপুর 
নিবামী ধশ্দনারায়ণ 'সাহ! চৌধুরীর দিনাজপুরস্থ কুটীর সহিত বন্দোবস্ত 
হইল, তীহার খরিদ অংশের মূল্যের টাকা কুঠী হইতে সরবরাহ হবে, 
সম্পত্তির মুনাফা হইতে স্থদ ও আসলে টাক পরিশোধ লা হওয়া পর্যন্ত 
কিছুই গ্রহণ করিবেন না । রুতজতাম্থরূপ তীহায় গ্রতোক খরিদ 
২১০ অর্ধ আন হিস্য। কওল। দ্বারা ধর্ম নারায়ণ সাহাকে দিবেন, 
এইব্পে প্রথম মহাল পরগণে শালবাড়ী তৎকালীন বিভাগানুযায়ী জেল 
রাণীগঞ্জ ১১২ মৌজা ২*৩ নং লাট কলানগর ১৭৯৮ সনের ২৬শে এপ্রিল 
মোতাবেক ১২*৫ সনের ১৬ই, বৈশাখ শিকা ৫০৫২ কোম্পানী 
৭৯৫৩৮১* পণে কোম্পানী ৮৪৮০//১০॥ রেভিনিউ যুক্ক মতে ১২*৪ সনের 
বাকী রাজস্ব অন্ত “নিলাম খরিদ হইল | . এই মহালে'গদাধর ঢন4 
'ঢাক] জেলার অন্তর্গত তেওতার রাজ! ৬শ্যামাশঙ্কর রায় মহাশয়ের 
পূর্বপুরুষ পিতামহ ৬পঞ্চানন দান ৮$, গদাধরের ভাগিনেয চ্রনারায়ণ 
নেন ৮১৯ এবং মধুস্থদন সাহা চৌধুরীদের জঙ্ক ১* অংশ হইল! 
এই সম্পত্তির, বর্তমান বাধিধ আদায় বোধ হয় ৩****২ টাকার কম 
নয়। * তেওতার রাজাদেরও দিনাজপুরে এই প্রথম* সৌভাগ্যলম্থীর 
আবিতাবের স্চনা । এইকপে গদাধর চশ্রনারায়ণ ও পঞ্চানন দাসের 
সম্পদ্ধি খরিদ একতে হইতে চলিল। * 


সাকরাইলের সেনবংশ ৫৬৯. 


গদাধর সম্পত্তি খরিদ করিম তাহার নিঙ্কাংশ 1৩/ হইতে 1/* 
নিজ ভ্াতৃষ্পুত্র জয়নাথকে ১২১৯ সনের ২১শে ফ্ান্তন দান পত্র দ্বারা 
দিয়াছিলে,! বাকী ** আনা অংশ নিজ ভার্ধ্য! রাঁমপ্রিয়া দেবীকে 
ধিলেন। ১২)ইস্মনের পরে গধাধরের আর কোন উল্লেখ দেখ যায় না। 
কোন কাগজ পত্সেও নাম দেখা যায় ন1; শুনাও যায় ১২১৯ সনে পুঙ্জার 
সময় বাড়ী আসিয়। নাকি তিনি জার দিনাজপুরে প্রত্যাবর্তন করেন 
নাই | এই সব হইতেই মনে হয় গ্ধাধর ১২১৯ সনেই মার্নধলীল। সংবরণ 
করেন। গদাধর পরলোক গমন করিবার সময় তাহার পত্বী রামপ্রিয়া, 
একান্ত পুন ৫তরবনাখ ও কন্ত। ব্ক্ষমন্্রীকে রাখিয়! ষান। 

গদাধরের পত্বী রাম প্রিয়া ও গদ্াধরের মতই উদ্ভমশীলা! ও 
তেজন্থিনী ছিলেন। ন্বামীর মৃত্যুর পর হইতে বিষয় সম্পত্তির শাসন 
সংরক্ষণ এষং পঞ্চম বর্ষীয় নাবালক পুত্বের শিক্ষ। দীক্ষার ভাগ 
নিজেই পরিচালনা করিয়াছেন। টভরবনাঞ্ষের অলৌকিক দেব চরিজ, 
ধৈর্য, অসাধারণ সততা! এবং অপাধিব সর্যাস জান সমুদয়ই মাতৃদতত 
সং শিক্ষার ফল। 

গদাধরের যৃত্যুর পর ফাবতীয় স্বঙ্জন সকলেই শঙ্কিত হইস্বাছিলেন 
নাবালকের ঘরে শ্রাদ্ধাদিতে বায় বাহুল[ সঙ্গত হইবে কি না। পতি-। 
শোনা কর্তব্যনিষ্টা রাষপ্রিয়। ,দাঢ্য সহকারে" বলিলেন, বিষয় ৃ 
সম্পর্ভি সমুদ্য়ই তাহার "কৃত, তাহার পারলৌকিক হিতার্থে তাহার 
তাঙ্গা সম্পত্তির এক বৎসরে মুনাকা ব্যয় করিতে হইঝে, একথার 
উপর তাংার অন্তরের দিকে চাহিয়া আর কাহারও কথা বলিবার স্পৃই। 
খাকিল না। দেশ বিদেশ হইছে পর্জিতমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়! আপিষা 
যথাযোগ্া সংকৃপ হইয়! গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন) দীন দুঃখী *পধ্যাপ্ত 
পরিমাণে আহার্ধা ও বিদায় পাইল, তষ্ট রাঘবদিগের কবিতার লহর ও 
রামাত সক্্যাসীঙ্গিগের শঙ্খধ্ধনি মাসাধিক কালেও নিবৃত্তি হইল না। 


খ্ী খ বংশ পরিচয় 


শ্রান্ধ ত হইয়া গেল ইহার পরে গদাধর পত্থীর খেয়াল, হইল পতির স্বর্গ 
কামনায় এবং প্রজাকুলের জলকষ্ট নিবারণ কল্পে পতির অজ্জিত 
সম্পত্তি মধ্যে পুকুর খনন করাইয়া সপুত্র নিজে যাইয়া! তা/1 উৎসর্গ 
করিবেন। তাহা৪ কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল-এ1 ঠাকুরম্গ। 
এলাকায় বর্তমান গড়েমা কাছারীর সংলগ্ন পূর্বদিকে সুদীর্ঘ 
একটী পুকুর খনন হইল; সংসারের ও নিজ জীবনের একমাত্র সম্বল 
বালক পুত্রটীকে সঙ্গে নিয়া সাত সমুদ্র তের নদী 'হেলায় অতিক্রম 
করিয়া গামপ্রিয়া যথাসময়ে গড়েয়া কাছারীতে পৌছিলেন। এমন স্বধন্্ 
পরাম্ণ। নারীর আগমনে গড়েম়ার ভূমি পবিত্র হইল, প্রজাকুল আনন্দে 
সোৎ্সাহে, যোগদানপূর্বক কাধ্যের সৌষ্ঠব ও গৌরব বুদ্ধি করিল। 

জাতিধম্মনির্বিশেষে অতিথি সেবা ইহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্ধ্য 
ছিল। প্রতিদিন রাত্রি দ্বিগ্রহর পর্ধ্যস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাদা ভহ্ি ক্ষীর 
ও চিড়া মুড়ি মজুত থাঠিকিত; রামপ্রিয়া লিজে বসিয়া থাকিতেন! 
অতিথি, অভ্যাগতের ভোজনাদি যখেষ্টরূগে সম্পর হইয়াছে শুনিয়া তবে 
নিজ্রার জন্য উপাধানে মস্তক দিতেন । 

এই প্রসঙ্গে একটি লোকের কথা উল্লেখ না করিলে বোধ হয় এ 
ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া 'যায়। ভৈরবনাথ বজ্কঃপ্রাথ্থ হইলেও 
বিষয় সম্পত্তি মাতার নামেই চলিতে,লাগিল। পুত্র টভরবনাথ রীতি 
শাসন সংরক্ষণ করিতে থাকিলেন। মাতা রামপ্রিয়। বাড়ী থাকিতেন। 
এই সময় গ্রবসেবা, অতিথি সেবা-মুখরিম্চ এবং আত্মীয়ন্ষজন পুর্ণ বাড়া- 
খাঁনর তত্বাবধানের ভার যে মহাপুকুষের উপর ছিল তাহার নাম কৃষ্ণচন্তর 
সেন। তাহার সহিত ইহাদের ইআতিত্ব বা কুটুম্বিতা কিছু ছিল না। 
তিনি হে ছুঃখে সর্ব কার্যে ৫ভরবনাথের দক্ষিণ হস্তম্বর্ূপ ছিলেন। 
তৈরবনাথও ত্রাহাকে কনিষ্ঠের অধিক শ্েহ ও বাৎসল্য করিতেন। 
১ডরবনাথের পুত্রগ্ তদন্ুনূপ বাবহার করিতেন, পায়ে পড়িকা প্রণাম 
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করিতেন, কথার পৃষ্ঠে কথা কহিবার সাধ্য কাহারও ছিল ন।। বাড়ীর 
কর্তার স্কায় বধৃদ্বের নিকট তাহার কর্ত! আখ্যা ছিল। ইনি সর্ব কাধে 
নুদক্ষ ছিংলন । ইহার হাতে বরাদদ ধরা না! হইলে গ্রামের কোন বাড়ীর 
ফোন কার না এবং সমস্ত কার্ষো ইনি চারচক্ষু ছিলেন। তিনি 
যেরূপ ধাীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন তিনি ষদি এ পরিবারের রক্ষণারেক্ষণের 
পরিবর্তে গ্রামের উদ্ভোগী পুরুষণৈর স্তায় সেকালে গৃহের বাহির হই! 
পড়িতেন, ভবে চিনিও নিশ্চয় অন্তান্তের ন্থায় স্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়!। যাইতে 
পারিতেন ; কিন্তু ভগবানের বিধান ভিন্ন, জানি না কেন তিনি বাহির 
হন নাই। 

এক দিন তাহার কেমন সন্দেহ হইল লোকজনেব বণর্ধ্য শিখি- 
লতায় অতিথিসেবা সথচাকুরূপে চলিতেচ্ছে না। পরীক্ষার জন্ক তিনি শ্রিহটু 
প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ সাজিলেন এবং মৈথিলী ভার়ায় কথা বাঁলতে বাঁলঠত 
লাঠি ঠক ঠক শবে অন্ধকারে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়। অতি- 
থোর সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন তৃতা উপস্থিত হইয়| প্রশ্ন করিল 
দেবতার কি আহার হবে? ব্রাহ্ষণবেশী অতিথি দাতের ব্যথায় ক্রি 
ভাব দেখাইয়! মৈথিলী ভাষায্ব বলিপেন, বড় দস্তের পীড়া কিছু খাইতে 
পারি না, ছুধ থৈ হইলে একরূপ হয়। * বাড়ীর ভিতর সংবাদ পৌছলঃ 
হ্ধ ৫ আম কাঠাল ইত্যাি প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হইল, অতিথি 
প্রবর সকল জিনিষেরই' যথোচিত সৎকার করিয়া আচমনাস্তে নিজ 
ভাষায় “ভোলাদা পাণ আনত**বলাতেই, ভোলা ভাগারীর মতন হই | 
তাহাকে পরীক্ষা করিতেই সেন মহাশয়েব আজ এ সাজ; সেজৌরে 
গোল করিতে লাগিল। আতিথি প্রস্থান করিলেন, ক্রমে কথা অন্দরে 
পৌছিল, বামর্খপ্রয়া হাসিতে লাগিলেন । তীহার নারীহদবে মেহের 
উৎস বহিল। পরদিন আবার সেন মহাশয়্কে আহ্বান করিয়া শ্বহস্তে 
গ্রচুর পরিমাণে আহার করাইলেন। 


€থহ বংশ পরিচন্ 


ভৃত্য ও তৃত্যবর্গকে এ পরিবারের বযোজোষ্ঠ ব্যতীত আর 
কাহাকেও নাম করিয়া ভাকিতে শুনা যায় নাই । সকলকে দাদা, খুড়া, 
জেঠা বলিয়া অতিহিত হইতে হইত এবং অন্দরে বাহিরে সেইক্ম সম্মান- 
পাইতে দেখিয়াছি--সে ধত কেন অস্তাজ জাতি হোক না « - 

ইনি, ১২৩৩ সনেৰ ১২ই অগ্রহায়ণ একমাত্র পুত্র তৈরবনাথের 
জীবন সঙ্গিনী যশোহরের অধীন দক্ষিণ কালীয়া নিবাসী মৌদগলা 
অরধিন্দ বংশীয় ' ম্বর্গগত পাক্ছকিশোর দাশ মহাশয়ের একমাত্র কন্তা 
হরস্থন্পরীকে নির্ববাচনপূর্ব্বক গৃহে আনিয়া পুজ্ বধূ মুখ দর্শনে জীবনের 
প্রধান একটী কার্ষে তৃপক্সিলাভ করেন। ১২৭ সনে ভৈরবনাথের 
ঘরে প্রথম 'সম্তান দ্বর্গগতা শিবমোহিনীর জন্ম হয়। দ্বিতীয় সন্তান 
ছুর্গানাথ। ইহার মনের বলের পরিচয় সর্ধ কার্ধ্ে সম্যক প্রতিভাত 
হইংভ। ১২৪৫ কি এইরূপ কোন সময়ে শারদীয়! পৃজ্ার তিথির মান বড় 
কম ছিল, প্রতি মানে সাটী মূর্তির যোড়শোপচারে পুক্গা অসম্ভব 
বলিক্কা শুধু গন্ধে পুস্পে অচ্চনা! হইবে অথচ কাঠামে লোক দেখান পুতুল 
সাজাইতে হইবে একথা কোনরূপ তাহার মনে থাপ খাল না। তিনি 
এরূপ প্রতিমা সার্জাইতে রাঙ্গী হইলেন না। পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান 
করিয়া সাহাদের ব্যবস্থান্থযায়ী চরটী যৃত্ধি কমাইয়াছিবরেন। শুধু দেবী 
; ও অন্থর, সিংহ এই হ্বিমৃ্তি রহিয়া গেল, সেই হইতে এ পরাস্ত গন 
বংশধরদের আালয়ে দুর্গোৎসব ও বাসম্ভীতে এই' তরিমৃত্তিরই অর্চনা হইয়া 
ক্াসিতেছেণ একালের দুর্বঙ্গ চিত্ত লোক্ষ হইলে বংশের বা কোন 
হানি হয় এই কুসংস্কারের বশবস্তী হইয়াই এরূপ কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ 
করিতে সাহসী হইতেন না। একাল কেন তখনও বাঙ্গালা দেশে আর. 
কোথা কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই । 

ছুর্গানাথের শৈশবে পরলোক গমনের পর হইতেই তৈববনাথের 
বরে একটা পুত্র সন্তান দেখিয়া চক্ষু বুঝিতে রামশ্রিয়ার প্রাণের প্রবল: 
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আফাজ! জাগিতেছিল। ১২৪৯ সনে ভগবানের চরণে তাহার নিবেদন 

পৌছিল। এই সমস্থে তাহার বংশের তিলক, পরহিতব্রত দ্িভীন্ন পৌন্র 
গোবিনমাথের জন্ম হইল। গোবিন্দনাথেব জন্মে রামপ্রিয়ার হৃদয়ে 
আশার সব. হইল। ইহার অল্লদিন পূর্বে দিনাজপুরে পুনরায় কিছু 
অমিদারী সম্পত্তি খরিদ হইয়াছে) রামপ্রিয়া প্রাণে সাড়া পাইলেন, 
তগবানের কৃপাদৃহি তাহার হে সমভাবেই আছে। আত্মীযনবতবন 
ধাহার। প্রতিমা ত্রমৃত্তি করাতে অদ্ধ সংস্কারের বশে আতঙ্কিত হইয়া- 
ছিলেন তাহাদের সে আতঙ্কের ভিত্তি টলিয়া গেল। গোবিন্বনাথের 

জ্যেষ্ঠ ভণ্রী শিবমোছিনী মাঁণিকগঞ্জ মহ্কুমান্তর্গত মৌহালী নিবাসা 

হ্রচন্ত্র দাশ গুপ্তের সঙ্গে পরিণীতা হইরা অল্পকাল মধ্যে বৈধব্যাবস্থা় 

পিতৃগৃহে ফিরিয্বা আপেন। তদবধি মামরণ পিতৃগৃহে কর্তৃত্ব করিয়। ১২৯৮ 
সনের »ই বৈশীখ লোকান্তরিতা ভন। গোবিন্দনাথের জন্মের বিয়ৎকাল 

পরে গদাধরের পত্রী বিধবা পৌত্রী শিব মোহরিনীকে সঙ্গে নিয়া জগন্নাথ 
দর্শনে পুরী যাত্রা! করেন। ধন্মের নামে তখন প্রাণে আকুল আহ্বান 
আমিতে চিত্ত বিকল হ্ইঘ্বা উঠিত, তাহাতেই হর্গম রাস্তার দুঃখ ক্রেশ 
মনে উদয় হইবার অবসর আর হইত না। যে পথে একদিন ভাবে 
বিভোর গৌরাঙ্গদেব সপ্্যাস ব্রত অবলঘ্নে শুধু অনন্ত দেবতাধ্যান 
ইইয। চলিয়াছিলেন, রামধ্রিয়াও সেই ভাবে নিঙ্জকে অনুপ্রাণিত করিম! 
সেই পথে চলিয়াছেন ইহা এ বংশের পক্ষেও কম গৌরবের কথা নহে । 
সেকালে ইহা৷ হইতে ধর প্াপৈতার অত্যুজ্জন দৃষ্টান্ত আরকি হইতে 
পারে? পুরী হইতে ফিরিয়া আর অধিকদিন রামপ্রিয়া জীব্িতা 
ছিলেন না। ১২৫১ মনের ১*ই পৌষ পুত্র ভৈরবনাথ ও পৌজ গোবিদ্দ- 

নাথকে রাখিঘ্থা যশের রশ্মি 5তুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়! রামপ্রিযা আমরধামে 
চলিয়। গেলেন। ইহার পর বংসরাধিককাল গোলযোগে কাটিয়া! গেল 
১২৫৩ সনে বিষন্ধ লস্পত্ভিতে ভৈরবনাথের নিজ্গ না জ্বারী হইল। 


৫৭৪ বংশ পরিচয় 


্তায়নিষ্ঠ, পৃতচরিন্ব ৫&ভরবনাথ কর্তব্য সমাধান জীবনের মহাত্রত 
ৰলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সম্পন্ন গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া এশী 
শক্তি প্রভাবে তছপযুক্ত গুণাবলীতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। “অুমানিত্বং 
অদাভিকম হিংসা ক্ষান্তিরার্জবম, আচার্যোপামনং শে, (ম্থিধ্যমাতম 
বিনিগ্রহং” ইত্যাদি সমস্ত গুণই পৃথকভাবে তাহাতে সমাবিষ্ট দেখা 
যাইত। নিজ জমীদারী কাছারীতে'তিনি ফরাসের সম্মুখে যাছুরে 
উপবেশন করিম কাধ্য পরিচালনা করিতেন। আমলাবর্গ ফরাসে 
বসিয়া লেখাপড়! করিতেন। ছ্িপ্রহরে বিশ্রামাস্তে তামাকের 
জন্ত তৃত্যবশকে ডাকিলে ঘর্দ তাহার্দের কষ্ট হম, তাই নিজে 
কলিকাটি হস্তে লইয়া ভূত্যর্দের ঘরে চলিগ়্া যাইতেন। সেখানে 
অহোরাজ কুণ্ডে কাঠের গুড়ি জলিত; তাহা হইতে আগুন সংগ্রহ 
করিয়া ঘবে আলিয়া ধৃম পানে অবসাদ দূর করতঃ হস্ত মুখ ধুইয়া 
গৃহ কাধ্যানি কিঞ্চিৎ গূর্নাবেক্ষণান্তর বন্ধু সমাগতষে বা হ্থুধী সমাজে 
ধন্মালোচনায় বৈকালট্রকু অতিবাহিত করিতেন এবং সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন 
করিয়া আছিক দমাধা করিয়। জপে বসিতেন | বাতি দেড় প্রহবের 
সময়ে ভোঁজনেৰ গ্রন্থ বাডাব ভিতর হইতে আহ্বান আমিত। তখন 
(ভোজন স্মাধ। করিয়া একটু বিআাম করিয়া আবার জপে। বমিতেন। 
শান্তি ২২২ ট। পরধান্তজপে কাটিত, তৎপর শয়ন করিয়া শুধ্যো দের 
পূর্ইি প্রাতিরখানপূর্বক প্রাভককত্যাদি ও *সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাধ। 
পূর্বক কাছাবাতে কাজ কন্দ ঘাহা খাকিত সমাধা করিয়া স্নানাতিক 
পম্পনন করত: বেল। বারটার সময়ে আত্মীয়পরিজনসহ মাধ্যান্থিক আহার 
করিয়া পুণরায় বিআাম করিতেনখ এইজপ দিনের পর দিন তাহার 
কার্য ঘড়ির কাঢাৰ মত চলিয়া যাইত! পৈত্রিক আমলে শাল বনাত- 
এল আলমানীডে পোকা কাটিত, নিজে তৎকালীন মারকিনের চাদর 
দোপাটা ফবিয়! শীতবস্ত্র রূপে ব্যবহার করিতেন, 'আথচ অর্থরক্ষায় 
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একটুও মন ছিল না, সমন্তই দেব সেবা ব্রাহ্মণ সেবা, দরিদ্র নারাম্বণের 
সেবা ও তীর্থ ভ্রমণ পুরাণ পাঠাদিতে ব্যয়িত হইত। ভিনি বাহিক 
জাকজমঝ একেবারেই গছন্দ করিতেন না। তাহার গুরুদেব ও 
পুরোহিতবর্ষেি- সম্পত্তি বিশেষ ছিল না। ইনিই তাহাদিগকে সম্পত্তি 
প্রধান করেন। কেহ ইহাকে কখনও দিনাজপুরের মত অেষ্ঠ চাউলের 
স্থানে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে বম কর! সত্বেও দাদখানী ব কাটাী- 
ভোগ চাউল মুখে তুলিতে দেখে নাই। বথাচ্ছলে এই কথা একবার 
উঠিলে ইহার জ্ঞো্ট পুত্র বলিম়াছিলেন, বাবা চাকুরে লোকের সন্তান, 
তান মোট সোটাই ভালবাসেন, আমর] জমিদারের সন্তান আমরা ওসব 
বাঞ্জে জিনিষ খাইতে যাইব কেন? প্রাতবেশী রোগাঁদের প্রথম পথ্যের 
চাউল ইহার বাড়ী হইতে জাতি ধর্দ ও ছোট বড় নির্বিশেষে 
অকাতরে বিতাপ্পত হইত । মধু ও পুরাতন স্ব ইহার বাড়ীতে 
বিতরণ জন্য বার মাস মুত থাকিত। ,দুস্থ ও নিম্ন শ্রেণীর 
“শাকের মধ্যে মৃতদেহ সতকারের কাষ্ঠ বর্ষায় প্রচুর পরিমাণে 
সংগৃহীত হইয়া সন্বৎ্সর বিত্ত হইত। শ্বজাতি মধ্যে কাহারও 
মহ] সংবাদ কণে পছুছিলে আহ্বানের প্রতাক্ষা না করিয়া দিবারাত্রি 
»ত গ্রাশ্ম মনে না করিয়া গামোছাথানি ঘাড়ে শিয়া বিপদগ্রস্তদের । 
ডা উপান্থত ছইতেণ ? ল্যেকে দে. খয়া অবাক হইত । এ ৃষ্টাস্তে 
নক্রেই তখন প্রাতবাধু বা আপত্তি করিতে আর ভরস! হ্হ্‌তু* 
কেহ প্রাথী হইয়। ইহার নিকট উপস্থিত ইইলে ক্রম তোঁক 
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যত গুরু ভোজন করুন না কেন ইহাব*কখনও হজজমী ওষধের আশ্রয় 
হণ করিতে হইত না । আশ্চয্যের বিষয় ইহার বদ হজমের কথা কেহ 
শুনে নাই । কাঠাল ও দধি চিড়। ইহার প্রিক্ন খান্ধ ছিল। হাহার!" 
ইহাতে প্রীতি দেখাইতেন, ভাহাটদর উপর ইনি বড় সন্তষ্ট হইতেন।, 


: হোক কাহাকেও রিক্ত ইস্তে ফরিতে হইত না। যত অসময়ে ৰা 
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আর কেহ নিতে সন্গুচিত হইলে বলিতেন, ওসব বাবুদের দিও না 
আমাকে দাও। 

ইহার স্বেরধ্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। একদ! ইছার/এক জার 
কন্তার বিবাহে ইহার বাড়ীর স্ত্রীপুর্ূধ সকলে সে ব্যস্ত উপস্থিষ্ত। 
স্ধ্যা হইয়াছে, সকলেই বিবাহের উদ্োগে ব্যন্ত, নিমজ্িত ভদ্রলোকের 
আহার সমাধা হইয়াছে। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দনাথও আহারাস্তে 
বঠকথানায় আনিয়া বসিয়াছেন। আনন্বমমন্্ বিবাহ্‌-ভবনে হাসি, ঠাট্টা, 
গল্প, গুজব পুরাদমে চলিতেছে । এমন সময় বর আসার বাস্োদম গুন 
যাইতে লাগিল। কেহ প্রতাদগমন করিতেছে বা প্রসেসন দেখিতে 
বাহিরে আসিলেন, হঠাৎ গোবিন্দ নাথ বলিয়া! উঠি,লন তাহার 
শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে ন1 এবং তাহার বন্ধু তৎকালীন 
ঘাকরাইল স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু রামচন্দ সেন মহাশয়ের হাটু 
আকর্ষণপূর্বক তাহাই উউপাধান করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আর 
সে চক্ষু উন্ধীলিত হইল না, নিমিষে বিনা যন্ত্রনায় সব ফুরাইল | উৎসবের 
বাড়ী একি দুর্ঘটনা ! কাপ] ঘুষা চলিতে লাগিল, কেহ ডাক্তার আনিতে 
ছুটিলেন। কথাটা ভৈরবনাথের কাণে এককরূপ পৌছিল ! তিনি এরূপ 
- গুরুতর আঘাত সামগ্রিক ধেন, একবারে ভুলিয়া গেলেন। জ্ঞাতির জাত 
কুল রক্ষার জন্ত ক্যকুল হইঘ্া উঠিলেন .এবং বর বাড়ী পৌছির্াঙষাত্ 
বরকে বাড়ীর ভিতর নিয়া তৎক্ষণাৎ কন্তাটাকে পাত্রস্থা করিয়া দু 
হুর্গা শন্োচ্চারণ পূর্বক দীর্ঘশ্বাস তঢ়াগ করিয়া স্বগৃহে আসিয়া শ্যা- 
গুহণ করিলেন। ১২৬৬ সনের ১৪ই কান্িক তৈরবনাথ সথদশ বর্ষা 
জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দনাথের ধব্বস্তরী বৈদ্যবঞ্জভ বংশীয় ৮ভুবনমোহন 
সেন গ্রধের সথম বফীয়। একমাত্র কন্তা দ্রবমন্ধীর সহিত্ভ বিবাহ দেন। 
“হঠাৎ অজানিতভাবে তগবান তাহাকে ভোগ ম্থথের আশ্রম হইতে 
সঙ্গ্যাসিনী সাঙ্জাইলেন। কেনই বা এই স্বন্রষ্ট দেধোপম স্বামীকে পুজা 
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করিতে অধিকারিণী করিয়া! এই অল্প সময়ে আবার সে সুখ হইতে 
বঞ্চিত করিলেন, পূর্বজন্মের কি পাপের ফলে তাহার আহ্গ এ দশা 
হইল তাহা একমাত্র নেই বিশ্বনিয়স্তাই জানেন। জানি না সংসারের 
লোরু চক্ষুতে্িদৃশ অহঃরহ সংঘটিত এইরূপ সহ কার্যে ভগবানের 
কি মহহুদ্দেশ্য নিহিত আছে ! মানব তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞানে অসীম অনন্ত 
পুরুষের কাধ্যাবলীর সমালোচন! বর্পরতে যাইয়। পদে পদে নজ অক্ষম- 
তারই পরিচন্ প্রদান করে। ভৈরব নাথ গৃহে জলন্ত শ্মখান্সোপম বিধব! 
পুত্রবধূর ছুঃখে মুহমান হইলেন । ঠভরব নাথ এ আঘাতের পরে 
ঠাহার জীব্নর শেষ দিনের আর বড় বাকী নাই বুঝিতে পারিয়া 
১২৮৩ সনের ২৮শে ভাদ্র একখানি চরম পত্র সম্পাদৰ পূর্বক 
তাহাতে তাহার পুত্র আনন্দ নাথ ও কেদারনাথ ,এবং পোত্র 
₹ষনাথকে ত্যজ্য' সম্পত্তিতে আঁধকারী করিয়া! তাহাদের উপর কন্য| ও” 
অগ্ঠান্ত আশ্রিত ও আশ্রিত আত্মীয় স্বজনের* মাসহরা বহনের এবং 
দেবসেবার গুরুভার অর্পণ করেন। এ নমর ব্রাহ্ষধন্দের শ্রোত 
প্রবলভাবেই বহিতেছিল, পাণ দোষও সমাজের অন্তস্তল , পথ্য্ত 
আলোড়ত করিতেছিল, তাই এ ঢটরন পত্রে পুনঃ পুন: মাথার দিব্য 
য়াছেন যে বংগ্গধরদের মধ্যে কেহ, স্বধশ্মত্যাগী বা মগ্পায়া 
ইহন্সে ষে তাহার তত্যজ্য সম্পচ্ত হইতে ভোগাধিকার চ্যুত হইবে। 
নে সময়ে' অনেকেই চাকক্কী ব্যপর্দেশে বারমাস পুত্র পারজন হইতে 
বচ্ছিন্ হইয়া বিদেশে বান করিঞ্ত। তখন বৎসরে মাত্র ৪ খ্াার নয় 
1 বার গবর্ণমেন্টে রাজস্ব দাখিল করিতে হইত; স্থৃতগাং ভৈরব" 
খকে ফাস্তন হইতে আশ্বিন পধস্ত আট মাসই দিনাজপুরে একক 
ম কখিতে হত, মাআ চাও মাস গৃহে পুত্র পরিবার সঙ্গে থাকিতে 
[ারিতেন। ইহাতে একাদনে4 তরেও তৈরবনাথের নিস্কলঙ্ক চবিতে 
লঞ্ধের রেখাপাভ হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি ভৈরবনাথ অধিক 
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রাত্রি জপে কাটাইতেন। এই অবসরে একদিন তাহার এক রসিক 
বৈবাহিক তাহার বিছানায় একটি বারাঙ্গনা আনিয়া রাখিয়া দেন-_ 
উদ্দেস্ত বৈবাহিকের সহিত রহস্য ও চিত্তের শক্তি পরীক্ষা | দীর্ঘ রাতে 
জপ শেষ হইলে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনিস্িন্দরী যুবতীকে 
নিত শষ্যায় শায়িত দেখিয়া! ভৈরবনাথ চমকিয়া উঠিলেন এবং তসুহর্থে 
আত্মসংবরণ পূর্ববক জিজ্ঞাস] করি্লন মা তুমি কে? সে ইহার মাতৃ 
সম্োধনে সম্পূর্ণ অপ্রেমিকের ভাব লক্ষ্য করিয়া ॥একবারে কিংকর্তবয 
বিমূঢ়ার মত ভৈরবনাথের চরণতলে পতিতা হইয়া কৃপাভিক্ষ 
করিয়া বলিল ষে তাহারই বৈবাহিক বাধু "এ লাঞনার 
হেতু ।' ভৈরবনাথ ছুয়ার খুলিঘ্ন তাহাকে রাস্তা প্রিলেন এবং ভি 
গুকোষ্ঠে তগবালদের নাম স্মরণ করিয়। তিনি লিজা গেলেন । উৈরব- 
নারদ সর্বকার্যেই স্বাধানতা ছিল, কিছুতেই তিনি দাসত্ব শ্বীকার করি, 
তেন ৮ | হৃদয়ে ও মনে সুমান শন্তি ছিল। দিনাজপুর হইতে যা: 
সাতে সাহেবগঞ্জে (বর্তমান কাউগ! স্টেশনের সন্গিকট ) আত্রাই নদীতে 
নৌকায় উঠিতে এ ছুঃক্রোশ পথ অতিক্রমে দুর্বল চিত্ত ক্ষীণজীৰি 
লোকেব সার তাহাকে যান বহনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হহতত 
না । আমরণ পধ্ন্ত ভৈর্বনাথ একখানি জিভঙ্গ যতি আশ্রয়ে বিনা 
কলান্তিতেই এ পথ অতিক্রম রুরিতেন। তীর্থ ভ্রমণ কালে ভৃত্যব্গ 
সঙ্গে খাকা সত্বেও /৫ সের জলপুণ একটা গাড়, অবলীলাক্রমে নির্ে 
বহন করিয়া গাড়ীতে উঠানামা করিতেন। ইনি শক্তিম্রে দীক্ি 
ছিলেন। ইনি দোল দুর্গোৎসব বাসন্তী এবং অমাবশ্তাতে 'কালিকা 
ইত্যাদি দেন দেবীর অগ্চনাঁ যাহা তাহার পৈত্রিক আমল হইতে চলিয় 
আমিতেছিল তাহা আস্তরিক শ্রন্থা ও ভক্তির সহিত রক্ষা! করিযা 
আসিয়াছেন। তিনি বখসরে কত শ্রাঙ্ধ ও শাস্তি গু্ায়ন যে নির্বাহ, 
করিতেন তাহার সংখ্যা! ছিল ন!। তন্মধ্যে রামনবমী দিবসে পিতৃত্রা্| 
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বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই শ্রাদ্ধ কালে ভৈরবনাথ দিনাজপুর সহ- 
রস্থ বাসা ৰাটীতে অবস্থান করিতেন। টাউনস্ব সকল ভদ্রলোকই ইহার 
গৃহে আমগত্রিত হইতেন। সকলে এ বাধিক নিমন্ত্রণ তৃপ্তির সহিত উপ- 
ভোগ করিক্জেন। পূর্বব দিন পূর্ববাহ্থে ব্রাহ্মণ দ্বারা সকলে নিমস্ত্িত 
হইতেন, অপরাহ্থে ভৈরবনাথ নিজে বাহির হইয়া আবার তাহার 
যাচাই করিতেন ও ভুল ভ্রাস্তি হইলে*ক্ষম! ভিক্ষা করিতেন । অতিথিকে 
প্রাণের আকিঞ্চনেই, দেবত| জ্ঞানে সেবা তৈরবনাথের লক্ষ্য ছিল। 
তৈরবনাথ মৃত্যুর পূর্বের জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দনাথের নিকটে শেষ 
অনুজ্ঞা তিনটা প্রকাশ করিলেন ১। আমার পেত্রিক ক্রিয়া কম্ম 
বহাল বাখিও ২। ব্রদ্ষন্ব হরণ করিও না ৩। কাহারও জামী হই ও 
না। এই মুল্যথান বাকাত্রয় মাত্র প্রকাশ করিয়| মুখ বন্ধ করিলেন। 
ঠৈববনাথ ১২৯* সনের ২৮শে কান্তিক রামচতুর্দপার উদ্ভানিত 
জোতম্বালোকে নম্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমর ধ$মে চলিয়া গেলেন । 
তৈরবনাথের ১২৩৩ সনে বিবহিত। প্রথমা পত্বী হরহ্ুন্দরী দেবা 
তৃতীয় পুত্র আনন্দনাথের তূমিষ্ট হইবার পর হইতেই স্কতিক৷ রোগে 
অত্রন্ত অস্ুস্থ হন এবং অর্নকাল মধ্ই ইহ্ধাম ত্যাগ করেন। ইনি 
অতিশয় .সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।, ভৈরব নাথের এই পত্বী 
শিবমৌহঠনী, মাতঙ্গী ও পন্মমণি নামে তিনটা কন্তা এধং গোবিন্দনাথ, 
আনন্। নাধ নামে ছুইটা পু রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ভৈরব 
শাথের এখন নংসার অচল হইল । *অপগণ্ড শিশু ছেলে পেলে, ফূংসারে 
নিরা শ্রম আত্মীয় ্বজনের সংখ্যাও কম ছল না! ১২৫৪ ননের ফাল্ভুন | 
মাসে কাণিহাভী নিবাসী যৌদগল্য বংশীয় ৬কৃষ্গোবিন্ট দাশ গুণ 
মুন্সী মহাশয়ের কণ্য। সারদা স্থুন্নবীকে তৈরবনাথ বিবাহ করেল। 
এই বিবাহে ঠৈরবনাথের গৃহে অপ্রাপ্ত খয়সে গরলোকগত 
কেশবনাথ ও কেদারনাথ নামে ছুইটা ধু এবং শরৎকুম্ারী, যুক্তকেন্ট 
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ও সৌদামিনী নামে তিনটা কন্ত। জন্মে। শেষোক্ত কন্ত। দুইটি অবিবা. 
হিতাবস্থায় পরলোক গমন করেন। শরৎকুষারী সিরাজগঞ্জের অধীন 
বাগবাটী নিবাসী দিনাজপুর ম্যাজিষ্টেটে আফিসের ভূতুপুর্ব্ব হেড ক্া্ 
বাবু যোগেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে ১২৭৯ সনের ফাল্তুন মা্দে পরিণীত্তা হন। 
*« গোবিন্দনাথ ও আনন্দনাথ উভয়েই বালাকাল হইতে ঢাক] থাকিয়া 
পড়া শুনা করিতেন বাড়ীর বিশ্বস্ত ভৃত্য কমল সিকদার অভিভাবক 
স্বরূপে বার মাস তাহাদের সঙ্কে থাকিত। (গাবিন্দনাথের স্বাস্থ 
মোটামুটি মন্দ ছিল না। এক একবার হঠাৎ এমন অস্থস্থ হইয় পড়িতেন 
যে জীবন মরণের সন্ধিস্থল হইতে তাহাকে ফিরিতে হইয়াছে । ইনি ঢাকা 
পোগন্জ স্কুল হইতে এন্টেন্স পাস করেন। এই সময়ে 11690001755 
1)00).হইবার ইহার প্রল আগ্রহ ছিল, হঠ।ৎ একবার এমন হইগ 
আর সংজ্ঞা হয় নাঃ, অনেক চেষ্টায় ষদি বা সংজ্ঞা হইল কিন্তু এ 
স্বককৃত ব্যাধির ফলে শেষে তি।ন মারা যান। 
গোবিন্দনাথ চরিত্রে দেবতা তুল্য ছিলেন । তাহার মত ন্যায় নি 
জন হিভৈযা লোক জগতে বড় জন্মে ন|। তাহার প্রথল ধন্ম পিপামা।। 
তিনি তৎকালে নমস্ত হিলেনন তিনি কুটিলতাময় সংসারের কোন 
ধারই ধরিতেন না। কথা প্রসঙ্গে জমিদারী দেখা শুনার কথ উঠি 
1নর্বিকার চিত্তে কনিঠ আনন্দনাথ € সোদরোপম শ্রদ্ধেয় গোঁবহথন। 
টক্তবত্তী মহাশয়ের নাম করিয়া! বলিতেন' ইহারাই দেখিবে। কাহাবঃ 
হিততরই অহিত চিস্ত। মনের ধারেন্ট খেসিতে পারিত না।  দেশেধি 
বিদেশে কি ভদ্র কি অপর সাধারণ এখনও এক বাক্যে ধাহারা তাহাকে 
জানিতেন তাহারা কথা উঠ.লই তাহার চিত্রের বিশুদ্ধতা ও মাধুর্ষে 
বর্ণন। যেন সহ মুখে করিয়াও তৃপ্তিলাভ করেন গা । তিনি ভগবাদে 
অত্যধিক ভক্তি নিবন্ধনই বোধ হয় জগতে এত সর্কজনপ্রিয় হই 
সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি পাপকে সর্বাস্তঃকরণে খ্বণা করিতেন, কিছু 
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পী তাহার করুণার পাত্র ছিল । তিনি তাহাদিগকে আদর যদ অকৃত্রিম 
ভালবাসার ফলে সৎপথে ফিরাইয়! আনিতে সর্বদাই প্রয়াম পাইতেন। 
গোবিন্দ নাথ 'শানা প্রকারে, অদৎ পথে গমনের গতিরোধ পূর্ব্বক 
হিতোপদেশ দ্বাতী মতি পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়া অনেক ক্ষেত্রে 
'কৃতকাধ্যও হইতেন। ইনি নিজ বিশ্বাপাহুসারে পরম ব্র্ষের ভজন্বই 
জীবনের সারধশ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

দেশের প্রভূত ব্ল্যাণবষা ইহাদের স্বগ্রামের সেকালের হিত 
[সাধিনী সভা এবং গ্রামের পোষ্টাফিস যাহা এখন 97010 0%1০এ 
পরিণত হইয়াছে তাহ! ইহার এবং ইহার ছু-চারজন 'সহকন্ষমীর অক্রান্ত 
চেষ্টাব অমুত ফল। ছুস্থের সাহাযা এবং জনহিতকর সর্ব কাধ্যই 
[এই হিতসা ধিনী সভার উদ্দেশ্য ছিল, এখন তাহার কঙ্কান অবশিষ্ট 
[সেই পৃত নাম মাত্র রহিয়াছে । 

£& [তান সর্বদাই বলিতেন, 993 10০, & 9০ [1915 ৪0৫ 
৪ £০০৫ £870818 090 10916 ৪ 1720] 081)10% 1 সৌভাগ্য ক্রমে এ 
[তিনের সমাবেশই তাহার জাবনে হইয়াছিপ, সংসারে বোগ যন্ত্রণ। বাদ 
দিলে (তান পরম সুধা ছিলেন। 

| সন্ধ্যা" বেলায় তাহার গৃহের দক্ষিণের বরেন্দা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
কলধবাঁণতে নিভ্য মুখরিত ৫হত 

| তিনি বো খাওয়াইয়া অন্তযন্ত তৃপ্তি অঙগভব কবিতেন। দিনাজ- 
গর জেল। আমের জন্ত বিখ্যাত | আমের সময় ঝাক। ভন্তি আম ব্ধড়ীর 
(উঠানে রক্ষিত হইত; আর থাকিত একটী জলের গামল! ও কয়েকখানি, 
ইিগি। বাসক বৃদ্ধ স্কুল ছুটির পর আলিয়া! এক এক জনে এক একখানা 
নয়া গামলার চারিধাঁরে বাসিয়া যাইত এবং গামপাতে আম্টা ধৌত 
করিয়া ছুরিক! দ্বার! ছাড়াইয়! ত্বরিত গতিতে কে 'কতটী গলাধঃকরণ 
করিতে পারে তাহারই কৌতুক দর্শনে বিপুল আনন্দ উপভোগ 


চক ঘংশ পরিচয় 


করিতেন। সারদান্ন্দরী ইহার প্রতি সম্পূর্ণ মাতৃত্রেহ ঢালিয়! দিয়া- 
ছিলেন; গোবিন্দনাথও শৈশবে মাতৃহীন হওয়া ইহাকে পাইয়া 
ইহাকেই মাতৃত্বের পরিপূণণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মাতৃহীনতের 
অভাব তৃলিয়৷ যান। ১২৮২ সনের ২২ মাঘ ইর্সি" পরলোক বুদ্ধ 
পিতা! ভৈরবনাথ, ও অন্তম্বত্বাবস্যায় পত্রী দ্রবমন্ী এবং ১২৭৮ সনের ১০ই 
আবন জাত একমাত্র পুত্র কষ্ণনার্থ ও ১২৮১ সনে জাত কমল! নাষে 
একটী কন্ত! রাখিয়! যান । প্রথম! কন্তা কমণ কামিনী মাণিক 
গঞ্জের অধীন যৌহালী নিবাসী মন্বমনসিংহের লক্ব প্রত্তিষ্ঠ উকীল বাবু 
বিজ্বয়চন্দ্র দাশের লঙ্গে পরিণীতা হন। বিমল! নামী দ্বিতীকক কণ্ত! উক্ত 
গ্রামেই" পুলিসের এডিসনাল স্পারিষ্টেণ্ডেন্ট রায় সাহেব ক্ুম্দ মোহন 
দাশ গুধ্ের 'সঙ্গে পরিণীতা হন। প্রথমার জোট্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যে।গেশচন্্র 
এখন ময়মনসিংহের উকীল। দ্বিতীয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুকষ সবসীমোহন 
এখন সবডিপুটী কালেকটার,। 
গোবিন্দ নাথের কনিষ্ঠ আনন্দনাথ ভূথিষ্ট হইবার পর তিন মাস 
মধ্যেই মাতৃ বিয়োগ ঘটে। শিশু আনন্দনাথ শৈশব হইতেই একটুক 
ভুক্ঞেয় প্রকৃতির রহিয়া গেলেন,কাহারও সহিত বালজন সলভ প্রাণ 
খোলা আত্মীয়তা করা, ত্রিয়া কৌতুক করা বা স্থপেম্ন স্থখাগ্ঠ আহা 
জন্য আকাজ্ষ! "প্রকাশ সবই স্টাভার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল । যে বদর 
আনন্দনাথের এপ্টেম্স দ্রিবার কথা মেই বৎসর ১২৭ সনের ২* শে 
কাহ্িক? ইহাকে শ্বগ্রামস্থ ৮ জগ,মাহন নিয়োগী মহাশয়ের কন্তা 
মনমোহিনী দেবীর সহিত পরিণয়-স্রে আবদ্ধ হইতে হয়। ইহাতে 
অনেক সময় নষ্ট হয়। মেবারে আর পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না। এই 
ঘটনার জন্ত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাহাকে অন্থতাপ করিতে শুনিয়াছি। 

অল্পবয়মে দারপরিগ্রহ করিলে ভবিষ্াৎ জীবনে যহ! অনিষ্ট ঘটে ইহ! 
তাহার স্থির সিদ্বাত্ত ছিল। পরবৎসরও পরীক্ষা দেওয়া ঘটি না। আনন, 
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মাথের জ্যেষ্ঠ গোবিন্দনাথ রক্তপিত্ত ব্যাধিতে অসুস্থ হইয়! পড়িলেন। 
তীহাকে লইয়া পরিবারস্থ অন্তান্ত সকলের সঙ্গে মত্তগ্রামে চিকিৎসার্থ 
থাকিতে বাধ্য হইলেন। বিশেষ জো্ঠের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাস। 
থাকান্ম জোঠের বিপদাশঙ্কায় তাহাকে একবাবে মুহমান করিল। 
ভগবানান্ুগ্রহে ব্যাধির প্রকোপ কম হইল, সকলে তীহাকে নিয়! গৃহে 
ফিরিলেন। মত্তে যাইবার পুর্বেইঃআনন্দ নাথ প্রচলিত ধর বিশ্বাসে 
শিব পুজাদিতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন.। এই সময় অদ্ধেয় বানু গোপীরুষ্ণ 
সেন মহাশয়ের সঙ্গে হৃদয়ের অকৃত্রিম মিলন ঘটে। গোগী বাবু আনুষ্ঠানিক 
্রা্ম ছিলেন ।এই মিলনের ফলে আনন্দনাথ বাড়ী ফিরিয়! শিব পৃজ 
ত্যাগ করিলেন। সেই হইতে জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন 
সকালে ও বৈকালে পূর্ণ একঘণ্টা করিয়া গৃহে অর্গল বদ্ধ করিয়া 
ভগবৎ ধ্যান ধারণার তিনি কাঁটাইয্লা দিতেন। আনন্দ নাথের জীবন 
গভীর ধন্দ জীবন ছিল। ক্রমে দুই বৎসর নানু বাধা বিস্বে এ্ট্ন্স 
পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হইয়া! আনন্দনাথ বড়ই ক্রিষ্টবোধ করিতেছিলেন। 
তৃতীয় বৎসরে গ্রবেশিকা পরীক্ষায় কুতকাধ্য হইয়। তিনি ঢাক কলেজে 
প্রবেশ করিলেন। এ সময় পাঠ্যাবস্থায় বাহার] একত্র বান করিতেন 
তাহাদের পধ্যায় ক্রমে রন্ধন করিয়। আহার করিতে হইত । দুই বৎসর 
টাকায় থাকায় আনন্দনাথ কল্লিকাত। গ্রেসিডেন্সী ক্ললেজে আসিম! 
ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্ভীপ্‌, হইয়া আইন ও বিএ ডিগ্রী পরীক্ষাও জন্ 
প্রস্তুত হই'তে লাগিলসেন। কিন্তু মধ ভাবে এক ভগবানের বিধানে 
ঘটিয়া উঠে ভিন্নরূপ। এই সময়ে জেষ্ঠ গোবিন্দ নাথ পরলোঁক গমনঃ 
করেন। আনন্দ নাথের জীবনে এই দ্বিতীয় শোক, শৈশবে নিজ 
অনেক »স্তান সম্ভতিদবের মৃত্যুাদনিত শোকে ইহার কিছুই কূরিতে 
পারেন নাই। ইতি পূর্বে পাঠ্রাবস্থায় কলিকাতায় কনিষ্ঠ কেশবনাথ 
হুরারোগ্য ব্যাধিতে দৈবাৎ শ্বর্গী্করাহণ করিলে নান! শুশ্রযায় ভাতার 
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জীবন রক্ষা করিতে না পারিয়া! শোকে ছুঃখে গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইয় 
বুদ্ধ পিতা ও বধীয়সী যাতাকে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিয়। 
নিজেও শোকে একবারে মৃহমান হইয়াছিলেন। এই হুর্ঘটনার পব 
কতিপন্ধ বৎসর যাইতে না যাইতে পিতাও অনন্ত ধামে চর্দিয়া গেলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশ একটুকু বিব্রত হইক্! পড়িলেন । ঠভরব নাথেব 
যথোপযুক্ত পারলৌকিক ক্রিয়া, ভৈরৰ নাথের চরমপত্রে প্রবেট নেওয়া ও 
২সারিক নাণা। কার্যে কিছু খণপ্রন্ত হইতে হইল । এই সময়ে দিনাজ- 
পুরের কোন লব্বপ্রতিষ্ঠ কুঠি ব্যাঙ্ক দেউলির! হয়; এই কুঠীতেও ইহাদের 
জীবনের সম্বল অনেকগুলি টাকা ডিপাজট ছিল। খণ জাল ও তছুপবি 
এই ক্ষতিতে যে কোন লোকের বিব্রত হওয়াই স্বাভাবিক । এজন্য ২৪ 
বৎসর বড়ই দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হইয়াছে। এই সব দুশ্িন্তায় তাহার 
রায় রোগের স্থ্ি হইয়া অনিত্রা, অক্ষুধ। ইত্যাদি উপসর্গ ব্যাধি 
উপশমের পরও সঙ্গের ,সাথীব মত রহিয়া গেল। তিনি কনিষ্ঠ ও 
ভ্রাতুম্পত্রদের শিক্ষা দায়ীত্ব যে ভাবে অনুভব করিতেন তাহা জগতে 
বিরল। তীহার চিরিপোধিত ইচ্ছা! ফলবতী হইয়াছে । ভ্রাতা ও ভ্রাতু- 
পুত্রকে উপযুক্ত ও প্রাপ্রবয়স্ক করিয়৷ সংসীবের ভার বহনোপযোগ 
, করিয়া তিনি শান্তিতে চক্ষু মুদ্রিত করিতে গারিয়াছিলেন। 
ভোগবাসনায় 'অনাসক্তি ভাহার চিরদিন সমান' ছিল। কর্তব্য 
কাধে তাহার তীব্র দৃষ্টি ছিল। তীহার মত নিরভিমানী' লোক 
এ ভ্রুগতে,বিরল। বিপদে পড়িয়। কেহ, উপদেশ বা পাহায্য ' প্রার্থন। 
করিলে সে তাহা প্রচুর পরিমাণে পাইন । তাহার সহিত কাহারও 
মতানৈকা ঘটিলে ধার ভাবে বিবেচনা করিয়া যাহ! সৎ তাগাই গ্রহণ 
করিতেন, বালক বৃদ্ধ জ্ঞান করিতেন না। জীবে দয়। ও প্রেম তাহার 
"আীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আমর! শীতবন্ত্র ব্যবহার করিব আর 
প্রতিবাসী দরিঞ্র নরনারী খঞ্জ আতুর «ষ্ট পাইবে এই ধারণ! তাহাতে 
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বড় কষ্ট দিত। ঘতদুর সাধ্য শক্তিতে কুলায় তদহ্ন্ধপ কতকগুলি 
মার্কিনের থান খরিদ করিয়। প্রতিব্সর গরীব ছুংখীদ্বের মধ্যে 
বিতরণ করিতেন। আনন্দনাথ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক অর্থে 
বড়'আছেন, "কিন্ত একধপ স্দাঁশয় পরছুঃখ কাতর জগতে করজন 
আছেন জানি না! তাহার দান ও অনুঠিত কাধ্যের বিশেষত 
এই ছিল যে আপন জনেও তাহ জানিতে না পারে । তাহার কার্ধা- 
কারকবর্গ ও প্রজাররগকে তিনি আপনার জন বলিয়। মনে করিতেন । 
এখন কার্যকারকদের সহিত ব্যবহারের কথ। একটুকু বলিব। তীহার 
শরলোক গন করিবার পৃর্ব্বে চিকিৎসার জন্য দিতিনি কিছুদিন কলি- 
কাতায় ছিলেন । বাড়ীর কাধ্যকারকও তাহাব সঙ্গে ছিলেন ৭ কিন্ত 
তাহার ন্জকার্য্যে বাড়ী যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি বাড়ী আসিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন আননদনাথের পাশ পরিবর্তনের শক্তি ছিল না। 
তিনি রওন। হওয়ার প্রান্ধালে উপরে দেখা কর্ষরতে গেলে আনন্দনাথ 
যুক্তকরে বলিলেন, মহাশয়, আপনি অনেক দিন আমার বাডী আছেন 
এই দীর্ঘ সময় মধ্যে যদি কখনও কোন বারণে আপনাধ অস্তবে কষ্ট 
দিয়া থাকি আপনি অগ্ধ আমাকে সরলচিত্তে ক্ষম! করিয়া যান। এই 
কথা বলিতে বলিতেই আনন্দনাথের পগুবর্ণ গণ্ড বহিয়া মবল হৃদয়ের 
অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল, মনের * আবেগে ভৌমিক মহাশরেরও, 
কঠরোধ হইতেছিল। ক্ষণকাল পরে অনেক কষ্টে বলিলেন আপনার 
যায় আশ্রয়দাতা জীবনে আর১পাইব না, মনে হয় না আপন্ধীর নিকট 
কখনও অগ্রিয্ববাক্য কিছু শুনিয়াহি । যদি কিছু বলিয়াও থাকেন সে 
আ'মার উপকারের জন্ত। আপনি কিছু খনে করিবেন না,। চক্ষু মুছিতে 
মুছিতে ভৌমিক*মহাশয় নীচে নামিয়া গেলেন। 

তিনি নিজে তাহার বিশ্বাসমতে পরম ব্রত্মোের আরাধনা করিতেন 
বটে, কিন্তু কাহারও ধর্ম [যঙ্বাসে তাহার অশ্রন্ধা ছিল না। তাহার, 


৮৬ বংশ পরিচয় 


' £পত্রিক দেব ক্রিম্তা ইত্যাদিতে কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই। গুরু 
পুরোহিতদিগের প্রাপ্য সববন্ধে সমস্তই অক্ষ রহিয়াছে, তাহার বিপুল 
পরিবারে সকলেই নিজ নিক্ববিশ্বাস মত ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত 
হয় ইহাই তাহার প্রাপের আকাজ্ষ। ছিল। ব্যাভিচার ". তিনি সহ 
করিতে ,পারিতেন না, চরিগ্রহীন ব্যক্তি তাহার চক্ষুশূল ছিল। 

আধুনিক ভিম্বু সমীজ সন্বদ্ধে আনবনাথের মতামত তাহার নিজন্ 
ছিল। তিনি বলিতেন, বিবাহ বাঙ্গালীর গ্রধান রোগ,এ রোগের উপশম 
না হইলে দারিদ্রা ঘুচিবে না । বিবাহে পণ গ্রহণ তিনি সমাজের পাপ 
ও কলম্ক মনে করিতেন। পণগ্রাহীদের প্রতি তীহার বিজাতীয় ঘ্বণ! 
ছিল। তিনি বর বেচ। ব্যাপারকে যেরূপ দ্বণা করিতেন সেইবপ 
'অসছুপায়ে উপাজ্জনকারীদের অস্কও দুঃখ করিতেন। তিনি বলিতেন, 
'অসছুপায়ে উপার্জন আর দদ্থাবৃত্িভে অধিক ব্যবধান নাই। 

আনন্দনাথের জান স্পা জোটের ্তায়ই বলবতী ছিল। বতপরে যে 
সব বই ক্রয় করিয়! পড়িতে হইবে ডাইরীর প্রথমে তাহার তালিক' 
হইত | এন্টাস পাস্‌ করিবার পূর্বে 310890%5 050105 200 নি 
০6 180081 01016 চক্জালোকে বসিয়া পাঠ করিতেন। মৃত্যুর 
বৎসরও নয় খণ্ড 801112775 715001% 01 [0019 পাঠ করিয়। গিয়াছেন। 
তিনি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এ টত্রমাসিক বহু কাগজ পাঠ 
করিতেন। রাজনীতি প্রসঙ্গেও তিনি খুব সজাগ ছিলেন। 

ঢাকা 2850 যখন [010 087201কে অযথা! স্বাতবাদে 
গাঁরতুষ্ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল, তখন তীহার প্রশংসাবাদ আননা- 
নাখের গায় সহিল না, তিনি “তাহার বন্ধু 795 এর সম্পাদক বঙ্গ- 
বাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন আমার বাৎসরিক চাদ! 'আপনাদের নব- 

শর্বধান সমাজের সাহায্যার্থ গ্রহণ করিবেন, আমি আর 7:৪3 

রাখিব না। 


সাকরাইল সেনবংশ ৫৮৭ 


সেবার মৃত্যুর পূর্বে পৃজার সময় তিনি জীবন মৃত্যুর সন্বিস্থলেও, 
দেশছ্ছে ভুলিতে পারিলেন না । তিনি বাড়ীতে আদেশ পাঠাইলেন 
তাহার বাড়ীতে পুজ্জায় যেন বিদেশী বস্ত্র ও অস্তান্ত জিনিষ ব্যবহার 
না হয়। 
তিনি ১৩১২ সালের ১৬ই আশ্বিন জীবনের কার্য্যের অবসানে 
বালক পুত্র যছুনাথ, বিধবা পত্রী মনোমোহিশ্ী দেবী ও কন্তা ভব- 
তারিণীকে রাখিয়া অমর ধামে চলিয়। যান। 
যছুনাথ এক্ষণে কলিকাতায় কবিরাজী করিতেছেন। ইহার পরলোক 
গন করিবার পর দিনাজপুর ব্রাঙ্ম সমাজের আচাধ্য পরলোক্গত 
শ্রক্ধাভাজন তুবনমোহন কর ইহার ভ্রাতুন্পুত্র শ্রীযুত বাবু কর্ঃনাথ সেন 
মহাশয়কে যে চিঠিখানি লিখেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াই এই বংশ 
বিবরণ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। এই চিঠিথানি হইতেই আনন্দনাথের 
5রিস্রের মহিম] অবগত হইতে পারা যাইকে। 
সত্যমেব জয়তে নামৃতম 
দিনাজপুর ব্রা্ছমদমাজ 
১৯০৫ সন ১১ অক্টোবর । 


শঙ্ধাভাজন 
যুক্ত বাবু ক্্ণনাথ লেন 
মহাশয় শরন্ধাভাজনেষু 
অদ্ধেয় মহাশয়! 


সেদিন শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্ত্র সেন মহাশয়ের প্রমুখাৎ আপনার 
পিতৃব্য এবং আমাদের একজন পরমশরদ্ধেয় ধন্মবন্ধু,আনন্দ নাথ সেন 
মহাশয়ের অকাল পরলোক গমন বার্তা শ্রবণ করিয়া দিনাজপুর ব্রাচ্ধ 
সমাজ গভীর শোক নিষগ্র প্রাণে সকল সম্তাপহারী পরম দেবের এই' 
মহাপুরুষের পরলোক গ্রস্থিত আত্মার কল্যাণ এবং,ইহার অভাব জনিত 


৫৮৮ বংশ পরিচয় 


গভীর শোককাতর অপনাদের পরিবার বগের প্রাণে বর্গের শাস্তি ও 
সাস্বনা বিধান জন্ড বিশেষ ভাবে ভিক্ষা ও প্রার্থন! করিয়াছেন । 

বাবা, ষদিও আমর! ইহা বিশেষ ভাবেই জানি ও বিশ্বাদ করি ষে 
ইনি একজন শ্বয়ং সিদ্ধ মহাপুরুষ, তখন আর ইহার আত্মার কল্যাণ 
কামনায় অপরের প্রার্থনা রিবার কেনই প্রয়োজনীয়তা নাই, তথাপি 
ইহার প্রতি আমাদের যে প্রাণে গভীর শ্রদ্ধ। ভক্তি ছিল, তাহারই 
তাড়নায় ব! প্রবর্তনায় আম্রা তাহাণ পরলোকগত আত্মার কল্যাণ 
কামনায় বিশ্বজননীর করে প্রাণেব প্রার্থনা না জানাইয়। আর কোন 
মতেই বিরত থাকিতে পারি নাই বা পাবিলাম না। বাবা, আপনার 
এই পিতৃঘ্যদ্রেবের নিকটে আমর। অশেষ কারণে খনী, ইহার নিষ্কলক্ক 
কুনিপ্দল চরিত্র আমাদের চরিত্র গঠনের বিশেষভাবে সথশিক্ষা দিয়াছে 
ইহার জলন্ত অগ্নিময্ উদ্দীপ্ত, বাকা অনেক সময় আমাদের প্রাণে যথেষ্ট 
সৎ পাহসের সঞ্চার কারয়।"দিয়াছে এবং ইহার প্রদত্ত অর্থ সাহাষ্ 
প্রতিনিয়তই আমাদের অর্থের অভাব সকল বিযোচন করিয়। 
আমাদিগকে যার পর নাই আপ্যায়িত ও অনুগৃহীত করিয়াছে। 
বাস্তবিক এমন হাম সহজ্জনের ঈদৃশ অসাময়িক অভাবে কাহার 
প্রাণ না বাথিত ও কাতর হয়?, তবে অপ্রতিবিধেয় ঘটনায় শোক, 
মোহের বশীভূত হওয়া'কোন মতেই সঙ্গত "ও বিধেয় নহে বলিয়াই 
মহাঁপুরুষের শোকে কাতর ন। হইয়া আমাদের” সকলেরই সর্বপ্রথমে 
ইহাই কর্তব্য যে যাহাতে এই মহাপুরূবের সেই পরলোক প্রস্থিত 
আত্মার কল্যাণ ও শান্তি বিহিত হইতে পারে। বাবা! এইটা 
বান্তবিকই যহাক্গন, গৃহীত অতীব সত্য কথ! যে তাহার সেই স্বর্গের 
সান্বনা বাতীত যাছুধ আর কিছুতেই বন্ধুঙ্গনের বিয়োগ বাঁথা তৃলিতে 
বাঁবিশ্বত হইতে পারে না। ভগবান আপনাদের প্রাণকে ছুশীতল করুন 
ইহাই তাহার চরগতলে আমানের একমাত্র বিনীত ভিক্ষ1। কিমধিকম্‌। 


শীযুক্ত আমরনাথ বস্ু। 


গোয়াবাগানের বন্থু বং 


কলিকাতা৷ গোয়্াবাগানের বস্থ বংশ অনেকের নিকটেই স্পরিচিত। 
গড় গোবিন্দপুর ইহাদের আছি বাসস্থান ছিল। কলিকাতার গড়ের 
মাঠ ও ফোট্ উইলিয়ম ষে স্থানে অবস্থিত এ স্থানকেই পুর্বে গড়- 
গোবিন্দপুর বল! হইত। গবর্ণমেণ্ট এ স্থানের সমস্ত বসতি উঠাইয়া 
দেওয়ায় এই বস্্ বংশের চক্রপাণি বস্থু ২৪ পরগণ। জিলার বারাশত 
মহকুমার অন্তর্গত ছোট জাগুলিক। গ্রামে গমন করতং তথায় বাস 
করিতে থাকেন এবং এই বন্থ বংশ অস্তাপি উক্ত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে 
অবস্থান করিতেছেন। চক্রুপাি বন্থুব অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ ত্রৈলোক্য 
নাথ বন্থু। 

ব্রেলোক্যনাথ বন্থুর তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামরতন, মধ্যম অভয়চরণ 
ও কনিষ্ঠ জয়গোপাল। রামরতনের কোন বংশধব নাই এবং কনিষ্ঠ 
জয়গোপাল্‌ টৈশবেই মার যায়। মধ্যম অভয় 
চরণ ১৩০৪ সনে, ২৩শে চেত্র ভাগিথে গরলেক 
শমন করেন। মধ্যস্্্গভয়চরণের,তিন পুত্র, অমকনাথঃ হরণাথ ও পরেশ, 
নাথণ ১৮৪১ স্্ীষ্টাব্ষে সেপ্টেম্বর মাসে অমর জন্মগ্রহণ করেন। অমরনাশ 
১৮৫৯ শষ্টান্দে কলুটোলা এরাঞচ স্কুল হইতে এট্বম্ম পরীক্ষায় উততীর্প 
হইস্কা বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং তৎপর প্রেসিডেম্দী কলেজে অধ্য়ন 
করিতে আরম্ভ করেন ও তথা হইতে যৌগ্যতার সহিত এফ. এ, ও বি 
এ পরীক্ষায় সুতীন হইয়। প্রথম শ্রেণী4 বৃত্তি প্রাঙ্ত হন * বি, ওঃ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভিনি জেনারেল এসেম্্রীতে অধ্যাপকের পদে 
নিযুক্ত হন। এই অধ্যাপকের কাধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া ভিনি সঙ্গে সঙ্গে 


ত্রেলোকাযনাখ। 


৫১৯৬ বংশ পরিচম় 


বি, এল পড়িতে থাকেন এবং ১৮৬২ খ্রীষটান্ধে বি, এল পরীক্ষায় উতভীর্ঘ 
হইয়া! উত্ত বৎসরেরই মার্চ মামে কলিকাতা হাইকোর্টে উকিল 
শ্রেণীতৃত্ত হইয়া ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। এই ওকালতী 
ব্যবসায়ে তিনি দিন দ্বিন উন্নতি করিয়া বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন হন এবং 
গোয়াবাগানের বর্তমান বিরাট গ্রালাদোপম অট্টালিক। নির্মা৭ করেন। 
অমরনাথ বাবাশত লোকাল বোর্ডের বছুদিন যাবত চেয়ারম্যানী 
করিয়াছেন। চ্চিনি আলিপুর জেলাবোর্ডের ও সভ্য। এই উভয় 
কাধ্যে তিনি অনেক লোক হিতকর কাধ্য কিয়! জনসাধারণের বিশেষ 
শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সহাহ্ভৃতিব ভাজন হ্ইয়াছিলেন। ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দে 
গবর্ণমেন্ট ইহার কাধ্যে পরম গ্রীত হইয়া ইহাকে একখানি সম্মানস্থচক 
সার্টিফিকেট ( 0567010০210 91 1১0198৫) প্রদান করেন। বর্তমানে 
অমুরনাথের বয়স ৮২ বংসব। এই বুদ্ধ বসেও তিণি সুস্থ দেহে 
যুবকেব মত শক্তি, উত্লাহ্‌ ওঅধ্যবসায় সম্পন্ন । এখনও তিনি হাই 
কোটে ষাহয়। থাকেন। অমবনাঁথ অতি মাত্রায় মাতৃভক্ত ছিলেন। 
সায়েব আদেশ ব্যতীত তিনি কখনও কোন কাধ্য কবিতেন ন]। 
মাকে তিনি সাক্ষাত দেবীর মত ভক্তি করিতেন। তিনি কুমার- 
টুলীর হ্জিহব মিত্রের কন্তা মাণিকমণিকে বিবাহ করেন। মাণিকমণি 
পাতিব্রত্যে গৃহ-্কালীব, কাধ হৃঙ্খলার সহিত সম্টঢ কগিতে সাক্ষাত 
লশ্ীশ্বক্তপিণী ছিলেন। তাঁহার মধুর বাবস্থারে, কথান্ন বার্তীয় ও 
আচরণে। দাস- "দাসী, পরিচারক পরিচারিক। পর্যন্ত তাহাকে সাক্ষাত 
মায়ের শ্্ায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা তরিত। অতিথি সেবায় তিনি ৃক্তহসত 
ছিলেন। ১৯৯৯ আষ্টান্ে অমরনাথের এই গুণশালিনী সহধন্মিশীর 
মুত্যু হয়। 

* অমরনাথের তিন পুত্র । আোষ্ঠ রমেশচস্, মধ্যম স্থরেশচজ ও 
কনিষ্ঠ ভধেশচজ্জ । রমেশচত্র কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব 


শ্াযুক্ত বমেশচগ্জ বন্্। 


গোয়াধাগানের বন্থ বংশ ৫৯১ 


গ্রতি এটরাঁ। তিনি ১৮৬৩ সনের »৯ই আগষ্ট. 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯ প্রষ্টাকে তিনি বি.এল- 
পাশ করেন, পরে ১৮৪৩ শ্রীষ্টাব্দের হাইকোর্টে এটণী হন ও এটণী গিরি 
অরস্ত করেন। ইনি ভাগলপুরের হেরষচন্ত্র ঘোষের কন্তার পাণিগ্রহণ 
করেন। রমেশচন্ত্রের সাত পুত্র ॥ (১) ূপেন্ত্র (২) ক্ষণীন্তর (৩) 
নুধীজ্জ (৪) শচীন (৫) প্ীরেন্ত্র (৩) রবীন্দ্র (৭) বতীন্দ্র। 
রমেশচন্ত্রের ৪ কন্ঠা। প্রথমা স্থহাবিণী, দ্বিতীয়! উধা, ভ্ূতীয়। হাটার 
ও কনিষ্ঠ বীণা । 

ভূপেন্ত্র ১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্বের ২৯শে আগষ্ট তারিখে অন্মগ্রহণ করেন 
ইনি এফ এ অবধি-অধ্যয়ণ করিয়াছেন। ভূপেন্ত্রের চারিটা কন্তা ও 
দুইটি পুত্ত। পুত্র দুইটির নাম শৈলেন্র ও 
রথীন্্। 

ফণীন্ত্র ১৮৮৯ খ্ীষ্টাবের ২৩শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
ব-এল পাশ করিম্বা পরে এটা" হইয়। কলিকাতা হাইকোর্টে 
যোগ্যতার সহিত এটর্ণাগিরি করিতেছেন। 
হ্যামবাজার নিবাসী ৬ ডাক্তার আর জি করের- 
বাপ ৮ ঝাঁধারমণ করের রথ কনা শ্রমতি শৈলজাবালার সহিত 

ঠহার বিহাহ'হয়। গত ১২২ সনের ২রা নভ্ধের ফণীন্্র বাবুর স্ত্রী 
পরুলৌক গমন করেন ॥ ফণীন্ত্রের তিন কন্যা ও একপুত্র। পুত্রটীর 
নাম সুশীল । 

১৮৯৪ ত্রীষ্টাবের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ুধীন্্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
বি.এ.বি-এল। হাইকোর্টে ওকালতী রুরিতে করিতে হইনি ব্যারিষ্টারী 
। পাশ করিয়া আসিয়াছেন ও ফলিকাতা হাই- 

কোর্টে ব্যারিষ্টাবী আরস্ত করিয়াছেন। তাহার, 


" পমেশচত্র | 


ভূগেশ্র 1 


ফণীন্দ্র। 


সৃধীন্র। 


একটা কন্ত1। 


৫৯২ ংশ পরিচস্ 


শচীন্দ্র ১৮৯৮ খ্রী্রাবের ১৯শে আগস্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। 
শচীক্রা। শচীন্দ্রের এক পুত্র অজিত। 
ধীরেন্্র .৯০২ শ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এখন 
বি-এস্‌-সি পড়িতেছেন। 
রবীন ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্বের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ও ষতীন্দ্র ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্ের 
৬ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । ইহারা উভয়েই 
রবীন ও বতীন্্র 
' এখন স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন । 
অমচনাথের দ্বিতীয় পুত্র স্থরেশচন্্র ১৮৬৯ শ্রীষ্টান্দের ২রা জুন 
তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এল্‌ এম্‌ এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 
বিশেষ যোগ্যতার সহিত কলিকাতায় ডাক্তার 
করিতেছেন সুরেশচন্ত্রের ছুই পু ও ছুই কন 
(১ সন্তোষ ও (২) বোধ । সন্তোষ এম্‌ বি পাশ করিয়া কলিকাতায় 
ডাক্তারী করিতেছেন। সন্তোষ ১০৯'খ্রীপাদে জন্নগ্রহণ কবেন। সস্োষের 
একটি পুতঅ- নাম সত্যোন্ত্র । বোধ ১৮৯৬ খৃঃ অবে জন্মগ্রহণ করেন। 
বোধ বি-এবি-এল পাশ করিম এটবীগিরি শড়িতেছেন। বোধের 
একটি কম্তা। | 
অম্বনাথের ভৃত্য পুত্র ভবেশচন্ত ॥ ১৮৮৭ ত্রীষ্টান্ের ২৮শে, মাচ্চ 
তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভুবেশচন্দ্র কছসা 
ব্যবসায় করিতেছেন) ভবেশচন্ত্রের ছুই 'পুত্র ও 
চার কন) ১) বারে ও (২) হীপ্েন্্রনাথ | 
আভয়ুটরণের দ্বিত্ীগ পুর্ন হরনাথ। 
এই বংশের ইতিহাস পড়িলে লক্ষ্মী সরম্বতীর একক্র মাবেশ 
দেখেয়া,বাস্তবিকই শরীর আনন্দে আপ্লত হয়। এড বড় বিরাট 
পাঁরবার বঙ্গে অতি কমই দৃষ্ট হয়। সমশ্ড ভ্রাতাম্ম ত্রাতায়-ভ্রাতুপ্পুত্রে 
্রাতুষ্পুত্রে যেন এক আত্ম» এক প্রাগ। অমরনাথ আত ভাগ্যবান 


ধীয়েন্ত্র। 


সবেন্তশ্র । 


হদেশতঙ 
৫ 


গোয়াবাগানের বহৃবংশ ৫৯৩ 


লোক সন্দেহ নাই। আপন জীবনে অতুল অধ্যবসায়ের ফলে তিনি 
একদিকে যেমন অতুল এশ্ব্ের অধিকারী হইয়াছেন, অন্ত দিকে 
তাহার বশ বহু সম্তানসস্ততিতে পরিপুরিত হইয়াছে। পূর্ব জন্মের 
অশ্ব সক্কৃতি 1ভন্ মাহুষের' ভাগো এরূপ “ধনজন” লাভের সৌভাগ্য 
কখনও হয় না। বৃদ্ধ অমরনাথের চতুদ্দিকে যুখন তাহার কৃতী পুত্র, 
পৌত্র, পৌজী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী স্কলে আনন্দিত মনে সহাস্য আস্তে 
সমবেত হয়, তখন অপার্থিব আনন্দ রসে ঘষে তাহার মন প্রাণ নিমজ্জিত 
হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ অনুমান করিতে পারিবেন ন1। 
অমরলাথ দীর্ঘজীবী হইয়া এইক্প পুত্র কলত্রাদির সমাগম সম্ভোগ 
ভোগ করিয়া আত্মীয়ন্বজন বন্ধুবান্ধব ও দেশবাসীর আনন্দবদ্ধন 
গারতেছেন। | 

'অতয়চরণের *তৃতীয় পুত্র পরেশনাথ ১২৬৮ সালে ১৭ই আশ্বিন, 
২৪ পরগণার অন্তর্গত পৃথিবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রেলি 
ব্রাদারের অফিসে ৪১ বৎসর*্যাবৎ কাধ্য করিতেছেন, এবং 
এই কাধ্যের দ্বারা অবস্থার উন্নতি কবিয়াছেন। তাহার 
সই পুত্র। প্রথম অপূর্বব ও দ্বিতীয় পুঅ খগেন্। অপূর্বকুষ্ণ কগিকাতায় 
করলার ব্যবসা! করিতেছেন । ইহার একটি কন্তা। খগেন্জ বি-এ গাশ 
কারিয়| বি-এল্‌ ও,এটরণী পড়িতেছেন। 


পরেশনাখ। 


৩ 


৫৯৪ 


ংশ পরিচয় 


গোয়াবাগান বন্থবংশের বংশতালিকা | 
দশরথ বন্ধ 
কঞ্চরাম 
রে 
হর 
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গোয়াবাগানের বস্থ বংশ 8৯৫: 
মধুস্্দন 
| 
আত্মারাম 
গোকুল 
| 
টি 


| | 
রামরতন ৪18 জয়গোপাল 


| ৃ [ 
অমরনাথ হরনাথ  .পরেশুনাথ 
| 


| | 
রমেশচন্দ্র স্থরেশওন্দ্র ভবেশচন্্ 
| | 
| 
|. সন্তোষ হুবোধ 
ূ 
| ! 
বীরেন হীরেন্দ 
_ ___ ২ ২ শী শী শা শক 
| | | |. | | | 
ভূপেন, ফীন্র হ্ধীন্্র শচীভ্্র ধারেজ্ম রবীন যতীন 


ভাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্নচ্দ্র জ্যোতিভূ বণ 
এফ আর্, এ এস, ( লগুন) 
অ-্্রন্হিজভানেন্র আবিক্ষা লব | 


শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ধের 
আগষ্ট মাসে কলিকাতাস্থ মাতভামহভবনে জন্মগ্রহণ করেন | ইহার 
পূর্বপুরুষ বল্লভী মেলস্থ প্রসিদ্ধ কুলীন ৬ছুর্গাবর পণ্ডিত। বঙগদেশস্থ 
নদীয়া জেলার অগ্র্গত শ্রপ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর লীলাভূমি স্থগ্রসিদ্ধ 
শান্তিপুব গ্রামে ইহার গ্রপিতামহ ৬জগংদছুল্প 'ভ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
বংশমধ্যানা] ও পুকষানুক্রমিক খ্যাতিরক্ষাপূর্বক বাস করিতেন। 
হদীয় পুত্র ৮নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর্থিক উন্নতির কামনায় 
কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। স্বর্গীয় নীলকমল 
মুখোপাধায় মহাশয়ের পুত্র “বিশ্বজনীন ধর্শগ্রস্থ*” নামক 
ইংরাজী গ্রস্থের রচয্রিতা, পরছুঃখ কাতর, নিষ্ঠাবান, ধার্সিক 
চুড়াণি দেশপৃজ্য ৬ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ঈ ডাক্তার 
প্রুফুল্পচন্দ্ের পিতা । ইনি শান্ত্রচ্চান্ম সময় অতিবাহিত করিতে 
'ভালবাসিতেন £ বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রে ও আইন বিষয়ে শ্রাহার 
সমধিক ব্যুৎপত্তি ছিল। তৎ্প্রণীত ণ্মনেক পুঘ্ভকের মধ্যে ত্রাহার- 
হ701557581 চ২6112101) “বিশ্বজনীন ধর্গ্র্যশ ও তীয় মত প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য বিঘন্সগুলী কর্তৃক বিশেষণবে সমাদৃত হুইয়াছে। প্রফুল্- 
চন্দ্রের জননী গৃহস্থালীর যাবতীয় কাধ্যে সাতিশয় নিপুণ ছিলেন। 
বিশেষভাবে ইহার দয়াদাক্ষিণ্য ও ধর্মপরায়ণতা আপামর সাধারণের 
শ্রন্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল । দরিদ্রের অশ্রমোচন করিতে ইনি " 
অকুষ্ঠিত চিত্তে যথাসাধ্য দান করিতেন। ইহা! তাহার মোহনীয় 
চরিত্রা পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর শিক্ষার ফল। 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র জ্যোতিভূধিণ ৫৯%' 


ধার্মিক চুড়ামণি জগবিব্যাত পণ্তিতাগ্রগণ্য বাচম্পত্য অভিধান- 
প্রণেতা স্বগঁয় তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশয় র্রচথুপ্নন্ত্রের মাতামহ । 
শ্রীযুক্ত প্ররচুক্নচন্ত্র দিন দিন বরোবৃদ্ধির সহিত বাঙ্গাল! ও ইংরাজী 
শিক্ষা আরম্ভ “করেন এবং পাঠ্যাবস্থায় স্বীয় পুস্তকাদি দান করিয়া দরিদ্র 
সহাধ্যায়ীগণের উপকার করিতেন । 

কালসহকারে প্রফুল্নচন্ত্র যথারীতি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও 
ইংরাজী ভাষা অধ্যত্বন করেন। বাল্যকাল হইতেই জোতিষ শাস্ত্রের উপর 
ইহার ষে অঙ্রাগ সঞ্চিত ছিল বয়োবৃৰ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহ! প্রগাঢতর 
হওয়ায় অবশেষে নিজ পিতৃসক্লিধানে তিনি উক্ত শান্ত্রমধ্যয়ন করিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন এবং তীয় জ্যোতির্বিদ পিতার নিকট হইর্তে ফলিত 
জ্যোতিষের গৃঢ়মুন্ধ বিশেষ ভাবে পরিজ্ঞাত হয়েন। ইনি ম্বনামধন্ত 
এলালগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দয়াদাক্ষিপাদি গুবযুক্তা সদাশয়া 
কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। তৎ্পরে স্থপ্রসিত্ব' জ্যোতিষিগণের সহিত 
দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়! প্যোতিষশান্ত্রের অন্যান্ত বিষয়ে দক্ষতা লাভ 
করেন। কেবল কাশীধামে নহেঃ ইনি এই বিষয়ের আলোচনারে জন্ু, 
ভারতের প্রধান প্রধান জ্যোতির্থিদগণের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে মণ 
করিয়া প্রস্তুত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন । এই অভিজ্ঞতার ফলে 
সংস্কৃত, ইংরাজী পারশ্ত গ্রস্থাবলত্বনে দজ্যোতিষগণন! সম্বন্ধে তিনি এক 
অভিনব , আশ্চর্য্য উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন? তাহা দ্বারা ভূত 
ভবিষ্যত ও বর্তমান বিষয় অর্্রীস্তরূপে শির্পীত হয়॥ এই* নৃতন 
প্রণালীর নাম ভোকলজি € ৬০০০1০5%)। কেবলমাত্র তিনি যে 
ভোকলঙজ্ি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি, ফেনোলজি, 
মাইকো মেটি) গ্রফোলজি, থটুরিডিং এবং হত্তরেখা দেখিয়া” ভূত 
ভবিষ্যত বলিয়া থাকেন এবং স্কায়াল্জ সদ্ধেও তিনি আলোচন! 
করিয়। থাকেন। তাহার এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমত' দেখিয়া বছু উচ্চপদস্থ 


৫৯৮ বংশ পরিচয় 


হিন্দু, মুসলমান ও ইতরাক্গ, অনেক মহারাজা, রাজা! ও অন্তান্ত সম্ঘান্ত 
ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করিয়! থাকেন । এমন কি নেপাল রাজ্যের 
ব্বাধীন নরপতি মহারাজাধিরাজ জেনারল স্তার চন্দ্রসোম সেরুক্গং 
ৰাহাদ্বর জি, নি, আই, ই, ও বিভিন্ন দেশীয় মাননীত্র কন্স।ল ছেনাবল 
মহোদয়গণ ইহার বিস্ম্কর প্রততভায় পরম গ্রীত হইয়। পত্র দ্বার। নিজ 
নিজ সন্তোষ জ্ঞাপন করিম গুণগ্রাহিতার পরিচম্ন দিয়াছেন | 

জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহার পারদর্শিতার নিদর্শশ স্বব্ূপ এস্থলে 
প্রমাণের মধ্যে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে । কয়েক 
বৎসর পুর্ধে লগ্ডন, আমেরিকা, জাশ্ধানি, ইটালি, ফরাসা, রুপিয়া ও 
কাইরে! প্রভৃতি প্রতীচ্য সৃখণ্ডের শান্্রআগণ উক্ত শাস্ত্রের আলোচনাব 
জন্ত দিল্লী নামক মহানগরীকে কেন্দ্র করিয়া তথাদ্জ সমবেত হন। 
রুবিয়ার ভাইকাউন্ট , মিয়ানকফ উল্ত স্থানে উপস্থিত ছিলেন। 
ইহার সহিত এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের খগোল শান্বের সমব্ধে 
আলোচনা তয় এবং উভদ্মে সধ্যতাক্জ্রে আবদ্ধ হন। তাহাতে 
তিনি € অগ্যান্ত প্ডিতগণ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভাইকাউন্ট 
মহাশয় যে সময় ভ্রমণ উদ্দেশ্টে কলিকাতা নগরীতে আগমন করেন, 
তখন ডাক্তার জ্যোতিভূ্ষ*খর সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাহা 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে অপপ্যান্িত করেন। ইহার কিছুকাল 
পরে ৬কাশীধামে কাশীনরেশ মহারাজা স্যার প্রৃনাবায়ণ সিং, বাহাদুর 
জি, সি,'এস্‌, আই মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় শ্বাধীন নৃপতি 
মমৃহের ও দ্োতিবিমণ্ডলীর এক মহাসভার অধিবেশন হয্ব। এ 
সভায় কল্েকটা স্বাধীন নৃপতিও উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যান্য দশ 
সহশ্ম লোক দর্শকরূপে সমবেত হন। উহাতে জ্্যোতির্কিদকেশরী 
স্থপ্রসিদ্ধ পঙিত হ্ধ্যনারারণ শাস্ত্রী মহাশম্ উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্র 
মহাশয়ের সহিত ফলিভ জোতিষ সম্বন্ধে প্রঞ্ুল্লচজের বিগ্তর 


ডাকার শ্রীযুক্ত প্রফুল্চন্্র জ্যোতিভূষণ ৫৯৯ 


আলোচনা হয়। তাহাতে তাহার ধিচারপন্ধতি ও শান্ত্রবিবরণীর 
অভিজ্ঞতা দেখিয়া সকলেই চমত্কৃত ও অতীব সন্তুষ্ট হন। ইহারই 
ফলে তিনি জ্যোতিভূ'বণ উপাধি প্রাপ্ত হন। 

“এই রূপে স্বাহার জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বদ্ধে অভিজ্ঞতার বিষয় স্থদূর 
ইউরোপ আমেরিক। পধ্যস্ত পরিব্যাঞ্চ হইয়াছে । তত্বদদেশীয় জ্নোতিবি 
পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্যোতির্ভ'ষণের জ্ঞানের গভীরতার বিষয় বিশেষ 
ভাৰে আলোঠিতণ্হয়। তাহার ফলে লগুনস্থ রাজকীয় জ্যোতিষ সভায় 
তাহাকে সভা মনোনীত করিয়া এফ» আর, এ এস্‌ উপাধিতে ভূষিত 
করিয়াছেন । এই সম্মানে ভূষিত অতি অল্প 'সংখ্যকই ভারতবালী 
আছেন। ইহাকে এই গৌরবজনক সম্মানে ভূষিত দেখিয়া! "বঙ্গদেশের 
কয়েকটা সভা মমিতি হইতে ইহাকে ধন্তবাদ দিয়া সমধিক,আননদগ্রকাশ 
করা হয় এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভাগুণ, হাইকোর্টের অন্ত তম 
বিচারপতি স্তার আশুতোষ চৌধুরী কে,টি মহোদয়কে সভাপতিতে 
বরণ করিয়া এক বৃহৎ সভার অধিবেশন দ্বারা তথাম ইহাকে অভিনন্দন 
করেন। এই অভিনন্দনের সময় বন্ুগণ্যমান্ত উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী, 
ইংরাজ, ইহুদী, পারসী, মুসলমাম, নেপালী, মাড়োয়ারী, হিনুস্থানী, 


ঙ্গাপাঁনী, সিংহ্লী প্রভৃতি বহুবর্ণের ৪্বঘ্োোৎসাহী ুধীগণ উপস্থিত * 


থাকিয়া, স্ব স্ব ভাষায় এ ধন্বদ্ষেৎ আলোচনা করিয়া অনুষ্ঠাজীবর্গেনু 
উৎসাহ বন্ধন করিয়াছিলেন। সভাপতি মাননীয় বিগারপতি মহোদয় 
শ্বীয় অভিভাষণে জ্যোতিভূখণ মভাশয়ের অনেক গুণ বর্ণনা করেন 
এবং সর্বশেষে বিশেষ দুঃখের সহিত এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে 
গুণী ব্যক্তি সমাদর লাভের প্ররুত "অধিকারী হইলেও যে পর্যন্ত 
গুণগ্রাহী বিদেশীগণ তাহার গুণের সমাদর না করেন সেই' পর্যন্ত 
আমর তাহার গুণ বিষরে সম্পূর্ণ উদাসীন' থাকি। অভিনন্দনটা 
এইস্থানে উদ্ধত করা হইল। 


ভিড বংশ পরিচয় 


“ভারতে ভাতু ভারতী” 
ডা: শ্রীধুক্ত প্রছুন্নচন্ত্র জোতিভূথিণ মহাশয়ন্ত এফ , আর, এ, এস্‌» 
ইত্যুপাধিপ্রাপ্ো। সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদঃ 


অভিনন্দনম্‌। 


১ অপার সংসার-সমুদ্র মধ্যে 
ম্জন্তি সর্ধ্বে বিষয়া জনানাম্‌। 
দিগন্ত বিশ্রাস্ত যশ! হি যঃ স্তাৎ 
তশ্তৈব কীর্তিবিলয়ং ন যাতি। 
হ। বশীকৃতঃ কেন স্থধী সমৃহঃ 
*  হ্র্ষেণ কো ভ্রাম্যতি জাতকেহন্মিন্‌ ।. 
যথা ঘড়ঙ্খি মধুপানমত্তঃ 
প্রফুল্লচন্দ্রো ছিজরাজঃ এবঃ ॥ 
৩ । আদৌ ভূয়সি বৈগ্যশান্ত্রগ্রহণে লন্কাহম্পদং তেজসা 
জ্যোতিশান্ত্রমথাপি সার্থকমিদং সর্বং সমালোচিতম্‌ : 
খ্যাত বঃ স্বয়মেব ভারততলে দানাদিশুদ্ধৈগ,ণৈঃ 
সোহয্ং সর্গ্ুণান্ধিতঃ কবিবরঃ শ্রীমৎ প্রফুল্পো ঘিজঃ৮ 
পি বিলোক্য যস্ত প্রথিতাহ গুণাহহলিং 
সমৃৎ্ক্ক1 জ্যোতিষরাজ গোষ্ঠী। 
“এফ -আর-এস্এস্‌* ইতি ধাতুপাধিং 
গ্রফুললচন্্রায় স্থধীবরায় ॥ 
৫। জাত: সঘ ক্ধবংশে বসতিরপি যদ| জাহ্বীতীরভূমৌ 
ভক্তিবিশ্বেশপাদে মতিরপি বিমলা দুঃখশাস্তো নরাণাম্‌। 
ছাত্রাণাং বান্ধবো যো৷ বহুবিধবিধিন। ক্ষেত্রনাথাত্মজশ্চ 
সোহয়ং শীমৎ প্রফুলপে! জয়তি পরিষদ: সভ্যবৃন্দেষূ ধন্ত:। 


ডাক্তার জীযুক্ত প্রুষ্নচন্ত্র জ্যোতিভূধণ ৬৯১ 


গত ১৯২২ সালের জুন মাসে জ্যোতিষ আলোচনা সম্বন্ধে লগনে 
এক বৃহতী, সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় যোগদানের নিমিত 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান জ্যো'তিষাগণ আহ্‌ত হন। উক্ত সভার অঙ্থ- 
্ঠাত্রীগণ জ্যোতিভূথ্ষণ মহাশয়ের নৃতন আবিষ্কারের বিষয় অবগত 
হইয়া ইহাকে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া তথায় 
উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আহ্বানপত্র প্রেরণ করেন। তৎকালে 

বাংলা, ইংরাজী, উঁ, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সংবাদপত্রের পরিচালকগণ 
ঠা সংবাদ স্ব ন্থ পাত্রে উল্লেখ করেন। তাহা পাঠ.করিয়! ইংলও, ফ্রান্স, 
আমেরিকা, বঙ্গ, বিহার,উড়িস্যা,মধাপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, 
সিংহল, বর্শ।শ্তাম ও আফগান প্রাস্ত প্রভৃতি দেশের অধিবাসীগণ তদ্দে- 
শীয় বু পরিচিত $৪ অপরিচিত সম্ত্াস্ত ব্যক্তি তাহার এইগৌরবে গৌরব 
বোধ কবিয়! পত্র দ্বারা নিজ নিজ আস্তরিক বস্তবাদ প্রকাশ করেন। 

জ্যোতিভূষণ মহাশয় তাহার স্বীয় উদ্যম পরিশ্রম অধ্যবসায় ও 
স্বাবলম্বন গুণেই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
ইহ! তাহার মাতৃল কর্দববীর পত্ডিতাগ্রণ্য ৬জীবানান্দ বিস্াসাগর 
মহাশয়ের উপদেশের ফল। | 

এক সময়ে রোদ্বে নগরে পঞ্জিকা সং্গ্কারের জন্ত ভারতের নান: 
স্থানীয় জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণের সম্ভা হয়, উক্ত সভায় ইনি প্রতিনিধি, 
স্বরূপ যাইবার জন্ত মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৩২৭ সালে আশ্বিন 
মাসে কলিকাতা৷ ইউনিভাপিটি *ইন্স্টিউটে পঞ্জিকা বিরোধ মীমাংসাবু 
জন্ত খ্যাতনাম। জ্যোতিবিদ পণ্ুতগণের সমাগমে ষে একটী মহতী 
সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তথায় প্রফুল্লচন্দ্র জ্যোতিভূষণ মহাশয় 
কলিকাতার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দ্বার! পঞ্ডিতগণের মনোনীত প্রতিনিধি 
হইয়াছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য ,পরিষদের পক্ষ হইতেও প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইম্াছিলেন। 


৬৬২ ংশ পরিচয় 


কয়েক মাস পুর্বে পৃথিবীর সর্বধর্মতত্বাছসদ্ধিৎস্থ পণ্ডিতগ্রবর 
201, 5৮, ভাত 5505-5502 2, &১ 0, 46 19, 505 28৭. 
€দেশত্রমণকালে খন কলিকাতা নগরীতে আসেন প্রফুল্পচন্দ্রের খ্যাতির 
বিষয় পুর্ব হইতে অবগত থাকায় তাহার নিকট আসিয়া আলাপ 
করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন ও তাহার সহিত মিত্রতা পাশে বদ্ধ 
হন। তিনি "আত্মপৃজা” নামে একথানি সংস্কৃত গ্রন্থ দিয়া উহা ইংরাজী 
ভাষায় অনুবাদ করিতে অন্থরোধ করায়, ডাক্তার শ্রফুন্লচন্দ্র উক্ত গ্রন্থ 
খানি হুললিত ও সরল ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেন। 
তাহাতে তিনি পরম গ্রীতি লাভ করিয়৷ ধন্তবাদ্দের সহিত গ্রহণ করিয়া 
আগ্রহের সহিত বলিয়াছিলেন যে ইহাকে অক্সফোর্ড হইতে মুদ্রিত 
করিয়া ধশ্মানুমন্ধিৎসথ ব্যক্তিদ্দিগের মধ্যে বিতরণ কর! হইবে। 
জ্যোতিভূ ধণ মহাশয় যে কেবল জ্যোতিষের আলোচনাতেই জীবন 
অতিবাহিত করিয়াছেন তাহ! নহে, চিকিৎস। বিজ্ঞানেও ইহার অতান্ত 
অন্থরাগ আছে। ইহার পৃজ্জাপাদ পিতৃদেবের আদেশান্ুষায়ী ইনি প্রায় 
স্বাদশ বৎসর যাবৎ সমাগত রোগীগণকে বিনামুল্যে হোমিওপ্যাথি 
বধ বিতরণ করিয়া রোগমুক্ত করিতেছেন। 
ডাক্তার শ্রীপ্রফুন্লচন্ত্রের "সহিত যিনি একবার পরিচিত হইবার 
স্বযোগ পাইয়াছেন, তিনি তীহাত সরলতা ও অমায়িকতায় মোহিত 
হইয়া জীবনে কখনও তাহাকে ভূলিতে পারেন না। বহু সম্ত্াস্ত জমিদার 
হহার উপদেশাচলাবে তাহার্দের নিজ নিজ বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন 
করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং ইনি বিদ্বোৎসাহী বালকপিগের উৎসাহ 
বর্ধনার্থ তাহাদ্দিগের বিশেষ সহায়ত। করিতে সর্বদাই প্রস্তত। 
ইহার কোন পুত্র সম্তান নাই । তাহার একমাজ গুণবতী ও শীলা 
কক্টাই ইহার যাবতীয় মেহের অধিকারিধী। কলিকাত! স্থকিয়! সীট 
শিবাসী শঙ্ভুনগরের কুগ্রসিক্ষ পরোপকারী জমীঘার ব্বায় বাহাছুর 


স্বগীয় যোগেন্দ্রচক্্র ঘোষ । 


্বগীয় লোহনঠাদ ঘোষ ৩০৩ 


'চত্তী-চরণ চতঠাপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুজ গুণমান প্রমান শত্ৃচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায় ইহার জামাতা । পিতা ও সাধবী সহদয়া জননীর 
গুণ ও ন্বেহের একমাত্র অধিকারিণী হৃশীল। কন্তা ভগবৎ কৃপায় সৎপাত্রে 
সমর্পিতা হুইয়াছে। তাহার দুইটি পুত্ধ ও একটি কন্যা। জ্োষ্ঠ 
শ্রমান শীষেন্দুকুমার ও কনিষ্ট শ্রীমান্‌ শেখরেন্দুকুমার। ডাক্তাব 
প্ফুল্পচন্্র জ্যোতিভূ্‌ ষণ মহাঁশয়ের' পরোপকারই জীবনের ব্রত। দরিদ্র 
৪ ধনী সমভাবেই, তাহার নিকট সহানুভূতি পাইয়া! থাকেন। প্রফুল্ল- 
চন্দ্রের কর্মক্ষেত্র সমগ্র জগৎ--স্থানবিশেষেই সীমাবদ্ধ নহে। পক্গ- 
পাতিত্ব ইহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। 


তান তত জের তন 


স্বীয় মোহনচণদ 'ঘোষ। 


যে বংশের স্বর্গীয় মোহনটাদ ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ ক্রেন সেই 
ৰংশের আদি নিবাস খুলনা জেলার শ্রীপুর । মোহন- 
পূরবনিবাস। 
চাদের সময়েই এই কংশের গৌরব চতুদ্দিকে পরি 
ব্যাপ্ত হয়। 

১৮০১ শ্রীষ্টান্ে মোহনচাদ্দ জন্মগ্রহণ করেন। হিনি নিতান্ত 
নিঃসহায় অবস্থা হইতে কেবলমাত্র *নিজের্ব বুদ্ধি *ও 
ম্ধাবলে বোর্ড অব রেভিনিউর সেরেস্তাদার পদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। মোহনচাদের ভ্রাতা তারাচাদ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও ভেপুটী কালেক্টর ছিলেন। দুই ভায়ে বনু অর্থ উপার্জন করিয়া- 
ছিলেন। ১৮৫৮ আষ্টান্ধে ভারাাদ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত 
২ ওয়ায় তাহার অঙ্দিত সমগ্ত খনসম্পত্তি মোহনটাদেরই প্রাপ্য হম |, 


জন্ম 


১৪ ক বংশ পরিচয় 


মোহন ডাদের জোষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্চন্্র ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে প্রথম গ্রাজুয়েট হন। পিতা ও পুতে 
মনোমালিন্য হওয়ায় শ্রীশ্চজ্ ২৪ বসর বয়সে ১৮৬* 
্রীষ্টান্দে আত্মহত্যা করেন। শ্রীশ্ন্দ্রের মৃত্যুতে বৃদ্ধ মোহনটাদের 
হৃদয় চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া! যায় । তিনি ৬ কাশীধামে তীর্থ করিতে যাইয়া 
১৮৬১ স্রীষ্টান্দে ৬১ বৎসর বয়সে কাশী প্রাপ্ত হন। 
যোহনঠাদের কনিষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্র চন্দ্রই বস্তুতঃ ভারতে 
৮০91019 নেতা ছিলেন। তিনি স্বীয় অসাধারণ 
দার্শনিক জ্ঞানের প্রভাবে জগতের সমগ্র দার্শনিক, 
দ্িগের মধো খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এতটা খ্যাতিলাঁভ করিয়া- 
ছিলেন ষে তাহ্‌'র মৃত্যুর পর তাহার বন্ধু স্যার হেনগী কটন লগুনের 
হলবর্ণ গিজ্জাম় তাহার স্মৃতি ফলক রক্ষা করেন। তিনি প্রতি বৎসর 
চ৯05101%157) সম্বন্ধে »লা জানুয়ারী তারিখে একটা বার্ষিক সভার 
অনুষ্ঠান করিতেন । সেই সভায় স্যার হেন্রী কটন, স্যার রমেশ্ন্দ্ 
মিত্র, জ্টিস্‌ দ্বারিকানাথ মিত্র, মিঃ গোপাল কৃষ্ণ গোখেল, কবি হেমচন্ত 
বন্দোপাধ্যায়, ৬বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীধিগণ নিয়মিত 
উপস্থিত হতেন । এই 295105শ বাদীদিগের উদ্দেশ ছিল _ প্রেম, 
সন্দরঙ্জীবে প্রীতি। তিনি ব্রিটাশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েসনের একজন, 
কশ্মখঠ সভ্য ছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য উক্ত এসোসিয়েমনের সহকারী 
সভাপতি নিযুক্ত হন। প্রত্যেক সভ্যই তাহাকে ভাগবামিতেন এবং 
শ্রদ্ধা ভক্তি কগিতেন। দর্শন শান্ত্ে তাহার পাগ্ডিত্য পৃথিবীময় বাঞ্ত 
হইয়াছিল। তিনি ইউরোপের বড় বড় দার্শনিক মিঃ রিচার্ড কন্গ্রীফ, 
ম্যালকলন কুইন প্রভৃতির সহিত নিয়মিত পঞ্রে ব/বহার করিতেন। 
তিনি সংস্কৃত গবেহণার জন্ত কলিকাত বিশ্ববিভালেষের, হত্তে দশ সহন্র 
টাকা প্রদান করিয়াছিলেন । প্রীপুরে তিনি একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্্যালদ 


শ্রীশ্চন্ত্র 


যেগেন্র। 


স্বগীয় সতীশ চন্দ্র ঘোষ । 


শ্ীফীত আহীধর ঘোষ, । 


স্বগীয় মোইনচাদ ঘোষ ৬০৫ 


স্থাপিত করিয়াছিলেন। যোগেস্ত্রন্দ্রের পুত্র ৬সতীশ্চন্ত্র বিগত দ্ধের 
সময় বিদ্যালয়টাকে অবৈতনিক করিয়া! দেন। বলাবাহুলা এখনও সেইব্ধপ 
অবৈতনিক (16০) ভাবেই স্কুলের কাজ চলিতেছে। পিতৃম্বতি 
অন্লুমন রাখিবার জন্ত সতীশ্ন্দ্রের যোগ্য পুত্র অহিধর পিতার ধার অক্ষুণ্ন 
রাখিয়াছেন এবং এখনও এই অবৈতনিক বিগ্তালয়টাকে পৃষ্ঠপোষকতা 
করিতেছেন। 

যোগেন্দ্রন্ত্র ইংরাজীতে কতিপয় দারশশনিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ; 
তন্মধ্যে-“175 71000 10060105% 150৮ 100 1010391 15 
5009, 4131917102101500 8100 006 500158১0০01 171000 159001 
19000181295 01510500855 50105”: প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

যোগেন্্রন্ত্রের আমল হইতেই ঘোষ বংশের সম্পত্তি পরিচালনার 
* সুব্যবস্থা হয়। তাহার এক পুত্র'ও কন্যা হয়। 

গুত্ব সতীশ্চন্দ্রেরে বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
সতীশ্চন্ত্রও একজন গ্রাজুয়েট এবং ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি বিশেষ সঙ্গীত প্রি এবং চিত্রশিল্পী ছিলেন। তিনি তাহার 
পিতার অনু্থত ধন্ন [১০510%150) এবং তাহার উপদেশ ও" গ্রস্থরাজি 
প্রকাশ করিয়। জনসযাজে প্রচার কারয়াছেন। “তাঞ্জোর” নামে, 
একথানি গ্রন্থের মূল্যবান পাুলিপি তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদে দান 
করেন সতীশ্চন্ত্র ইউরোপে ও আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন*। 
সভীশ্চন্্র বাবসায় বাণিজ্য অত্যন্ত ভালবাদিতেন, তিনি, ব্যবসায় 
বাণিজ্যের দ্বারা দেশের বৃদ্ধি সাধনেও তৎপর ' ছিলে । নি 
লম্পত্তির উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং নিঙ্গের উপাজ্জনও বাড়াইয়া 
ছিলেন। ম্বৃত্যুর সাত বতমর পূর্বে তাহার পত্ধী বিয়োগ হয়।, তিনি 
৫৬ বতমর বদ্বসে পুর অহিধরকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার 
পুত্র অহিধর পিচ্ভার যাবতীয় সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। 


সতীশ্ল্ত্র।. 


শু৪ত ংশ পরিচন্ব 


শ্যুক্ত তারাপদ ঘোষ খিরিদপুরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্ধে ১৯শে আগষ্ট 
তারাপদ জন্মগ্রহণ করেন, তারাপদ বাবুর পিতা শ্রীশ্চন্ত্রের ঘন মৃত্যু হু 
তখন শিশু তারাপদ্ূর বয়প মাত্র ১১ মাস। সেই শৈশবে তাহার 
মাতা ৪ পিতৃব্য যোগেন্্রচন্ত্র তাহাকে লালন পালন করেন। তারাপদ 
বাবু কিছুদিন হেয়ার ও হিন্দু স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে 
অধ্যয়ন করিয়া! পরে স্ব গৃহেই পাঠ দ্বারা উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে 
নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তিনি 
তাহার ভূসম্পত্তি তত্বাবধারণের দিকে মনোযোগ প্রদান করেন। 
তাহার জমিদারীর অধিকাংশ ভাশই সুন্দরবনে অবস্থিত। ইহাদের 
“বশাল পরিবার পুর্বে একান্নবত্তী পরিবারতুক্ত ছিল। ১৮৮৯-১৮৯, 
্ীষ্টান্দের মধ্যে এই পরিবার বিভক্ত হয়। এই বিভাগ ব্যাপারে 
বিখ্যাত কৰি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যস্থতা ও সালিসী করিয়া- 
হিলেন। তারাপদ বাবু অধ্যয়ন পটু। তিনি অধঃ়ন ব্যাপারে প্রতি- 
দিনই একটু না একটু সময় ক্ষেপণ করেন। সামাজিক ব্যাপারে তিনি 
উদ্ধার নৈতিক সম্প্রায়ডক্ত, তিনি সামাঞ্জ সংস্কারে ইচ্ছুক । সমাজের 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ না থাকিয়া তিনি ১৯১৪ খ্রষ্টাবে তাহার দ্বিতীয় পুত্র 
বিম্লচন্ত্র ঘোষকে লইয়া! ইউরোপে যাত্রা করিয়া! কয়েক মাল জ্রান্দে 
এন্‌ং তৎপর ইংলগ্ডে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার ্যোষ্ট পুত্র ব্ধিম- 
চন্দ্র ঘোষ ১৯১৩ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হইয়াছেন। 
এবং দ্বিতীয় পুত্র বিমলচত্ত্র ঘোষ জমিদারের কার্ধ্য পরিঠালনায 
সাহায্য করেন। তৃতীয় পুত্র নির্মলচল্্র ঘোষ ইংলগ্ডে ভাক্তারী পড়িতে 
গিয়াছেন। 

তায়াপদ বাবু খিরিদপুরে ১৪নং হেমচশ্র টে রাক্দগ্রাসাদ তুঙ্য 
অট্রালিকায়' সপরিবারে বাপ করেন। এই বাটী “মোহনচাদের 
বাটী” ( 110800 00900 870835) হলিয! এই অঞ্চলে প্রসি্ধ। 


স্বর্গীয় মোহনচাদ ঘোষ ৬০ণং 


তারাপদ বাবু টাকীর নিকটবর্তী নৈদপুরের জমিদার ৬ রাজেন্্র নাথ. 
রায় চৌধুরীর জ্যোষ্ঠা কন্তার পাণি গ্রহণ করেন। 

তাহার জোট পুত্র বঙ্কিম চন্দ্র বহরমপুরের উকীণ শ্রীযুক্ত অন্বিকা 
চরণু রায়ের জ্যেষ্ট কণ্তাকে' বিবাহ করেন। দ্বিতীক্প পুত্র বিমলচন্্ 
সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মম্মথনাথ রায় চৌধুরীর মধ্যম কন্তাকে বিবাহ 
করেন। কনিষ্ঠ পুত্র নিশ্বলচন্ত্র হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারষ্টার 
অনারেবল স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের মধ্যম কন্তাকে বিবাহ 
করেন। 

তারাপদ্র বাবু অশ্বারোহণ ও শকট চালনায় স্থপটু ও সিদ্ধহস্ত। 
তিনি বিশেষ অমায়িক ও শিষ্টাচারী এবং জীবের প্রতি দয়াসম্পন্স। 
ইহার ছুই কন্! প্রথমা কন্তার বিবাহ হাওড়া নিবাসী ৬ হরিমোহন 
বর পুত্র ভূপেন্্রলাথ বন্থর সহিত হইম্াছে। তৃপেশ্র বাবু 736789] 
১৩০7৩৪11516 ০9৮০ এ কাধ্য করিতেছেন, দ্বিতীয়া! কন্যার সহিত 
মুশিদ্দাবাদ নিবাসী মুর্শিদাবাদ নবাবের ভূতপূর্ব দেওয়ান ৮পূর্ণচন্দ 
মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রযুক্ত সতীশ্ন্ত্র মজুন্সদারের বিবাহ হইয়াছে, 
সতীশ বাবু এক্ষণে তমলুক মহ্কুমায় সবভিভিসন্তাল অফিসারের কাধ্য 
করিতেছেন । তারাপদ বাবু তাহার পৃজ্যপাদ স্বর্গীয় মাতামহ মোহনটাদ 
ঘোষেগ ম্মরণাথ বিনামূল্যে বহু মূলের সম্পত্তি কুলিকাতা৷ কর্পোরে- 
শনকে দবনকরিয়! আজ প্রায় তিন বর হইল তহার বাটার দক্ষিণের 
পার্থ ক্ষোহনঠাদ রোড নামে এক বৃহৎ রাস্তা কলিকাত৷ কপ্েরেশনের 
ঘর! গ্রস্থত করাইয়াছেন। রান্তাটি চার বগ ফুট প্রশস্ত, শীস্রহ ৬৪ 
ফুটে পরিণত হইবে। 


৬৩৮ ংশ পরিচয় 


নিন্ধে ইহীদের বংশ তালিক! প্রদত্ত হইল £__ 


মকরন্দ ঘোষ 
দা 
বর 
গঙগাধণ 

ধা 

কণ ঘোষ 
পুপি 
বিভাকর 
ভগীরথ 
টি 
শুভস্কর 


বিক্রম 


রামভদ্্র 
রামামীনম 
বুপনারামণ 
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সব্গায় মোহনটাদ ঘোষ ১ 
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চিরে ৫০ ও 
বুষ্কিমচন্দ্র বিমল চন্দ্র নিশ্মল চন্দ্র ' অহিধর 

তারাপদ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু বস্কিমচন্দ্র ঘোষ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 
€ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিশি হাইকোর্টের উকীল্‌। তিনি 
নহাকালী পাঠশালার কাধ্যকরী কমিটির একজন স্দস্য। খিদিরপুর 
একাডেমী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর সভ্যা। হেম্চন্দ্র লাইব্রেরীর 
'বন্ডিং নিশ্ধাণে ইনি একজন গ্রধান উদ্যোত্তা, ছিলেন। ইনি উক্ত 
লাইব্রেরীর ভাইস্‌ প্রেনিডেন্ট। আনন্দময়ী দরিদ্র ভাগ্ারের একজন 
পৃষ্ঠপোষক । তিনি ডফ কলেজে"পড়িয়া তৎ্পরে প্রেসিডেন্দী কলেজ 
হইতে ইংরাজীতে অনার লইয়া 'ব এ গশ করেন। তৎ্পর বি-এল' 
পাশ কৃরিয়া হাইকোর্টে ওকালতীঁ আরম্ভ করেন। তিনি একজন 
নিষ্ঠাবান হিন্দু, মাছ মাংস ভক্ষণ করেন নাঁ। তিনি নির্ভীক, স্পষ্টবক্তা 
বিবিধ সৎকন্মের উৎসাহ ও সাঁহাযাদাতা । 


৩৪ 


স্বীয় রায় বাহাছুর আনন্দচন্দ্র সিংহ রায় 


ত্রিপুরা জেলার গোবিন্দপুরের জমিদার সিংহ রায় পরিবারের 
উদ্যানে একটী কুম্ম প্রশ্ফুটত হইয়া সমগ্র বঙ্গে বিশেষতঃ চট্টগ্রাম 
বিভাগে স্বীয় সোন্দধ্য ও সৌরভ বিস্তার করিয়াছিলেন। তত্রত্য 
অসংখ্য লোক তত্বারা আমোদিত ও পরিপুষ্ট হইতেছেন সত্য, কিন্ত 
অনেকেই সে সৌন্দধ্য সৌরভের মুল উৎস সে কুদ্ধম ও কুস্থমপাদপের 
পরিচয় অবগত নহেন। এ আধার দেশের আলোকন্তস্ত কুমিলপ! 
ভিক্টোরিরী কলেজের প্রতিষ্ঠাত৷ স্বর্গায় মহাত্মা আনন্দচন্্র সিংহ রায়ই 
সে কুন্থম। আমরা আজ তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দব। 

ঠাকুর চতুর লিংহ নামে চৌহান বংশীয় জনৈক রাজপুত ক্ষত্রিয় 
আলষীরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জাতিধর্ধ যুদ্ধবিস্ায় স্থশিক্ষিত 
হইয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অধীনে সৈল্ত বিভাগে কার্ধ্যগ্রহণ করতঃ 
কার্ষ্যোপলক্ষে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। শশ্তশ্থামল! বক্ষস্বাতার 
হুখসৌনর্স্যে মুদ্ধ হইয়া তিনি কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণান্তে বাংলা 
দেশে বাসস্থান নির্দেশ করেন। ন্বর্গায় ঠাকুর তিলক সিংহ তাহার 
পুজ্রে। চ্চিনি মৃত্যুকালে ত্রিপুরা জেলার হোমনাবাঘ, চৌদ্দগ্রাম টোরা, 
নরসিংহ্পুর ইত্যাদি পরগনায় বিস্তৃত জমিদারী করিয়া যান। তিলক 
সিংহের তিল পুত অন্মে--্যষ্ট রাষহুলাল সিংহ রায়) মধ্যম গোপাল- 
কফ সিংহ রায় ও কনিউ গোবিশচন্্র পিংহ রায় । নধাষ ও কনিষ্ঠ 
অপুত্রক ছিলেন। মধাষ দীর্ঘ খীবন লাভ করিম নানা গ্রকার 
লোকহিতকর কার্ধ্য করিষা! গিরাছেন। ভিনি দীধি পুককিপী খনন 


স্বগীয় রায় আমন্দচন্দ্র সিংহ রায় বাহাছুর | 


্ব্গায় রায় বাহাছুর আনন্দচন্্র সিংহ ৬৯১ 


করাইয়া দেশের জলকষ্ট নিবারণের বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, 
পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান মেহার কালীবাড়ীতে তীহার প্রতিষ্ঠিত 
অতিথি 'নিবাস তাহার. জীবনের অন্ততম কীি। জো স্বর্গীয় 
রামছুলাল ষিংহ রায় বদান্ততার গন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাঝে 
কুমিল্লা নগরী অগ্নিসংযোগে ভম্মপাৎ হইলে অসংখ্য নরনারী গৃহ, অন্ধ ও 
বস্থাদি শৃন্ত হইয়! পড়ে । তৎকালে তিনি মুক্তহন্তে বিপন্ন লোকদিগকে 
বহু অর্থ গন করিয়াছিলেন। তাহার নানাবিধ সৎকার্যের জন্তু (7705 
1515 451%1053 523 ৪ 11851506906) 1015 1978165, 180515]169 ৪0 
5099৫ ০0000 85 ৪ ০101290) ১৮৭৭ থৃষ্টাবে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
“ভারত সম্রাজী' পদবী গ্রহণ করার সময় গভর্ণমে্ট, তাহাকে 
অনার সার্টিফিকেট গ্রদ্ধান করেন। তিনি অনেক দিবস অনারেনী 
ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপাল কমিশর্নীর এবং বোর্ডের মেম্বব ছিলেন ॥ 
ভাহাব ছয় পুত্র জয়ে $--আনন্বচন্দ্র সিংহ রামু, অনুকুলচন্দ্র সিংহ রায়, 
শ্ীনতীশচন্ত সিংহ রা, ্রপ্রবোধচন্্ নিংহ রায়, শ্রীবক্িমচজ্জ পিংহ রায় 
ও শ্রীবিজয়কুষ। সিংহ রায়। তন্মধ্যে মহাত্মা আনন্দচন্ত্ সিংহ রায়ের 
কথাই আমানের আলোচ্য বিষয়। , 

৮৬৩্রাষ্টাকে তিনি গোবিন্দপুরেরু গিংহ রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ * 
করেন। তৎকালে তাধাব পিতা এদেশের একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য বাক্তি 
ছিলেন। স্থত্বুরাং জোষ্ঠ পুজের জন্মোৎদব অতি ধৃমধামের স'হত 
সম্পন্ন ঠইয়াছিল। তারপর উপযুক্ত বদ হইলে ডিনি কিছ্াশিক্ষার 
জন্তু বাংল! দেশে রাজধানী, শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্ুস্থল, কলিকা্ড! 
নগরীতে প্রেরিত হন। তথায় তিনি কোন স্কুল কবেজে প্রবেশ না 
করিয়া উপধুক্ধ' গৃহ শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া উত্তমরূপে, শিক্ষা 
লাভ ফরেন। শিক্ষা সমাঁপনান্ডে "১৮৮৬ আষ্টান্ে তিনি সংসারে প্রবেশ 
করেন। 


&১ই বংশ পরিচন্ 


সংসারে প্রবেশ করিম! প্রথম বসরেই তিনি কুমিষ্স। নগরীতে 
একটী উচ্চ ইংরাজী বিস্তালয় স্থাপন ফরেন। ইহাতে তাহার 
বিস্তোৎসাহিতা ও দেশহিতৈষণার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। 
অব্লকাল মধোই এই বিগ্তালছের আশানুরূপ প্রসার এ সফগ্গত। 
দর্শনে প্রীত হইয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্ষে তিনি ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইহাই তাহার জীবনের অন্ততম অক্ষয় কীর্ধি। এদেশে 
তদ্বপেক্ষা আতর বহু লোক আছেন সত্য, কিন্তু দয় সম্পদে কেহই 
তাহার সমকক্ষ নহেন, তাই অদ্ত কেহই দেশের এই মহৎ অভাব দৃরী- 
করণে অগ্রসর হন নাই। তিনি দেশের বালক ও যুবকদেন্ সৎশিক্ষার 
স্বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া দেশকে যে খণে খণী করিয়াছেন, দেশের সে 
ঝণ.চিরকাল অপরিশোধিত থাকিবে । কলেদের জগ্ত যে তিনি কত 
পহত্র টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 

স্বীয় রায় বাহাছুর আনন্দ চন্দ্র সিংহ রান্ন তাহার পিতার চিত্রের 
সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছিলেন। শিষ্টাচারে সিংহ মহাশয় রার 
পরিবারের সকলকেই অতিক্রম করিযাছিলেন। বদদান্যতা, অমায়ি কতা, 
বন্ধু বাৎসলা ও আশ্রিত প্রতিপালন্তায় তিনি তৎকালে এতদঞ্চনে 
অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি কণ্টশকুরী ব্যবসার দ্বারা তাহার জাবনে, 
বিশেষতঃ আনাম চবঙ্গল রেলওয়ে নিশ্মাণকালে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন 
করিয়াছিলেন। তিনি তৎসমৃদঘরই তাহাণ প্রাণতুল্য প্রিয় ভিক্টোরিয়া 
স্কগ ও 2িক্টোরিযা কলেজের পোষণে এবং বন্ধুবাদ্ধব ও আতিত বর্গের 
প্রতিপালনে অকাতরে বায় করিয়া জীবন লীল। নাঙ্গ করেন। ' 

সৎকার্যের প্রথম ও প্রধান পুরষ্কার আত্মপ্রসা। দরগায় রায় 
বাহাহ্ম তাহার প্রাপপ্রির ভিক্টোরিয়। কলেজের সফলতা ও শ্রীসম্পা 
দেখিলে তাহার প্রশান্ত বৃখমগ্ুলে যে গ্রীতিছবৰি ফুটিয়া উঠিভ তাছাতেই 
দর্শকের কাছে ঠীাহার আত্মগ্রনাদের পূর্ণত। সগ্রমাণ করিয়া দিত। সং 


্বর্গীয় রায় বাছান্থর আনন্দচন্ত্র পিংহ রাখ ৬১৩ 


কার্যেের দ্বিতীয় পুরফার গতর্ণমেণ্টের এবং দেশের ও দশেব, বিশেষতঃ 
উপকৃতঘ্ের দেশহিতৈষী উপকারীজনেব প্রতি রুতজত! ও সম্মান । 
সে হিপাবে তিনি দেশবাসীর পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেবই হৃদয়ের 
অর্থ ও তক্তিপুষ্পাগ্ুলি প্রাপ্ত হঈয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতেও তাহার 
পুব্কার হইয়াছে । দিল্লীর দরবারে তাহার আমন্ত্রণ হইয়াঁছল। আমন্ত্রিত 
হয়া ৯৯১১ খৃষ্টান্জের ডিসেত্বর ধাসে তিনি তীহার কনিষ্ঠ সহোদর 
শ্রীযুত সতীশচন্ত্র লিংহ রায়ের সহিত দিল্লীর দরবারে যোগান করেন। 
তছুপলক্ষে তাহার! উভয় ভ্রাতা তাহাদের দেশহিতকর নানাবিধ সং- 
কার্ধের, জন্তু অনার সার্টিফিকেট ও দরবার পদক প্রাপ্ত হন। তৎপর 
১৯১৩ শ্রীষ্টান্দে গভর্ণমেন্ট তীহার কৃত উপকাবের গুরুত্ব ও মহত্ব আরও 
উপলদ্ধি করিয়া তাহাকে “রায় বাহাছুর” উপাধিতে ভূষিত করেন। 
রায় বাহাদুর অপুত্রক ছিলেন। তীহার একটি মাত্র কন্া'। তিনি, 
এখনও জীবিত আছেন। তাহার দ্বিতীয় সহোদর হ্র্গায় অন্থকুলচন্ 
সিংহ রায়ও একজন মহাস্থভব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জীবিতকালে 
ম্ধদা জ্যোষ্ঠের সৎকার্ধ্যাবলীর প্রতিপোষকণ্ড। করিতেন ৷ তৃতীয় 
৷ সহাদর শ্রীযুত সতীশচন্ত্র সিংহ রায়। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ 
কুমিষ্পতে অনারারী ম্যাজিষ্রেট এবং মিউ্নিসিপাল কমিসনাবের কাজ: 
করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে নয় বহ্পুর মিউনিসিপা'লিটির কর্ণধারব্ূপে 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ছিনি নান! ভাবে সহরের নানাবিধ উন্নতি 
সাধন করিয়াছেন । তিনি ১৯৯ গ্রীষ্টাবে ত্রিপুবা জেলার ুঁতিনিষি 
স্বক্ঈপ 00৮৮ [000816151 0020609161005এর সদন্য হইম্াছিলেন। 
তিনি দীর্ঘকাল কুিষ্পলা জেলের বে-সরকাধী পরিদর্শক ছিলেন। *তিনি 
কুমিলা ভিক্টোরিয়। স্কুল এবং কলেজের সম্পাদক | কৃষি বিষয্বক গবৈষণায় 
ভীহার খুব উৎসাহ। তিনি বর্ীয় কৃষি বোর্ডে টট্গ্রামম বিভাগের 
একমাত্র বেসরকারী সবস্ত। চতুর্থ সহোদর শ্রীযুক্ত, প্রবোধচজ লিং 


১৪ ধংশ পারচর 


স্লা় অতি অমান্িক ব্যজি। তিনি না্টাতিনয়ে সিহত । সহঙ্গ তাবে 
তিনি যে অভ্িনর করেন'তাহাতে কৃত্রিষতার লেশমাথও থাকে না। 
কনিষ্ঠ শ্রীযুত বিজয় লিংহ রাদ, তদীয় খপ তাভাত্বগাঁয় গোপাল 
'সিংহ রায়ের পোস্তরূপে ঠুহীত হইয়াছেন এবং তিনিই এক্ষণ জমিদারী 
'্অর্ছাংশের মালিক। অন্ঠান্ত ভ্রাতাদে র ন্ডার ভিনিও অমান্িক, পরোপ- 
কারী এক, প্রজাহিতৈষী ৷ 


সেসময় ন্্: 


নযুক্ত গহিম৮ঞ্ত গুহ বি-এ+ বি-এল। 


চট্টগ্রাম চক্রশালার স্রীমহিমচন্ত্র গুহ 
দেব বন্ধণ বি এ বি এল । 


পবিশ্র হুধ্যবংশে 'অযোধ্যাপতি রা মচজ্াত্মজ কুশের উত্তর পুরুষ 
বল্লাভিপুক্চধিপতি মহাবাজ কনক সেনের পুত্র মহারাজ, শিলাদ্দিত্যের 
বাজত্ব সময়ে হন এবং পারদগণ কর্তৃক বল্লাভিপুর আক্রান্ত ও বিধ্বন্ত 
হয়। মহারলশালী শিলাদিত্য আপনার দ্লেনাদল সমভিব্যাহারে 
ভীমকায় শত্রগণের সম্মুখীন হইয়া প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করতঃ শক্রুবিক্রম 
প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া! সম্মুখ সমরে নিপতিত হইয়'চছিলেন। 
নেই মহাসমর সময় মহারাজ শিলাদিত্ের পত্বী রাশী পুষ্পবতী 
গর্ভবতী ছিলেন এবং পুত্র কামনা করিয়া! ভ্দানীন্তন প্রমার রাজধানী 
চম্্রাবতী নগরে আপন পিতৃ-গৃহে ভবানীর মাঁনসপুজ! দিবার নিমিত্ত 
গমন করিয়াছিলেন । পৃজ। বিধিপৃর্ববক সমাধান করিয়া পতিগৃহে ফিরিয়। 
আসিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে সর্বনাশকর সমর সংবার্দ শুনিতে 
পাইলেন। পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন বলিয়া তত্ুহূর্তে চিতানলে প্রবেশ, 
করিলেন না কিংব। পিতৃভবননেও প্রত্যাবর্তন করিলেন না। যথাকালে 
তাহার 'একটি পুত্র গ্রহুত,ইল। তিনি একজন ব্রাহ্ষণীর হস্তে আপন 
শিশু সন্তান সমর্পণ করিয়া! ভাহঠুর চরণ ধরিয়া! অন্থলয় করিঘু! বলিয়া- 
ছিলেম “দেবী আমার হাদয়ের ধন প্রাণকে আপনার করে সমর্পণ কনি- 
লাম এখন আপনিই ইহার মাত! ; আঠনার পু বলিয়! 'ইহার্ঞে লালন- 
পালন করিবেন, ইহাকে ব্রাঙ্মণোচিত শিক্ষা প্রদান হরিয়! যুধাকালে 
এক রাজক্দ্জার সহিত বিবাহ দর্দবেন।” তারপর তিনি গুজ্ৰলিত* 
চিডানজে গুসুত্যাগ করিয়] খাধীঘ অচ্গমন করিলেন । গুহার মধ্যে 


১৬ বংশ পরিচয় 


শিশুর জগ্ম হইয়াছিল বলিয়া এ শিশুপুত্রের নাম “গোহ" রাখা হয়। 
কালক্রমে “গোহ” '*গ্রহাদতা” নাম গ্রহণপূর্বক ইদর রাজ সিংহাসন 
আরোহণ করেন। মহারাজা গ্রহাদ্দিত্যের অষ্টঘ পক্ষ মহারাঞ্জ নাগা- 
দিত্যের পুত্র হূর্যাবংশ কুলতিলক গোহ “'বাগ্লারাও৮ আপন মাতুলখলঘ্ 
“ণচিতোরে” উপস্থিত হন। সমস্ত সামস্ত রাঁজপুরুষগণ তাহার শৌধ্য- 
বীধ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তীহাক্ষে টিভোর রাজসিংহামনে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। সিংহাসনে আরঢ় হইয়াই তিনি "হিন্দুহধ্য৮  ধরাজগুরূ” 
“সার্বভৌম'* এই তিনটী গৌরবজনক উপাধি লাভ করেন। ইতিহাসে 
তিনি “বাপ্নারাওল” নামে প্রনিদ্ধ আছেন। তিনিই গোহ ব1 গিহাট 

ংশতরু চিতোরে রোপণ করেন। বাগ্মার অনেকগুলি সম্ভান সম্ততি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । তন্মধ্যে কতকগুলি আপনাঁদিগের পিতৃ পুর্ুষ- 
দিগের প্রাচীন রাজ্য সৌরাষ্ট্রে ফিরিয়া যান কালে ইহাদের এক শাখ' 
হইতে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের ভিন 
ভিন্ন রাজধানীতে ইহারা বসতি বিস্তার ও বংশ তরু বোপণ করিয়।- 
ছিলেন। চিতোর নগরে ষহারাজ অমরসিংহ, হামির, প্রতাপ প্রভৃতি 
ভারতপুজ্য বীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়! পবিত্র গোহ বংশ আলোকিত 
করিয়া গিয়াছেন। চিতোরাধিপতি মহাবাজ সমরসিংহ দিল্লীশ্বর পৃথী- 
রাজ ভম্ী “পৃথার* পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পাশিপথ ক্ষেত্র 
পৃর্থীরাজের সাহাঘ্যার্থ উপস্থিত ছিলেন। এই বংশের এক শাখা কনো 
ও কান্তবুজে প্রতিটিত হইয়াছিল । তথা হইতে মহারাজ আদিশৃবে 
যঞ্স রক্ষার্থে এবং ব্রাহ্মণগণের রক্ষার্থে পঞ্চ ব্ত্রাঞ্ষণের সহিত গোহ কুল 
তিলক বিরাট গোহ শিবিকাধ্ধ আরোহণ করিয়া ব্গদেশে আগমন 
করেন; আদিশুরের সভায় পরিচয় দিবার সময়ে বিরাট গোহের সহ 
যাত্রী পুরুষোগ্তম দত্ত আদিশৃর ও ব্রাক্ষণগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া. 
ছিলেন, “এতেযাং রক্ষনার্থায় আগতোহশ্দি তবালয়ে ।” 


চট্টগ্রাম চক্রশালার জ্রীমহিমচজ্ গুহ ৬১৭ 


বিরাট গোহ বঙ্গদেশে গোহ বংশত্তরু রোপণ করিয়াছিলেন 
মহারাজ আদিশুরের নিকট এ ব্রাক্মণগণের একজন এইয়ূপ পরিচর, 
গ্রদান কাঁরক়াছিলেন । 


গআয়ম্্ি কুলোস্তবো গোহবংশাভিধানে মহান্‌ 
কুলাদ্ুজ্ মধুব্রতে। বিবিধূ পুণ্য পুঞ্জান্বিতঃ | 
খুঁবরাট পুরুষ সমঃ বিরাটাভিধানে! গরীক্কান্‌ 
হুতাপস মহাবপুঃ কাশ্ঠপগোত্রসমৃতকঃ ! 
ভহ্ষশিস্তঃ কালিকায়াশ্চ তক্তঃ 

বিদ্যৎস্থ বিপ্রেষু সদাস্থরক্তঃ। 

সদাচার যুক্তঃ স্থহদাং শরেণ্যঃ 

দ্বিজাতি পালকে ধার্িকাগ্রগণাঃ ॥ 


বঙগদেশে সেই সময়ে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বায়স্থ ক্ষত্রিয়গণই বিশেষ 
মন্বানার্থ ছিলেন । নবাগত ক্ষত্রিয়গণ তরিমিত্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়? 
মহারাজ বল্পাল সেনের রাজত্বে গৃহীত হইয়াছিল। সময়ে রাজপুত্র বিরাট 
গোহের সম্তানের সহিত মহারাজেক মনো মালিন্ত উপস্থিত হওয়ায় রাজ- 
পুত্র গোহ পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়! পূর্বব্নঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন এৰং 
তথার শ্রেষ্ঠ কুলিন শ্রেণীতে *সসম্মটুনে গৃহীত হইম্াছিলেন। ইহার 
অনেক পুরুষ পুর এই বংশের ধাহার! পশ্চিম বঙ্গবাসী তাহারা তথায় 
মৌলিক" এবং ধাহারা পূর্বববন্ে বাস করেন তাহার এইখানে শ্রেটে 
কুজিন বলিয়া পরিচিত হন। 

পূর্ব হইতে ফিরিয়া যাওয়ার পরএই গোহ বংশের এক ,শাখা 
বর্তমান হুগলি 'জিলার অন্তর্গত (পূর্ব নাম জাহানাবাঁদ হরিপাল 
গ্রামে- ঘাস: করিত। গৌড়রাজ্য ধ্বংস হওয়ার, পর গোহকুল 
তিনক রাজপুত্র গোবিন্দরাম গো আপন কনিষ্ট বৈদাজেয আতা রামা- 


৬১৯৮ বংশ পরিচস্থ 


নন্দ গোহ এষং কৃষগ্রসাদ গোহকে লইয়! ছয়জন ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, 
বাৎস্ত গোজ আদিত্যরাম ভট্রাচাধ্য, গুরুহরি চক্রব্তী। ধুপি ইন্জজ এবং 
নাপিত রামজয় সহ চট্টগামে উপস্থিত হইয়া চক্রশাল! গ্রামে বসতি স্থাপন 
করেন। তথ! হইতে রামানন্দ গোহ এবং কুষ্প্রসাদ গোহ ঢাক! বজ্র" 
যোগিনী গ্রামে চলিয়া! যান। তাহাদের বংশধরগণ এখনও তথাম্ন বাস 
করিতেছেন এবং তাহাদের অনেক কৃতী সন্তান গোহবংশ উজ্জল 
করিম্বাছেন ৷ ক্ষালক্রমে ভিন্ন ভিন স্থানের ভাষা! এবং উচ্চারণের পার্থকা 
হেতু গোহু উপাধি ক্রমে “গুহ, বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে । কিন্ত 
পুরাতন দলিলাদিতে পূর্ব পুরুষগণের উপাধি ““গোহ” বলিয়াই লিপিবদ্ধ 
আছে। 'ব্দেশে ভিয় ভিন্ন ছ্বিলায় অনেক শব্দের সংযুক্ত “ও” ঝর 
উচ্চারণ করিতে “উদ্কার উচ্চারিত হয় এবং লিখিতেও “উক্া 4” ও 
+ওকার” অনেক সময়ে বিনিময় হইয়া থাকে । 
চট্টগ্রাম এক সময়ে ব্রদ্মরাহ্ব বৌদ্ধ মগরাগগার রাঞ্গোর অন্তর্গত ছিল, 

'তথ্ছেতু চট্টগ্রামে এখনও “মগি* সংবৎসর প্রচলিত আছে। চট্টগ্রামে 
বর্তমান মগিগণ ১২৮৫ সনে মগি হয় । গোহ-কুল*তিলক গোবিন্দরাষের 
পৌন্রে পুণ্যশ্লোক অমরনাথ গুহ চট্টগ্রামে বরদ্ধরাজের প্রতিনিধি দেওয়ান 
ছিলেন এবং “আদ মায়” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) তিনি"অমর 
আদমছায় নামেই গরিচিত। পটীয়া থানান্তর্গত চক্রশাল। গ্রামে তাহার 
পিতৃপুরুষের ভদ্রাসন বাড়ীর সম্মৃথে পৃর্বদিকে “অমর আদামছায়ের” 
দীঘি এখনও তাহার অমর কীর্তি ঘেঃষণ। করিতেছে । স্না-যায় এই 
দীঘির জলপানে অনেক দুরারোগ্য রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে, এবং ইহার 
জল লইবার নিমিত্ত আনেক দুরস্থানের জোক আসিয়া খাকে। মহাতা 
অমর আদম্ছায়ের জোষ্ঠ পুত্র এবং তাহার সন্তানগণ 'পিতৃগৌরব এবং 
সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অধ্ঃস্তন পাচ পুরুষ পর্যন্ত সম্মানশুচক 
চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন । ষ্ঠ পুরুষে ইংরেজ রাজার লদয়ে 
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ইহার! কমলার ফুপাদৃ্টি হইতে বঞ্চিত হন এবং চৌধুরী উপাধি ত্যাগ 
করেন। ঈশানচন্্র গুহ চক্রশাল| ত্যাগ ' কাঁরয়া রাজধানী কলিকাড়ায় 
যাইয়া আলিপুর জজ কোর্টের পেন্কার নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। এদিকে 
তকনিষ্ঠ সহোদর অভয়াচরণ গুহ ৩* বৎসর বদ্ধসে ১৮৪১ খ্রীষটাবের 
ফেব্রুয়ারী মাসে তৎসহধর্িপী পুজ্যাম্পদ আনন্দময়ী দেবীসহ মৃহামারী 
রোগাক্রান্ত হইয়া.ছ্বর্গারোহণ করেঁস। এ মহামারীতে গ্রাম উৎসন্ধ প্রায় 
হইয়াছিপী। তার খুল্পতাত ছত্রনারায়ণ গুহের বিধবা কন্ত! দেবা 
বিপুল অতুল সাহনে ছয় যাস বয়স্ক শিশু শড়ৃচন্ত্রকে অতি কষ্টে রক্ষা 
করিয্মছিলেন। অভয়াচরণ গুহ কোন কারণে পূর্বপুরুষের গুরু ত্যাগ 
করিয়া অস্ত গুরু হইতে দীক্ষা লইয়াছিলেন) এ দীক্ষা লওয়ার তিন 
মাসের মধ্যেই তাহার এবং তীয় স্ত্রীর এ প্রকার শোচনীয় মৃত্যু হয 
এবং গুরুও অন্ধ হইয়! সরকারি কর্ধচাত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, 
পূর্ব গুরু আরাধনা করিম ঈশানচন্ত্র গুহ ম্রাতুপপত্র শরৎচন্্রকে ত্রক্ষ- 
কোপাি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজে উক্ক রামইরি ভ্টা- 
চাধ্যকে কলিকাতাম্ আনিয়া! ভথায় তাহা হইতে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া - 
ছিলেন। এ দ্বিকে ৬অভত্বাচরণ গুহের গুরু মহাশযঘ নিরাশ্রয় শিশু 
শরচ্টঙ্জের গৃহ হইতে বখাসর্বন্থ লুটিগা ভ্ইয়া যান। নিঃশ্বহায় বিধবা" 
বিপুল দেবী কাহাকে গ্রতিরোধ ক্লরিতে পারিয়াছিলেন না। শিল্তু 
শরতের মাতুল মহাত্ময চণ্তীচরণ চৌধুরী পরে ইহা শুনিতে পাইয়া 
আপন: ভাগিনেয়কে তাহার স্লিজ বাড়ীতে নিয়া প্রতিপালন করিতে 
অত্যন্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিপুল! 'দেখী কিছুতেই পিতৃপুরুষ- 
গণের ভদ্রাসন শৃদ্ভ করিয়। ভ্রাতুষ্পুত্রকে মাতুলালয়ে নিয়া যাইতে দিয়া" 
ছিলেন না। ফাঁহা হউক এ লুটের পর বপর্দকহীন নিঃস্ব শিশু ধ মাতৃল, 
মহাত্মার কগাতে এবং সাহায্যে সেই সময়ে জীবন ধারঞ করিতে পারিয়া” 
ছিপেন। থেবী শ্রন্কতই ত্র্গের দেবী ছিলেন। *কলিকাতা! হইতে 
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ঈশানচন্্রকে দেশে আনিবার নিমিত্, অনেক চেষ্টা কর! সত্বেও তিনি 

দেশে ফিরলেন না। সহায়হীন দরিদ্র বিধব। শিশুকে যঙ্গে করিয়া গ্বয়ং 
কলিকাতা! যাইয়! ভ্রাতাকে ফিরাইয়া আনিতে কৃতসংকল্প হইলেন। 
সেই সময়ে চট্রগ্রাম হইতে কলিকাতা যাওয়া অভ্যস্ত ছুরহ ব্যাপার এখং 
বিষম ভয়ের কারণ ছিল। মার তখনও হয় নাই, রেল ত দূরের কথা । 
চট্টগ্রাম হইতে নৌকা! করিয়া বঙ্গোপসাগর, সন্দীপসাগর এবং মেঘনা 
নদী বাহিয়া, ডাকাত, দস্থা, ক্র্যাপ্, সর্প, ভন্গুক পরিপূর্ণ হুন্দ7 বনের 
ভিতর দিয়া অনেক মালে কলিকাতার কালীঘাটে পৌছা। যাইত। জঙ্গ 
পথে নরঘাতক ভীষণ ভাকাতগণ অহোরাত্র নৌকা] লুটপাট করিত *এবং 
অর্থের নিমিস্ত বা সামান্ত কারণে নৌকা ডূবাইয়া দিত ও তরবারি দ্বারা 
লোকের প্রাপনাশ করিত । সেই সময়ে কলিকাতা এবং তীর্থোপলক্ষে 
পশ্চিম যাত্রীগণ দেশ হইতে রওনা হইবার পুর্বে আপন সম্পতি 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া যাতেন এবং আত্মীয় কুটুম বন্ধুবান্ধ বগণ হইতে 
চিরতরে বিদায় লইয়। ফাঈটতেন । এই সময়ে নিংম্বহায়। বিধবা বিপুল! 
দেবী একমান্তর আপন পিতৃ পুরুষগণের ভঙ্গাদনের ছায়া রাখিবাব মহান 
উদ্দেশে সঙ্গে একমাত্র গোলাম মদন দে নামক চাকরকে লইয়া শিশু 
প্রাতুপ্ুত্রকে বক্ষে ধারণ করতঃ সংসারের যাঁয়। ছিন্ন করিয়া! কলিকাতা 
যাওয়ার নিমিত্ত প্রস্তত হইলেন । এদিকেস্মাতুল চণ্ডীচরণ চৌধুরী এই 
সংবাদ শুনিতে পাইলেন এবং শিশু ভাগিনেয়কে কিছুতেই এই মৃতু সঙ্কুল 
পথে যাইতে দিবেন ন। স্থির করিলেন | * চক্রশাল! হইতে চট্রগ্রাম সহরে 
আসিতে হইলে পটীয়! হচক্রদ্ডি গ্রামে বর্তমান ইন্গুরি পোঁনের নিকট 
অথব1 কুষখালি খালের ঘাটে, অথবা হাটি আপিলে কর্ণফুলীর ঘাটে 
আসিয়া! নৌকায় উঠিতে হইত। চণ্তীচরণ প্র প্রত্যেক ঘাঁটে এক একক্ন 
করিয়া পাছার] ছিলেম। কিন্তু দেবার স্থমহৎ উদ্দেস্ট, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 
এবং স্বর্গীয় তেলে প্রদীধ অসীম সাহস তাহার সক্ধল চেষ্ট1! বিফল 
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করিয়া দিল। দেবী বিপুল বিশ্বস্ত ভূত্যের সাহাধ্ রাত্রি যোগে" 
বাড়ী ত্যাগ করিয়া প্রকাস্ঠ রাস্তা পরিহারপূর্বক মাঠের ভিতর দিয়া 
শিশু পুত্রকে বক্ষে করিয়া! ক্রমাগত হাটিয়৷ বাকালয়। গ্রামের নিকট 
থেয়া নৌকায় কর্ণফুলী পার হইলেন এবং ক্রমশঃ হাটিয়া উপসাগর 
সন্দীপের নিকট খাইয়া! কলিকাতার নৌকায় উঠিয়াছিলেন। অসহায়ের 
সহায় ভগবান তাহার সহায় ছিটলন। তিনি বিনা বাধাবিষ্বে কলি- 
কাতায়স্কালিঘাটে পৌছিয়৷ ভ্রাতা ঈশানচন্ত্র গুহের বাড়ীতে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্র প্রাণের ভ্রাতুপ্পুত্র ও একমাত্র বংশধর শিশুকে 
পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন, কিন্তু শীগ্বই সেই আনন্দ কতক 
'দিনের নিমিত্ত নিরানন্দে পরিণত হইয়াছিল। ঈশাণচন্ত্র ভ্রাতুন্ুত্রকে 
কলিকাত৷ রাখিয়া মানুষ কগিবেন এবং বিদ্তা শিক্ষা দিবেন বলিয়া 
প্রকাশ করায় (বিপুল দেবী প্রথমতঃ তাহাকে দেশে ফিরিতে অনেক 
অস্থুনয় বিন করিলেন, কিন্তু তাহাতে ঈশ্যনচন্দ্র সম্মত হইলেন না । 
দেবা প্রতিমা হিন্ুললন। পিতৃ পুরুষের ভিটাতে আলে! দিবার মানসে 
মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া তাহাকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত কলি- 
কাঁতা আমিয়াছিলেন । বংশেরঘাদ্বতীয় কেহ নাঃ । এ অবস্থায় ভ্রাতার 
[নদবরুণ বাক্যে ষণিহার! ফণিশীর স্তায়॥বিপুল। দেবী আগ সহ করিতে 
পারিলেন না। ছুঃখে, তত্বোধি ৬ ক্রোধে কম্পিতক্ষলেবরা হই! ভীষুণ 
গঞ্দনে শপথ রুরিয়া বলিহলন, তিনি ঈশানন্দ্রের অপ্ন জল গ্রহণ করি- 
বেন নী। নয় মাস বয়স্ক শিশু পরচন্ট্রকেও তাহার অস্রজল গ্রহণ কর]ুই- 
লেন না।2 হয় ঈশানচন্ত্র গঙ্জাজলে নামিয়। দেশে ফিরবার শপথ কার. 
বেন, না হয় তিনি শিশুকে বক্ষে লইয়া পথে পথে ভিক্ষা কিয়! বেড়াই- 
বেন এবং কাঁশীধামে গমন করিবেন। ভ্রাত। ভগ্রীর এই “বিরোধ, 
ক্রমাগত ভিন দিন চলিল। বিপুল! দেবী এই তিন দিন, বি্বুমাত্র জল 
পর্যন্ত গ্রহণ করিলে না। তিনি শিশু শরচ্চজ্ের নিমিত্ত বাজার হইতে 
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' “খই” আনিয়া গঙ্গা! জল দ্বারা তাহাই খাওয়াইতেন, ঈশানচজ্জের অর 
জল শিশুকেও দিলেন না'। তৃতীয় রাব্রিতে ভগবানের লীল। প্রকাশ 
পাইল, ঈশানচন্জ্র বাড়ীতে বসিয়। আফিসের কাজ করিবার নিষিত 
কয়েকটি নথি বাড়ীতে আনিদ্াছিলেন এবং এঁ নথি তাহার হু কাষ্ঠের 
হাত বাক্সে ছিল। রাত্রে সকলে ঘুমাইয়৷ পড়িলে বাড়ীতে চুরি হয়, 
সঙ্গে সঙ্গে সেই বাক্স এবং সরকারী নখি পত্র চুরি যায় । পরদিন ইহ! 
লইয়া গুরুতর গোল উঠে,পুলিসের তাস্তে অনতিবিলঙ্গে গঙ্গাগ-ঙ জলের 
উপরিভাগে এ ভঙ্গ বাক্স পাওয়া যায়। বাক্সে সমুদয় নথি অবিকৃত 
অবস্থায় পাওয়! যায়। 'কেবল বাক্স হইতে ঈশানচন্দ্ের অনেক মুল্যবান 
জিনিষারদি এবং টীকা অপহৃত হইয়াছিল । আদালতের নথি পাওয়া 
যাওয়াতে ঈশানচন্দ্রের বিরুদ্ধে গুরুতগ অভিযোগ প্রত্যান্ৃত হইল বটে, 
কিন্ত রাজপুরুষেরা তাহার অমনোযোগীত। এবং অসাবধাপ তার অপরাধ 
সাব্যস্থ করিয়া তীহাকে কর্ধচ্যুত করেন। চাকরি হারাইয়া ঈশীনচন্ত 
বুঝিলেন, দেশে ফিরিয়া যাওয়া ৮নারায়ণের ইচ্ছা এবং আদেশ। তিনি 
সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভগ্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া গঙ্গায় 
নামিয়। দেশে ফিরিবেন বলিম্তা শপথ করিলেন । তদনম্তর কয়েকদিনের 

“মধ্যেই সমস্ত গুটাইয়া লইয়! ঈশানচন্ত্র গুহ মহাশয় শিশু ভ্রাতুদ্পুত্রকে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত ভগ্মী বিপুল! দেবী সহ বেশে ফিরিলেন এবং যথা সমঘ্থে 
চক্রশালার পৈত্রিক ভদ্রাসন বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন । . ঈশানচজ্জ গুহ 
মহাশয় পরেশে আসিয়া যে কয় বৎসর জবিত ছিলেন সেই সময় কেবল 
মা ভ্রাতুষ্পুত্র শরচ্চজ্ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষা কার্ধেয ব্যয় করিয়া" 
ছিলেন এবং শক্রগণের হাত "হইতে পৈত্রিক সম্পত্তি কতক উদ্ধার 
করিয়াছিলেন । সেই সময় স্কুল কলেজ কি পাঠশাল! ছিল না। ঈশান 
চজ্জ গুহ শিক্ষক রাখিস ভ্রাতুল্পুরকে বাঙ্গাল। এবং পারত্ত ভাষায় ব্ুৎপর 
করিয়াছিলেন । ঠক্রশাল! নিবাসী পেকসন প্রা্ত পুলিশ সবইন্ল্পেক্টা 
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বাবু নিমাইচরণ বিশ্বাস শরচ্চন্জের সহপাঠী ছিলেন। জ্োষ্ঠ পিতার 
মৃত্যুর পর শরচ্চন্জ্র সংসারে প্রবেশ করেন এবং মঙ্গলম্ী পুণান্পোকা 
সেই বিপুলা দেবীর আশ্রয়ে এবং যত্ে বর্ধিত হইয়া উঠেন। তিনি 
চট্টগ্রাম দেওয়ানি আদালতে চাকরি গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল ঘাবৎ 
অতি সম্মানের সহিত স্বীয় কর্তব্য গ্রতিপালন করিয়। সকলের শ্রন্ধ।৷ এবং 
ভক্তি আকর্ষণ করেন। তিনি ধলঘাটনিবাসী রামনারায়ণ চৌধুরীর 
কননষ্ঠা কণ্ঠ! শ্রীমড়ী বরদাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পুণণভূমি চক্রশাল। 
গ্রামের ভদ্রানন বাড়ীতে ১২২৪ সালের ২৪ই কার্তিক তারিখ ইংরাজী 
১৮৬২ খ্রীষ্টাত্ব নভেম্বর মাসে মাতা! শ্রীমতী বরদা দেবীর গর্ভ হইতে 
শ্রমান মহিমচন্্র গুহ দেব বশ্মা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পুত্রের ন্ুখ দর্শনে 
পিতা মাতার আনন্দের সীমা ছিল না, কিন্ত এই আনন্দ দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হইগ্বাছিল না । মহিমচন্দ্রের ১১ মাস বয়সের সময় মাতা শ্রীমতী 
 বরদা৷ দেবা শিশুপুত্রক্ে গুহ বংশের রক্ষাকর্্রী সেই বিপুলাদেবার হস্তে 
দিয়া বর্গারোহণ করিলেন। এইখান হইতে মহিমচন্দ্রের দুঃবমন্ 
জীবনের হুত্রপাত হইল। 

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র গুহ দেব বশ্ম। মহাশয় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। মাতৃহীন শিশু মৃহিমচন্ত্র বৃদ্ধা, বিপুলাদেবীর যত্বে লালত-* 
পালিত হন এবং পিতার য্ত্ব'১৮৮১,সালের ডিসেম্বর মাসে প্রবে।শক] 
পরীক্ষায় 'উর্ভীণ্‌ হ্হয়া মাঙ্িক ১০২ দশ টাকা করিয়া গমর্ণমেণ্ট বৃত্তি 
পান। 'মহিমচন্ত্র এন্টেন্স পরীক্ষা পাশ হওয়ার কয়েক*মাস পরে ১৮২ 
সালের ২রা গুন তারিথে পিতা শরচ্চন্ত্র গুহ দেব বর্ম মহিমচন্ত্রকে 
৷ অকুলমাগরে ভাসাইয়। ইহ সংসার এবং ঈশ্বর দেহ ত্যাগ কদিয়া *ষান। 
এসংসারে মহ্ষিটন্ত্রের আর কোন ভাই, বন্ধু, খুড়া, স্বেযঠ বান্বধ, কি 
নিকটস্থ কুটুখ ছিল না। কেহ মহিম্চন্্রকে সান্তনা কি সাহন দিতে 
অগ্রসর হম মাই। 'সংসার়ের একমাত্র ভরসা শিবতুলা ওর পুন 
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সেই পরম শিব পিতৃগুরু রামহরি ভট্টাচার্ধোর পু প্ীমান উমাচরণ 
ভ্্রীচাধ্য । গুরুপুত্র অর্থে অতি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাহার মহৎ হায় 
সর্বগুণে ধনী ছিল। তাহার এঁকাস্তিক আশীর্বাদ মহিমচক্জ্রের প্রথম 
্দীবনের একমাত্র অবলম্বন ছি্। পিতার মৃত্যুর পর মহছিমচন্্র হতাশ 
হইয়া প্রায় পড় ছাড়ির়। দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের 
অনস্তককপা সেই সময় হইতে মহিমচচন্ত্রর প্রতি পতিত হয়। চট্টগ্রাম 
কলেজের তর্ধানীন্তন প্রিন্সিপাল চন্দ্রমোহন যন্ুমদার মহাশযঘহিমচন্্ের 
অবস্থা শুনিতে পাইলেন এবং মহিমচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া পড়া না 
ছাড়িয়া বরঞ্চ সমধিক ঘত্বের সহিভ পাঠে মনোযোগ দেওয়ার নিমিত্ত 
অত্যন্ত আদরের সহিত অনুরোধ করেন। মহিমচন্ত্র চত্ত্রমোহন মু, 
দারের আদরে মুগ্ধ এবং উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কলেজে পড়িতে 
থাকেন । বাবু সাতকড়ি হালদার এম, এ সেই সময়ে চট্রগ্রাম কলেজের 
গণিত এবং ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন । হিনিও চন্দ্রমোহন বাবুখ সাঃ 
মহিমচন্দ্রকে অতান্ত শ্নেহ করিতেন। তাহাদের ভভদ্বের যত্বে মহিমচন্ত্ 
১৮৮৩ খ্ুষ্টাব্জের ডিসেম্বর মাসে এফ, এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। 
চন্দ্রমোহন বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু উপেন্্রলাল মজুমদ্ধার সেই বৎসর 
ট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষান্থ কলিকা বিশ্ব 
বিদ্ভালয়ের সর্বপ্রথম স্থান অধিকার কর্ন পাশ হন। হহার অল্লকা? 
পরেই চন্্রমোহন বাবু প্রেসিভেন্সী বিভাগের স্কুল ইন্‌স্দেক্টর হইয়া কণি- 
ক্রাতাম় শচলিয়া যান এবং বাবু সাতকাড়। হালদার চট্টগ্রম জজ 'আদালতে 
উকীল হন। তিনি শেষে মৃন্সেফ হইয়া চট্টগ্রাম ত্যাগ করিধাছিলেন এবং 
সময়ে সব জজ পছ্দে উন্নাত হ্ইয়াছিলেন। বাবু উপেন্জলাল মন্ুমদার| 
মহাশয় শেষে ব্রিটিস বন্দার একাউন্টেন্ট জেনারেল হইয্াঁছলেন। 
১৮৮৪ খুষ্টাব্‌ ইইতে কলিকাতা বিশ্ববিভালক্গের পরীক্ষার নম! 
ছিসেম্বর মাস ছুটতে এপ্সিল মাসে পরিবর্তন হ্। হহিমচন্ত্র এফ 4 
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গরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। নব উৎসাহে বি, এ পড়িবার নিমিত কলিকাত! 
ধাত্রা করিলেন । সেই সময়ে হিন্দুর পবিভ্ধ ততীব পূর্বদিকে চক্জনাথে 
রেল প্রচলন হয় নাই) গ্রাম,বন্দর হইতে মার করিয়া বঙ্গোপসাগরের 
শোত! পরিদর্শন করিতে ক্করিতে মহিমচন্ত্র সঙ্গে বাবু সতীশ্ন্দ্র সেন 
' বর্তমান গর্ভমেণ্ট প্রিডার রায় সতীশ্চন্ত্র দেন বাহাদুর ) এৰং বাবু 
সারধাচরণ খান্তগীর (তিনি এম, এ পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়া সম্প্রতি 
পটীয়া মুশ্সেফি করেতেছেন। ইহার পুত্র শ্রীমান করুণাময় খাস্তগীর 
কলিকাতা! প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ) সহ তৃতীয় 
দিবসে রলুলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইফ়াছিলেন। সেই সময়ে 
মেছুয়াবাজার ৯৫নং বাড়ীতে চট্টগ্রামের কলিকাতা প্রবাসী * হত্রগণের 
মেস্‌ বা ছাত্রনিবাস ছিল | মহিমচন্দত্র এবং তাহার উক্ত সাথিগণও এ 
মেসে গিয়া উপস্থিত হন। বাবু সতীশ্চন্ত্র সেন সেই ব্সর এলাহাবাদ 
মিউর সেপ্টাল কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তাহার সহপাঠী বর্তমান ভারতপুজ্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও সেই 
সঙ্গে উক্ত কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন | বাবু 
সত্বীশ্ন্জ ২৪ দিনের মধ্যেই এলাহাবাদ চলিয়া যান। মহিষচন্দ্রের 
স্বাস্থা কোন সময়েই ভাল ছিল না। এলাহাবাদ স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া! 
সতীশ বাবু মুখে শুনিয়াছিলেন? বিশ্রেষতঃ তাহা হিন্দুদিগের প্রাচীন 
গৌরব স্থান গ্রশ্নাগ মহাতীর্থ। সেই সময়ে এলাহাবাদে চট্টগ্রামের 
হ্রদ কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারাচঃণ মুখোপাখ্যায়ও বাস 'করিত্ম এবং 
'তথায় খ্যাতন্নামা কবিরাজ হইন্বাছিলেন। মহিমচন্দ্রও এলাহাবার্ে 
বাইন পাঠ করিবেন মনস্থ করিলেন এবং তাহার এ ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলে বাবু ধীরেঞ্রলাল খান্তগীর মহাশয়ও তাহার সহিত এলাঘাবাদ 
য়াইয়। বি, এ. পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন । 
রাবু ধীরেজলাল টট্টগ্রামের কীতসন্তান স্তাম! মায়ের, সাধক, সঙ্গীত- 
৪৬ 
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বিগ্যায় বিশেষ পারদর্শী বাবু শ্যামাচরণ খাস্তগীরের কনিষ্ঠ পুন 
এবং জাটশৈশব মহিমচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন এবং অকত্রিম বন্ধু 
পটিয়াস্চক্রদণ্ডি গ্রামের বাবু রামচন্ত্র খাস্তগীরের তিন পুত্র ছিল। বার 
উমাচরণ খাস্তগীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ; তিনি সবজজ হইয়া বহু বংসর স্থখ্যাঁতির 
সহিত কাষ্য করিয়া পরে অনেক বংসর পেন্সন ভোগ করিয়! পরলোক 
গমন করিয়াছেন । দ্বিতীয় পুত্র খাতনাম| ডাক্তার অব্নদাচরণ খাস্তগীর 
মহাশয়; ইনি স্বনামধন্ত পুরুষ, বঙ্গদেশ বিশেষতঃ চট্টগ্রাম তাঁহার নিকট 
অশেষ খণে খণী আছে। তৃতীয় পুত্র বাবু শ্যামাচরণ খাস্তগীর। 
ইহারই পুত্র বাবু ধীরেন্্রলাল খাস্তগীর মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের 
খ্যাতনামা উক্ীল। ইগাদের জন্ত চট্টগ্রাম গৌরবান্বিত হইয়াছে । 
মহিমচন্দ্র ষথাসময়ে বাবু ধীরেন্দ্ুলাল সহ এলাহাবাদ রওন! হইলেন 
'এবং ২য় দিবস সাছংকাসে এলাহাবাদ পৌছিয়। কবিরাজ তারাচরণ 
মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপস্ষিত হইলেন । তথায় ২৪ দিন বাস করার 
পর মহিমচন্ত্র সাধ্যায়ী বাবু ধীরেন্দ্র লাল সহ বাবু সতীশ্চন্দ্র সেনের 
সাহাযে মিওর সেপ্টাল কলেঞ্জে ভন্তি হইলেন এবং কর্ণেলগঞ্জ কলে 
বোে সতীশ বাবু সহ বাসা লইলের্ন। সতীশ বাবু কয়েকমাস পর এব: 
তাহার কিছুকাল পর ধীরেশ্রলাল এগাহাবাদ ত্যাগ করিয়া যান। 
কলেজ বোভিংএ নাঙ্গালার সন্তান শুধু মহিমচন্দ্র রহিলেন। হিন্ৃস্থান 
নিবামী অন্থান্ত ছাত্রগণ মহিমচন্জ্রকে তছের চর্ষে দেখিতেন। 
ইইাদের, মধ্যে অনেক ধীমান ছাত্র ছিল। আত্ম ৩৭ ব্খসর পূর্বের 
ফথা, কি ভাবে কে কোথায় আছেন জানিতে পারা ঘায় না৷ 
বাবু গোকুলপ্রসাদ নামক এক ছাত্র মহিমচন্দ্রের সহাধ্যায়ী ছিলেন 
তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের দানীম্বন উকিল বাবু হ্ছমান গ্রসাদের 
পুত্র ছিলেন। বাবু গোকুল প্রসাদ নামক একঞ্লন এখন এলাহাবা 
হাইকোর্টে জনমীন্নতি করিতেছেন । মহিমচজ্ত্র আশা কয়েন ইনিই 
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ঠাহার সেই বাল্যবন্ধু গোকুলচন্দ্র হইবেন। | ১৮৬৫ খীষ্টাবে কুর্কি 
নবাপী বাবু শ্ামাচরণ ঘোষ মিওর সেপ্টাল কলেজের ওর্চবাধিক্ক 
অণীতে বিএ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেন। তাহা সহিত মহিমচন্দের 
ারিচ্ট এবং স্মাত্মী়তা হয়। বাবু শ্টামাচরণ ঘোষ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 
্ীগ্সের বন্ধের সময় মহিম বাবুকে তাহার পৈতৃক বাসভবন রুত্কাতে 
নিম্ন কবিয়। লইয়া যান। এলাহাঁবাদ হইতে ট্রেনে করিয়া মহিমচন্তর 
বু শ্তামাটিরণ পোষ এবং কনিষ্ঠ ভ্রত। বামাচরণ ঘোষ সহ পরদিন 
প্রাতঃকালে টুগুল ষ্টেসনে পৌছিম্বাছিলেন । বাবু শ্যামীচরণ মহিম- 
ন্রকে *ভারই-সম্াট আকবরের রাজধানী আগরা৷ এবং বাদসাহ 
াহাজানেব নিশ্মিত মম্তাজমহল শ্রভৃতি দেখাইবাঁর নিমিত্ত আগরান্ন 
তাহার শ্বশুব বাড়ীতে লইয়া যান এবং তথায় মহিমচন্ত্র,অতি সাদরে 
মৃহীত হন। মহিমচজ্্র আগরীয় ৩ দিন থাকিয়া বন্ধু শ্টামবাবুর সহিত: 
্মাগর] সহর এবং ম্মতাজমহল পরিদশন করেন। তদ্‌নস্তর পুনরায় 
নে চড়িয়া সাহাঙ্জানপুরে উপনীত হন এব্‌ং তথায় শ্ামবাবুর এক 
টের বাড়ীতে রাত্রিতে আহারাদিব পরই উষ্ট শকটে রুর্কি রওন! হন। 
দই সময়ে সাহারাণপুর হইতে কর্কি পর্যান্ত রেল পথ প্রস্তত হইয়াছিল 
ুা। পরৃদিন বেল! প্রায় *টার সময় উদ্টশকট রুর্কিতে পৌছায়। শ্তামবাবুব 
সত পরমতর্ধাপ্পদ বাবু উমাঁচরণ ৫ঘাষ মহাশয় মহিমচন্রকে আপন 
তের সার ন্বেছে এবং আদর করিয়া নিজ বাড়ীতে গ্রহণ করেন। 
টু ইমচগ্র প্রায় দেড় মাসকাল কুর্কিতে, তাহার বাড়ীতে" বাস্থ 
্ুরিয়াছেন। 'মাতৃত্বব্ূপ শ্ামবাবুব মাতা মহিমচন্্রকে নিজ পুত্রের 
রাম মহ করিম। আপন পুত শ্ঠামাচরণ বামাচরণের সঙ্গে খাওয়াইতেন। 
ঠাদের যত» এবং আদর মহিমচন্তরেরু জীবনের এক স্থখের সবপ্র হইয়া 
ফ্িল। মহিম$ন্ত্র এ বাড়ীতে অবস্থানকালে হিমালয় হইতে এক সাধু 
র্গসী যোগী পুরুষ এ বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন 'এবং অনেক দিন, 
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পর্ধান্ত বাঁস করিয়াছিলেন। ইনি পূর্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
অহিমচক্স ইহার সমভিব্যাহারে গঙ্ষার খাল বাহিয়া হরিদ্বার গমন 
করেন এবং তথায় বাস করিয়া কন্থলে গঙ্গান্নান এবং শিব দর্শন 
করেন। হরিত্বার হইতে ফিরিয়। আপিদ্া মহিমচন্র শ্তাঘ বাবুর সহিত 
লেণ্ডোর রাজবাড়ী এবং দুর্গ পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং গঙ্গা 
খালের জলপ্রবাহের দা দর্শন কপিয়াছিলেন। বাবু উমাচরণ 
ঘোষ রুর্কিতে গবর্ণমেন্ট নিলিটবি বিভাগে একাউন্টে্ট ছিলেন এবং 
রুর্কিতে রাঁজসন্মানে বাস করিতেন । কর্কির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেঙ্ছে 
এবং কারখানাতে ইহার ঘথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। মহিমচঞ্জ শ্রামবাবুর 
সহিত এ কলেজ এবং লৌহ ক্ষেক্টরির কার্ধা দর্শন করেন। গ্রীম্মাবকাশ 
অবস্থানে মহিমচন্ত্র শ্যাম বাবু এবং তদ্ত্রাততা সহ এলাহাবাদে 
প্ফরিলেন। পথে কানপুর ষ্রেসনে নামিস্া শ্যামবাবুর মাতৃল-ভবনে নী 
উইয়াছিলেন এবং কানধুর ছুই দিন থাকিয়া তথাকার সিপাহী দিগের 
'ভীষণ হত্যাস্থান মেমোরিঘ্জেল গার্ডেন এবং কানপুর কেনেল প্রভৃতি দহ 
কানপুর সহর পরিদর্শন করেন। তৰনন্তর এলাহাবাদ ফিরিয়। আদিম! 
পুনবায় কলেঙ্গে পড়িতে থাকেন: ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মের বদ্ধেব 
সময় অহিমচন্ত্র শ্বদেশে বরগুনা হন এবৎ মোগলদরাই ষ্টেশনে নামি 
পৃথ্যতীর্থ কাশখামে গমন করেন । তথায় তিন দিন থ।কিন্ব! গঙ্গান্গান 
ও বিশ্বনাথবর্শন করেন এবং কাশীর অন্তান্ত দেবমন্ছির, কলেজ এবং 
প্রসিদ্ধ স্থানও বর্শন করেন। ভারতাবখ্যাত মহাযোগী পুরুষ তৈল 
স্বামী সেই সময়ে কাশীতে ছিলেন; মহিমচন্ত্র ধ্যানমগ্্র সেই মহাপুরুষকে 
শন করিয়া পবিভ্র হন। 

চট্টগ্রাম চক্রশাল! ফিরিয়া আসিয়া! তিনি পীড়িত 'হইয়! অনেক দিন 
পধান্ত কষ্ট গাইয়াছিলেন। সেই সময্কে ঘাতুল বাবু হয়চরণ চৌধুরী 
মহাশয়ের আঅন্করোধা এবং নির্বন্ধাতিশয়ে মহিমচন্ত্র ধিবাহ করিতে 


চট্টগ্রাম চক্রশালার গুহবংশ ৬২৯ 


সম্মত হইয়া চিরকালের নিষ্তি ভ্বীঝন ছুঃখময় করিয়াছিলেন) কিন্ত 
ইহাতে মাতুল মহাশয়ের কোন দোষ ছিল না। তিনি অমায়িক 
শাস্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের সদর ছ্মুন্সেফী আদালতের 
গ্রদ্িভাবান ,উকিল ছিলেন। তাহার চারি গুত্র--নবীনচন্দ্র চৌধুরী, 
শিক্ষক মিউনিসিপাল স্থুল। শ্রীমান বিপিনচন্ত্র চৌধুরী বি, এ, 
হেডমাষ্টার, নলিন্বিহারী চৌধুরী শু পুজীন বিহারি চৌধুরী কবিরাজ । 
পুলিনবিহ্বপ্পী চৌধুরী দেব বর্তমান আছেন। 

মিওর সেপ্টণাল কলেজে €র্থ বাধিক শ্রেণীতে পাঠ করার সময় 
মহিমচন্্র বোর্ডংএ থাকিয়। বাবু ছুর্গাদাস দে' মহাশয়ের কর্ণেলগঞ্জ 
ছু তাল] বাড়ীতে বাস করিবার নিষিত্ত স্থান পাইয়াছিলেন “বং উক্ত 
বন্ধুবরের যত্বে অতিস্থখে তথায় একবৎসর বাস করিয়। ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্ের 
£্রিল মাসে নুত্তন মিওর ছেপ্ট1ল কলেজ ভবনে বি এ ধরীক্ষ! দেন। 
এই পরীক্ষা আরভ্ভ* হওয়ার অল্প সময় পূর্ক্বে ভারতের তদানীন্তন 
গভর্ণর জেনেরেল লর্ড ডাফরিন বাহাছুর উক্ত কলেজের নৃতন ভবনের 
বারে।দঘাটন করিয়াছিলেন । মহিমচন্দ্র বাবু 'ছুর্গাদাস দে মহাশয়ের 
বাড়ীতে বাস করার সময় সেক্রেটরেএট আফিলের ক্লার্ক বাবু বিপিন 
বিহারি বস্থ নামক এক ভদ্রলোকও উক্ত ছুর্গাদাস বাবুর বাড়ীতে 
বাস করিতেন। 'কাশিমবাল়্ারের ভাবি মহারাজ! ব্যবু মনীন্দ্রন্ত্র নন্দী 
সেই সময়'তাহান্ন বন্ধু উক্ত নাবু বিপিন বিহারি বন্ধুর সহিত বাড়ীতে 
আসিয়া ্হাদের সহিত তিন গ্লীন বাস করিয়াছিলেন,। সেষ্টু সময়ে 
তাহার মাতুলানী মহারাণী ম্বর্ণমম়ী জীবিত! ছিলেন। মনীন্রচন্তের 
উদার প্রক্কৃতি, অমায়িক শ্বভাব এবং নিরহঙ্কার তাহার ভাঁবি সৌভাগ্য 
সুচনা করিতেছিঙ। 
| মহিমচন্্ বি এ পরীক্ষা দিয়া! অল্পদিন পরেই এলাহাবাদ ছাড়িয়া 
'আলিলেন। আ'িবার সময় অকাঁঅম বন্ধু ছূর্গাদাস দে এবং বাবু 


৬৩৩ বংশ পরিচয় 


বিপিনবিহান্দী বন্থ মহাশয়গণের সাহত সেই চিরবিদায়ের মশ্বাপ্তক 
শ্থৃতি আজিও যেন ভালিয়৷ উঠিতেছে। মহিমচন্ত্রের রেলগাঁড়ী ফরামী 
কোরগব ষ্টেশনে পৌঁছিলে বন্ধু বাবু মুবারীমোহন মিন্ধ মহিমচন্্র 
কোন্নগর তাহার মাতুল শ্বনামধন্ত কাশীর ডাক্তার বাবু গোগালচন্ 
দে মহাশয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া ধান। মহিমচন্ত্র সেই 
বাড়ীতে ৪৫ দিন পরমস্থথে বাস নরিয়াছিলেন । মহিমচন্দ্র কোরগর 
হইতে মুর?রী বাবু সহ কলিকাতা আসেন এবং পরপিনই ট্টামাবে 
চট্টগ্রাম রওন! হন। ট্টামারে ভাক্তার অগ্রদাচরণ খাস্তগীর, বাবু ধারের 
লাল এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভাতা বাবু যোগেন্দ্রলাল খান্তগীর,.. ডাক্তার 
খাস্তগীরের কন্ত। বিনোদিনী খাস্তগীর (ইনি পরে বেথুন কলেছে। 
প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন, এবং থাস্তগীর মহাশয়ের পরিবারদ 
অন্থান্ত লোক সহ স্টামারে মিলিত হন | ট্রীমার বঙ্গোপমাগরে আপিবে 
প্রবল বাতান এবং বৃষ্টি হয়, তাহাতে সমুদ্রে ভয়ানক ঢেউ হইয়া মার 
গড়াইতে থাকে এবং যাত্রীগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তৃতী 
দিবসে ীমার চট্টগ্রাম পৌছিলে মহিমচন্ত্র চক্রশাল। নিঞ্জ বাড়ীতে গম' 
করেন এবং তথায় বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তত্ব পান। 

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জুনমাসে মহিমচন্ত্র অতিকষ্টে পৈত্রিক জমি বন্ধ 
রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া পড়িবার নিশিত্ত পুনরাগ্ধ কলিকাত। গর 
করেন। কোন ব্যক্তি ইতিপূর্বে মহিমচন্দ্রের বি-এপ্রভৃতি পড়িবা! 
খরচ প্েওয়ার অন্ত প্রতিশ্রত ছিন্জেন। কিন্তু তিনি নিজের গ্রুতিন্ত্ 
রাখেন নাই। মহিমচন্্র পিতার যাবতীয় জমি বিক্রয় করি। 
এমন কি ভভ্রাসন বাড়ী পধান্ত বন্ধক দিয়া পঞ্জিবার খরগ্ত চাঁলাইয় 
ছিসেন।' 

বিশ্বাসঘাতকের কুচক্রে মহিমচন্দ্রের ছুঃখময় জীবনের দুঃখ এ 
হইতে আরও "গম্ভীর হইয়। উঠে। খাহাহউক নিরাশ্রয়ের আশ্র 


চট্টগ্রাম চক্রশালার গুহবংশ ৬৩১ 


ভগবানের কৃপায় ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে মহিম্চন্্র কলিকাতা 
রিপণ কলেজ হইতে বি এল পরীক্ষা দি প্রথম ।শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। ক্তাহারই সহিত স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও পরীক্ষায় 
উত্ভীর্ন হন। মহিমচন্দ্র কলিকাতা অবস্থানকালে কলিকাতা হাই? কার্টের 
টকিল বাবু অখিলচন্দ্র সেন এম এ বি-এল এবং ডাক্তার অন্নদ্াচরণ 
খান্তগীর মহাশয়ের! মহিমচন্দ্রকে অত্যন্ত স্বেহ করিতেন এবং সর্ব ম্ে 
সাহায্য ক্র্রিয়াছিলেন। ডাক্তার খাস্তগীর সেই সময়ে, » সপরিবারে 
তাহার ওয়েলিংটন ্ীটস্থ ভবনে বাস করিতেন। মহিমচন্ত্র তাহার 
সন্লিটে অক্রুরদত্তের পেনে দত্ত বাবুদের বাটার,পূর্ব দিগে ডাক্তার 
কামাইলাল দে মহাশয়ের বাড়ীতে বাদ কবিতেন। সেই লমঘু হইতে 
মহিমচন্দ্রের সহিত ডাক্তার খাস্তগীরের পুনুগণ চট্টগ্রামের কতিসন্তান 
বাবু জ্ঞানেন্্রলাল, বাবু হেমেন্ত্রলাল খান্তগীরের সহিত আলাপ পাঁরচন্র 
হয় এবং তাহা ক্রমে "বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বাবু হেমেন্ত্রনাথ এখন 
পানাঁয় বোর্ড অব রেভেনিউর সেক্রেটারী । ডাক্তার খান্তগীরের কণনষ্ট- 
পুত বাবু স্থরেস্ত্রলাল তখনও শিশু ছিলেন। বাধু স্থরেন্ত্রলাল খাস্তগীর 
মহাশয় পরে ইংলও যাইয়া বারিষ্টুর হইয়া আপিয়াছেন এবং এখন 
চট্টগ্রাম আদালতে অতি হুখ্যাতির সহিত ব্যারিষ্টারি করিতেছেন । 
তিনি মহিমচন্দ্রেম অকুত্রিম, বন্ধু এবং পরমোপকারীৎ। তিনি চরিত্রে, 
সাধুতায় এবং সৌজনো চট্টগ্রামবাঁসী ও তাহার পরিচিত সমস্ত : 
লোকগণক্ষে মুগ্ধ করিয়াছেন এবং পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রািম্তাছেন। 
মহিমচন্্র ১৮৮৮ খ্রীষটাবে বি-এল পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া & 
সালের ২ রা আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রাম জিলঃ আদালত সমূহে ওকালতি 
আরস্ত করেন। ন্ভগবানের কৃপাম় দিন দিন তাহার" গ্খ্যাতি ,এবং, 
বসায়ে উদ্তি আরস্ত হয়। তিন্সি ১৮৯২ খ্রীষ্টান চট্টগ্রাম মিউনি- 
সপ্যালিটির কমিসনার এবং ভাইস্ট চেয়ারম্যান মানোনীত হন এবং 


শ৩২ বংশ পরিচয় 


সেই হইতে ১২ বৎসর ক্রমান্বয়ে মিউনিসিপ্যালিটার কমিসনার ছিলেন। 
তিনি হাটহাজারী, আনোয়ারা, সাতকানিয়া, পটীয়া, সীতাকুণ্ড প্রভূ 
স্থানে অস্থায়ী মুনসেফ হইয়া অতি হুখ্যাতি অজ্জন করেন। কিন্ত 
মহিমচন্দ্রের স্বাধীনচিত্ব চাকরিতে স্থুখ অন্থভব না করায় "তিনি 
অবিলম্বে তাহ। ত্যাগ করিয়া ওকালতিতে মনোযোগ দিয়াছিলেন। 
তিনি সেই সময়ে অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ম্যাজিট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্ষে ফৌজদারি কাধ) 
বিধি পরিবর্তন হওয়ায় বাবু মহিমচন্ত্র অনারেরি ম্যাজিষ্রেটের পদ 
ত্যাগ করেন। 

ওকালতিতে বাবু মৃহিমচন্ত্রের ক্রমোন্নতি, নির্ভীক চিত্ততা এব 
তেন্জত্বীতা অনেক সহ্ব্যবসায়ী উকিলের এবং বাবু মৃহিমচন্দ্রের 
কোন কোন কুটুষ্বের অসহ হইয়া উঠিয়াছিল । তাহারা প্রাপপনে 
মহিমবাবুব অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন । মহিমবাবু এক নিবাশ্রঃ 
বালককে নিজ গৃহে স্থান দিয়া সাত বৎসর তাচার অন্ধ বস্ত্র ভরৎ 
পোষণ যোগাইয়াছিলেন। সেই ছুবৃত্ত উপকারের প্রতিদানম্বরূগ 
মহিষ বাবুর জীবন পর্যস্ত নষ্ট কবিতেত কাহারও সহায় হইয়াছিল এবং 
নানাগ্রকারে বিপন্প করিয়৷ মৃহিম বাবুর আশী হাজার টাক! খরচা ও 
শারীরিক এবং মানসিক যে কষ্ট দ্িয়াছিল , তাহার সীমাই ছিল্‌ ন|। 
যাহা হউক ঈশ্বরের অনন্ত কৃপায় মহিমচন্ত্র সর্কাপ্রকার বিগ: 
এবং শরুগণের, হিংসানল হইতে রক্ষা! পাইয়াছিলেন ॥ ধর্ম কখনও 
মহিমচন্ত্রকে ত্যাগ করিযমাছিল নী, ধর্মই মহিষচন্ত্রেব একমাত্র 
আশ্রয় এবং ভরসা? ধর্মই মাইমচন্ত্রকে অনন্ত বিপদ হইতে বারস্থার 
রক্ষা ক্ষরিয়াছে। কণিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল বাবু 
রামদয়াল দে মহাশয় মহিম বাবুর অতি প্রিয় বন্ধু ও সুখে ছুঃখে বন্ধ 
এবং সাহাযাকারী। সমস্ত ঈর্ধা এবং হিংসার ভিতর দিও 
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মহিমচন্ত্রের অদম্য তেজ, উৎসাহ এবং ধর্মে একপ্রাপতা এবং পরম, 
করুণাময় ভগবানে একমাত্র নিষ্ঠা এবং ভাক্তি বাবু মহিমচন্দ্রকে ক্রমে 
উন্নতির 'পথে লইয়া গিয়াছে। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের 
উ্িল হইয়া নিজ ব্যবসায়ে বশন্বী হইয়াছেন। বাবু মহিমচন্তরের 
অনেক শক্রগণ তাহাদের হিংসানলে নিজে নিজে জলিয়! পুড়িস়া! 
অস্তহিত হইয়াছে।' মহিমবাবু "আজীবন দেব-দ্বিজ-ভক্ত এবং শরণা- 
গত প্রভিপালকখ ভীষণ শক্রও যদি কাতর হইয়া! শরণ লয় মহিম বাবু' 
তাহাকে সমাদরে আশ্রয় দেন, ইহার নিমিত্ত প্রতারকের প্রতারণায় 
অনেক সমন্ত বিপন্ন হইলেও তিনি নিজ কর্তব্যে, বিমুখ হন না। বাবু 
মহিমচন্্র সনাতন হিন্দুধর্শে একাস্ত বিশ্বাসী, কিন্ত তিনি অন্ত কোন 
ধর্খের নিন্দা করেন না এবং তাহার সম্মুথে কেহ কোন ধর্ম নিন্দা 
করিলে অত্যন্ত অসন্ধ হনখ। তাহার মতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্শের নিমিতৃ 
ঈশ্বর পৃথক নাই। "ঈশ্বর এক অখ্থিতীয় এবুং অক্ষয় এবং এক ঈশ্বরই 
সকল ধর্মের আদি । মহ্মি5ন্ত্র কালিমাতার সন্তান হইতে বাসনা 
করেন এবং প্রত্৬লক্ষ্মী নারায়ণের সেবক। মহর্ষি অঙ্গিরা শিষ্য পরম: 
যোগী শ্রীমন পূর্ণানন্দ স্বামী ইহার গুরু । মাতৃভক্ত মায়ের পিন স্তান 
সাধুদ্ব ভক্ত যহিমচন্ত্র ভগবানের একমাত্র ক্কপা-ভিখাণী। অকালে বাকু 
মহিমচন্্র মাতৃ-পিতৃ-হীন, দঃখময়, জীবন হইতে* ভগবানের অনন্ত 
কপায় আজ উট্রগ্রামে' উকিল শ্রেণীতে উষস্থান প্রাঙ্ত হইয়াছেন'। 
তিনি চট্টগ্রামের কায়স্থ সভার সভাপতি । তিনি বার্মিক অন্কুন পঞ্চাশ 
হাজার ট?ক] মুনাফার সম্পত্তি অঞ্জন করিয়াছেন । চট্টগ্রাম সহরে 
তাহার পাক! দৌতালা বাড়ী এবং* বাগান বং  চক্রশালাগ্রামে 
তাহার ভত্রাসন বাড়ী, দীঘি, পুষ্করিণী গ্রভৃতি সাধুসজ্জনের* প্রীতি 
এবং আশীর্বাদ আকর্ষণ করির্ডেছে। বাবু' মহিমুচন্্র এই সম্প্ভি 
ভগবানের দান বলিয়া মনে করেন এবং তিনি তাহা, ভগবান উদ্দ্যেস্তে 


৪ বংশ পরিচয় 


প্রতিদান করিবার ইচ্ছা! করিয়া উইল করিয়াছেন এবং আপন 
পুত্রগণকে শ্রশ্রীলক্বীনারায়ণ ভগবানের সেবাইভ এবং সেবক নিযুক্ত 
করিয়াছেন। বাবু মহিমচন্ত্র ওহ দেব বর্মা উপবীত ক্ষঞ্রিয় কায়স্থ । 
তাহার পাচ পুত্র বর্তমান আছে--জ্োষ্ঠ শ্ীমান মনীন্দ্রনাথ গুহ দেববর্া, 
1 ঞ& পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া! তৃতীয় বার্ধিক শ্রেণীতে বি এ অধ্যয়ন 
করিতেছে । ছিতীয় পুত্র শ্রীমান হুখেন্তু বিকাশ গুহ দ্েববর্্দা মে টর- 
কুলেসন ক্লাসে পড়িতেছে। তৃতীয় পুত্র শ্রীমান মধূস্থদন গুহ দেব 
বশ্মা শিশু ক্লাসে পড়িতেছে ; চতুর্থ এবং পঞ্চম পুত্র শ্রীমান লম্ম্ীনারায়ণ 
গুহ দেববশ্ব! ও শ্রীমান হরিনারায়ণ গুহ দেব বর্। শিশু । 
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গোবিন্দরাম গুহ দেববর্্। 


নিবাল চক্রশাল। 
(২) টা গুহ 


| | 
(৩) বন গুহ মাধবরাম গুহ (৩) 


| | | | 
(৪) অমরনাথ গুহদেববন্মা, ব্বপনারায়ণ গুহ গুধবিশ্বাস প্রাণসরকার 


'নদম্ছায়। নিবাস চক্রশাল! | মজুমদার ও দক্ষিণভূর্ষা 
| | রোসানগিরি , | গ্রামে গমন করেন 


ৃ | 
্‌ , দুরগাপ্রসাদদ বিশ্বাা বলভ বিশ্বাস, 
ৰ আরাকান চলিয়া যান 


| চার | | 
(৫) গুহ লম্ধরণ মৌধুরী রমাই সরকার (৫) হরি গুহ (৫) | 
(৬) গুহ কমলনয়ন চৌধুরী রামকানাঁই সরকার | আধ্যগ্রলাদ গুহ 
(৭) গুহ জ়নারায়ণ চৌধুরী কালিকা প্রসাদ (৬) 


| রি | 
৮) মৃত্যুপ্য় গুহ তা চৌধুরীওগুহ ভোলানাথ চৌধুরী (৮) 


ঢা, |  শ্ত্রীব্রক্ষমী দেবী 
(৭) কুন্তা বিপুল/ দেবী | 
টিউটর তরি 78 8 
| * | 
(৯) ঈশানচন্ত্র গুহ অভয়াচরণ গুহ (৯) স্ত্রী আনন্দমনী দ্বৌ 


(১,) শর স্ত্রী বরদ দেবী 
(১১) উজ ৭ দেবর সী 
| শ্রীমতী ির্শলাবালা দেবী 


৬৩৬ : ংশ পরিচয় 


প্রমহিষচ গুহ দেববর্শ1 


হা 


তি ] | | , 
(১২) ৮প্রমোদ কিশোরী কিরণশশী শ্রমণীন্দ্লাল হিরন্সয়ী | 


| | ৃ | 
শরন্থখেন্দুবিকাশ শ্রীমধুস্দন শ্রীলক্ষমীনারায়ণ শ্রীহরিনায়ারণ গুহ দেববর্ধ, 
, (৫) গুহ রমাই সরকার ব| শ্ররামকানই সরকার নিবাস চক্রশাল। 


| ৃ 
(৬) রঘুরাম গুহ ভূগুরাম গুহ 
| 
| | | 
(৭) বলরাম কফরাম সীতারাষ গুহ 
1 
(৮) তিতারাম রামকিশোরগুহ বৃন্বাবম ওহ 


(৯) এহ্রাম গুহ 
1 


। | | 
(১) কৈলাসচন্দ্র * নিত্যানন্দ রাষচন্্ 
ূ নবীনচন্ত গুহ দেবব্খা 
॥ 
| ব্রভহরি 


| ৮. | 
(১১) দীনবন্ধু জগবন্ধু গুহ পেববশ্মা 


(১২, শ্রীগ্াণহর 
(৬) কাপিকাপ্রসাদ গুহ 
চক্রশাল! হইতে) 
কাম্ননগোর পাড়া) 


হারাতে তারানা রেস 
(৭) সুক্তারা কীরচিাদ রাজাক্াম (৭) 


কায়স্থ ক্ষত্রিয় চট্টগ্রামের গুহবংশ ' ৬৩শ 


্-] 
বৃন্দাবন (৮) 
চুড়ামণি (৪) 


দি না 
(৮) ছত্রনারায়ণ বস্যনাথ পন, 


(৯) অতম়গুহ মুন্সির্মোহন 
! জগ হর ৯ গোল (৯) 
| | নবগ্চহ 
ৰ বংশিবদন শরত 


1 1 । । 
(১১) কাশীমোহন ছুর্গামোহন মর নবীনচন্ত্র (১২) 
৪ 


ূ | * | | 
(১১) হরেজ্ুলাল ধারেন্্লাল বীরেন , খগেন্দ্র নৃগেন্ুলাল (১১) 
কাহনগোরপাড়া 
(৯) গোলকচন্্র গুহ 


(১০) বচন 


(১১ বিপিন রমেশ মহেন্্বি দেবেকরজয় 
(১২) শচীন্ত্র বিজয় জ্যোতিজ্তর বিজয় 


(৭) রাম জহ। কোরুনরপাড়া) 
সিটি উট ভিউ টি 


1১১, ৃ 
(৮) লং রাম ঘ্বেবীচয়ণ (৮) 


৬৩৮ ৰংশপরিচয় 


রাম্রসাদ বামশরণ 


আহিরাম 
| 
(৯) দুর্গাচরণ তারিণী চরণ 
টি টিনার রাকা 
ণ রি ] 
(১০) না তাপত গগন 
| 


|. | |. 
(১১) অতৃল রাতুল রেবতা | 


(১২) নৃতাল]ল ূ 


| | | | ] ] ] 
(১১) নিক থেণী যাখিন। কামিনি নঙিনী রজনী মোহিনি (১১) 
(৪) গুহ গুণ বিশ্বাস বা বল্লত বিশ্বাস 


(৫) গুহ শ্রীযুক্ত রায় 
[ 


| | ট 
(৬) যগিরাম বাঞ্ছারাম সীত]রাম 


০০০ 


| | 
(৭) রামশঙ্কর এ 


. 
(৮) বৃন্দাবন মুরারাধর 


] | | , | 
গোনক ঈশান রামকান্ছ ব্রজমোহন 
| 
রসিক 
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(8) গুহ প্রাণসরকার [(দক্গিণভূাঁ) 


০০৮ পপ সস.» পা পপ 


1 | 
(৫) গুহ বিনদ রায় গুহ কন্দর্প রায় (৫) 


॥ ৪. | 
(৬) রামচরণ লক্ষ্মণ (নয়াপাড়া) ।৬) 
ৃ 


১ রী 


ূ | রর ] | 
৭) মুকুন্দঝম কুষ্করাম নয়ন কৃপারাম মায়াঞ্জাম গোবিন্দ (৭) 
(৮) টা | বিজয়রাম (৮) 
৯) শান্তিরাম ৃ ] 1 ূ 
ৰ * বাঞ্থারাম নি পরাণ (৮) ৰ 


ূ £ |.75) 
১) রামজয় রামলোচন কা দেবীচরণ টুনি রণুরার্ম বা রঞ্িতরাম 


বলনা 'কেবলরাম 
হুরগাচরণ হরিদাস চৈতন্ত গুরুদাস (১০) [ 
ূ শরত (১১) কৈলাস (নিবাস লারয়াত লি 
৬ | 
প্রফুল্ল (১২) 
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হাব্ন। বকর দা স্কামাচরণ 
আীশচীন্রলাল ও ্ 


৭ | 
মনীতলাল হরেনত্রলান 
স্থৃতিয়া 


খরচ ও 


বংশপৃরিচয 
(২*) মুনসি রি 


(রর রায়াহাা জাত 
(১*) অন্নদাগ্ডহ শ্যামাচরণ শ্রীযুক্ত তরিপুরাচরণ গুহ (১১) 
খ্যাতনাম। উকিল, হ'টহাজারী 
মুনসেফী নিস 


শ্রীমার্নউম্শচন্ত্র গুহ এম এ বি এল 
উকিল জগ আদালত, চট্টগ্রাম । 


লি 


